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অপশক্তির চেয়েও এক বৃহত্তর শক্তি শুধু এনে দিতে পারে বিজ্ৰয়। 
জগতকে উদ্ধার করবে, যে-দেহঁআত্মবলি দিয়েছে সে নয়, স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সেই দেহ । 





মায়ের প্রার্থন! 


মাচচি ৩, ১৯১৫ ৷ “কামোনার জাহাজে" 

কঠোর নিঃসঙ্গতা -১* আর নিরন্তর তীবু অনুভব যেন একটা অন্ধকারের নরকের 
মধ্যে আমাকে সোক্তা ছু'ড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে । জীবনে আন্ন কোন মুহৰ্ত্তে, কোন 
অবস্থাতেই কখন বোধ হয় এন আবেষ্টনের হধ্যে বাস আমি করি নি__ আনার চেতনায় সত্য 
বলে জেনেছি যা-কিছু, আমার জীবনের সারভূত যা-কিছু তাদের এত সম্পূর্ণ বিপরীত । 
সময়ে-সময়ে সে অনুভব, সে বৈপরীত্য এত গাঢ় হয়ে ওঠে যে আমার অখণ্ড সমপ্গপের 
মধ্যে একটা বিষাদের ছায়াপাত আমি বন্ধ করতে পারি না, আর অস্তধ্যানী প্রভুর সঙ্গে প্রশাস্ত 
নীরব আলাপ মুহূর্তের জন্যে যে একটা প্রায় সানুযোগ আবাহনে পরিণত হয়ে যায়, তাও 
থামিয়ে রাখতে পারি না। 

ভগবান, আমি কি করেছি বার জন্যে এমন আধার রাত্রির মধ্যে আমাকে ফেলে দিয়েছ ? 
কিন্তু তখনি আবার আম্পৃহা খরতর হয়ে 'ওঠে--- 

সকল স্খলন থেকে এ আধারটিকে রক্ষা কর, ভগবান । তোমার কশ্বের জন্যে 
যাই হোক না তা-_সে যেন হয়ে ওঠে অনুগত দৃষ্টিকয় যন্ত্ৰ । 

বর্তমানে সে দৃষ্টি নাই-_"ভৰিঘ্যৎ এ ব্লকম আবৃত হয়ে আর কখন ছিল না। মনে 
হয় চলেছি যেন একটা সমুচচ অভেদা দেয়ালের দিকে ৷ জাতি ও দেশের তবিঘ্যতের তুলনায় 
ব্যক্তিগত ভবিঘ্যৎ সন্ধে যা-কিছু তা পরিকার দেখা যায় বটে, কিন্ত এ সব বিয়ে কিছু বলা 
নিরক-_আগামী কালই তাকে সকলের চোখের সামনে, এমন কি একেবারে দৃষ্টিহীনের 
সন্মুখেও এনে ব্যক্ত করে ধরবে। 


নাচর্চ ৪, ১৯১৫ 


সেই একই কঠোর নিঃসঙ্গত৷---তৰে তা বেদনাকর নয়, বরং বিপরীত । তারই হধ্যে 
স্পইতির প্রকাশ পেয়েছে সেই অসীম বিশুদ্ধ প্রেস যার মধ্যে সার৷ পৃথিবী ডুবে রয়েছে । এই 
প্রেমকে ধরেই ত সব- জীবিত ও জীবস্ত। তারই কল্যাণে গাঢ়তম অন্ধকার ও হয়ে ওঠে 
স্বচ,__তার প্রবাহের ‘[থ কুরে দেবার জন্যে_আর তীব্তম বেদনা ও পরিণত হয় শক্তিময় 
আনন্দে । 





শ্অরকিন্দ মন্দির বস্তিকা বৰ্ষ--১৭ ] 


গতীর সাগরের বুকে জাহাজের চাকার প্রতিটি আৰম্ভন আমাকে নিযে চলে যায় যেন 
আমার সত্যাকার নিয়তি থেকে দূরে, যে নিরতি ভাগবত ইচ্ছাকে স্ররুতম প্রকাশ করবে তা 
থেকে সরিয়ে । প্রত্যেক প্রহর চলে যায় আর ডুবিয়ে দেয় যেন সেই অতীতের মধ্যে যা 
ছেড়ে ভিড়ে চলে এসেছি আষি-- নিশ্চিত জানি তবু, নবতর বৃহন্তর সিদ্ধির দিকেই আমার 
ডাক পড়েছে । আমার অন্তরাস্তার জীবন বাহ্য কৰ্প্মাবলীর উপর অবাধ-শাসন স্থাপন করেছে, 
কিন্ত মনে হয় এর ঠিক সম্পূণ বিপরীত যে-সব ব্যবস্থা তারই দিকে আমাকে পিছনে টেনে 
ধরতে চায় সব-কিছু | কিন্তু ব্যক্তিগত অবস্থা আমার বাহ্যত: যতই দুঃখের হোক না, 
চেতনা আমার এমন একটা লোকে স্িরপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যা ব্যক্তিগত সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে 
সব দিক দিয়ে, সমগ্র আধার তাই শক্তির আনন্দের নিরন্তর অনুভূতি লাভে উল্লসিত । 

আগামী কাল, স্থূল বাস্তব হিসাবে, অক্ঞেয়' অভেদ্য ; অতি ক্ষীণতম কোন আলে 
পধ্যন্ত আনার বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে ভগবানের নিদৰ্শন, ভগবানের সানিধ্য কিছুই ধরে দেখায় 
না। কিন্তু চেতনার গভীরে কি যেন অদৃশ্যের দিকে, পরন কোন সাক্ষী-পুরঘের দিকে 
তাকিয়ে রয়েছে, বলছে তাকে “ভগবান, তুমি আমাকে গাঢ়তম অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখছ--- 
তার হেতু এই যে আনার মধ্যে তোলার জ্যোতি এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছ যে এ অগ্নি- 
পরীক্ষা সে উত্তীণ হবেই, তা তুমি জান ৷ তবে কি তুমি আমায় নিব্বাচিত করেছ তোমার 
মশাল-ধারী হয়ে এই নরকের ঘূণিপাকের মধ্যে নেমে যাবার জন্যে ? তুমি বিবেচনা কর কি, 
হৃদয় আমার সমখ, কখন তা টলবে না, হাত আমার শক্ত, কখন তা কাঁপবে না ? তবুও কিন্ত 
বাক্তিগত সত্তাটি বোধ করে নিজে সে শক্তিহীন দূৰ্বল ; তুমি যখন সান্নিধ্যে প্রকট থাক না, 
তখন সে নিজেকে নিঃস্ব বোধ করে--যানা তোমাকে জানে না, যারা তোমাকে হেলা করে, 
তাদের চেয়েও নিঃস্ব । একমাত্র তোমাকে ধরেই তার শক্তি তার সাম্য । তবে যদি খুসী 
হয়ে তুষি তাঁকে তোমার সেবায় নিযুক্ত কর, তা হলে তার পক্ষে কোন কিছু করাই কঠিন হবে 
না, কোন কৰ্ম্মই হবে না অতিমাত্রায় বৃহৎ বা ভ্টিল। কিন্ত তুমি যদি সরে দীড়াও, তবে 
পড়ে থাকবে অসহায় শিশু এক, সে পারবে শুধু তোমার কোলের মধ্যে মিলিয়ে যেতে, ঘুমিয়ে 
পড়তে, এমন ঘুমে যেখানে নাই স্বপন, নাই কোন-কিছু তুমি ছাড়া ।" 


যাচ্চ ৭, ১৯১৫ 

মনের মধ্র নীরবতার দিন চলে গিয়েছে ; কি শান্তিপূর্ণ, ক নিৰ্শ্বল দিন সব! তার 
ভিতরে অনুভব হত সেই গভীর এঘপা যখন তার শক্তি নিয়ে আপনাকে 
সে প্রকাশ করত। কিন্ত এখন সে-এঘণা আর দেখা৷ , কাজেই মন আবার 
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[ সংখ্য।=- মায়ের প্রার্থন! 


সক্ৰিয় হয়ে উঠেছে---বিশ্লেমণ করে, সুশৃক্খলিত করে. বিচার করে, গ্রহপ-বর্তন করে, 
আর যা-কিছু এই প্রসারিত ব্যক্ডিত্বাটর উপর এসে পড়ে তার স্পশে প্রতিনিয়ত সাড়া দিয়ে 
চলে ;__সে ব্যক্তিত্ব এত প্রসারিত যে এখন তার সংযোগ হয়েছে অতি বিপুল, জটিল, 
আলো-জাধারে বিথ্িত- পৃথিবীর সব বস্ত্ৰ যেমন তেমন জগতের সঙ্গে-মনে হয় এ যেন 
সব আধ্যাত্মিক সুখ-ন্বন্তি থেকে নিৰ্বাসন : আর তোলার সব পরীক্ষার হধ্যে, ভগবান, এইটি 
হল সব চেয়ে ক্রেশকর । বিশেষভাবে, তোলার ইচ্ছাশক্তিৰ্ব প্রত্যাহার ননে হয় যেন তোমার 
পূৰ্ণ বিরাগের পরিচয়। প্রত্যাখ্যানের বোধ উত্তারোভর বেড়েই চলেছে। তাই এখন 
বাহ্য-চেতনা এই যে নিঃসঙ্গ পড়ে আছে, তাকে দুঃখ এসে যাতে চিরকালের জন্য অভিভূত 
না করে বসে, সে জন্য দরকার হয়েছে অন্ৰাম্থ বিশ্বাসের পূর্ণ উত্সাহ ।--- 
কিন্তু হতাশ হতে চায় না পে, বিশ্বাস করে ন! এমন দূৰ্ভাগ্য কিছু হতে পারে যার প্রতি 
কার নেই__আনত হয়ে সে অপেক্ষা করে, অলক্ষ্যে গোপনে প্রস্থ করে, লড়াই করে চলেছে, 
আবার যাতে তোমার অথ গড আনন্দের প্রশ্বাস তার হধ্যে প্রবেশ করে, তাকে পূণ করে তোলে । 
হয়ত বৰ৷ তার প্রতিটি সামান্য প্রচ্ছন্ন বিজয়ই পৃিবীর পক্ষে সতাকার সহায় হয়েছে । 
বাহা-চেতন৷ থেকে যদি নিক্ষান্ত হওয়া যেত চিরকালের জন্য, যদি দিব্য চেতনার নবোয 
আশ্বয়-গ্রহণ করা যেত***কিস্ত তা তুমি আনায় বারণ করেছ, সৰ্বদাই বারণ করছ । 
অগৎ থেকে পলায়ন নয়-_-মলিনতান্র, কদধ্যতার ভার শেঘ অবধি স্কন্ধে বহন করে চলতে হবে 
ভগবানের সহায় থেকে বঞ্চিত হলেও দকপাত না করে । ব্রাত্রির কোলের নধ্যে থাকতে 
হবে, চলতে হবে, দিক-যগ্র বিনা, আলো বিনা, আন্তর দিশারী বিনা 1-- 
তোমার করুণা পর্য্যন্ত আমি ভিক্ষা করতে চাই না_ কারণ, তুমি যা চাও আমার জন্যে, 
আমিও তাই চাই | আমার সাহধ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এগিয়ে চলা, নিরস্তর এগিয়ে 
চলা, এক পায়ের পর আর এক পা দিয়ে-_-পথের আধার যতই গাঢ় হোক, আর বাধাও 
যতই থাকুক । যাই ঘটুক না, ভগবান, তোমার নির্দেশ আমি বৰুণ করে নেব, ব্রকাস্তিক 
চিরস্থির প্রেষতরে ৷ আর যদিই বা তুষি যস্তটিকে অনুপযুক্ত বলে দেখে থাক, যপ্ব ত আর 
তার নিজের নয়, সে তোবারই । তুমি তাকে নষ্ট করতে পার বা সমৃদ্ধ করতে পার, কিন্তু 


সে ত আর তার নিজের অন্যে নাই, সে কিছু চায় না এবং পারেও না তুমি না থাকলে -- 
ক্ষ 
মাচ্চ ৮, ১৯১৫ 


মোটের উপর, একট শাস্তির, গভীর উদাসীনতার অবস্থা এখন-_আধারের মধ্যে 
কোন অনুভব নাই, বাসনার বা বিরাগের, উৎসাহের বা অবসাদের, সুখের বা দুঃখের । 
জীবনকে সে দেখছে এট" দৃশ্যাঝলির নত, সেখানে তার স্বান আত অকিক্িতকর। 


তিৰি ৷ মৃ 


শীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক! বৰ্ধ-_১৭ ] 


সে দেখছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, শক্তি সকলের সংঘৰ্ষ সব এক দিকে হল আধারেরই 
অঙ্গ-_সে-আধার তার সাময়িক ক্ষুড্-বাক্তিতকে চার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে গিছে 
__অ্রলা দিকে, তারা আবার এই বাক্তিত্ব থেকে সম্পূণ বিভিন্ন । 

তবে সময়ে-সনয়ে একটি বিপুল হাওয়া বয়ে যায় ; বেদনার, মশ্বস্থদ নিঃসঙ্গতার, আধ্যা- 
ববিক দৈনোর হাওয়া-_ভগব২-পরিত্যক্ত পৃথিবীর যেন এ আকুল আহবান । এ বেদনা 
নীরব, ততই ঠিক নবস্তদ তাই, আনত অবিদ্ৰোহী---সে বেদনার মধ্যে কোন ইচ্ছাই নাই 
তাকে এড়িয়ে যেতে বা তা থেকে বের হয়ে যেতে. তার মধ্যে রয়েছে একটা অসীল মাধুধ্য, 
যাতে নিবিড়ভাবে মিশে আছে দ:খ আর আনন্দ, এমন একটা লিনিঘ, অসীম তার প্রসার, 
মহান, গতীর-_-এত মহান, এত গভীর যে মানুঘের ধারণার অতীত তা, এমন এক জিনিঘ 
যার গর্ভে রয়েছে ভবিষ্যতের বীজ । 


লুনেল, এপ্রিল ১৯, ১৯১৪ 

একটী অপরিহাধা প্রয়োজনের বশে আমাকে আমার অনুষন্ধিংসা, আমার অস্তরান্বার 
শব প্রয়াসের এই সহচরাটকে আবার আমার হাতে তুলে গ্রহণ করতে হয়েছে। 

বাহিরের সব অবস্থা পরিবন্তিত হয়ে গিয়েছে, আমার যে আদশের স্বপ্ন ছিল স্থূল 
কন্াবলীর মধ্যে পধ্যস্ত জীবস্ত হয়ে ওঠা, তা নিখ্যা প্রতিপনু হয়েছে । বাহ্য অড়ক্ষেত্রে 
সিদ্ধির আনন্দ লাভ করবার সময় এখনে হয় নি। শারীর সন্তা আবার ডুবে গেল সেই মলিন 
একাকার রাত্রির মধ্যে--তা থেকে মুক্তি আলি চেয়েছিলাম অকালে । সতানয় ভগবান, 
তোমার ইচছা সফল হল, সে রচন।কুশল মনকে এসে বলল : তুলি ধাৰণা করতে পার না 
এই হল সত্য, তবুও তাই ত হরেছে | মন কিন্ত স্বচচন্দেই স্বাকার করে নিল যে তার 
ভুলই হয়েছিল আর তোমার ইচভা অনুসারে যা-কিছু ঘটে তাতেই পূরণ নতি স্বীকার করে নিল। 
প্রাণসন্ডাও সকল অবস্থাতেই স্থির ও তৃণ্ত ॥ হৃদয়বুন্তি পেয়েছে একটা অক্ষোত নিশ্বল শাস্তি ৷ 
সমস্ত আধান তোলার বিশাল, তোলার শাশ্বত আলোকে পরিপ্লাবিত-_€তানার প্রেমে অনু- 
ফ্যুত, অনুপ্রাণিত । তবুও বাহ্যঘটনা-ধার। যে একটা মিথ্যা, এ বোধ মুছে যায় নি; আর 
তার সদিচছ৷ সন্বেও শরীর এত গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছে বে সে তার সুস্থ সাম্যাবস্থায় 
ফিরে আসতে পারছে না ॥ 

সত্তাটির সমস্ত পাথিব জীবন, সুরু হতে আল এই মুহূর্ত পর্যন্ত, তার কাছে মনে হয় 
একটা অবাস্তব স্বপ্রের মত, সে ত৷ থেকে বহুদূরে যেন, যেন তার পক্ষে কোন সংযোগই নেই । 
আর এই যে বাহ্যযস্ত্ৰচি তা ঠিক কলেরই মত, তাকে সে যায়, কারণ এই হল 





[ সংখ্য।---১ মায়ের প্রার্থনা 


তার আস্তর সদ্বস্তর ইচছ।, কিন্তু এর উপর কোন আকর্ণণই নেই তার. বেশি আকধণ বরং 
আশেপাশে অনুরূপ অন্য যন্ত্র সব যারা আছে তাদেরই উপর, কিন্ব। সম্পূর্ণ অগ্রাত যন্ত্ৰ, ভবিদ্ব্য 
যত্ত্র, ভবিষ্য পৃথিবীতে উৎপনু হবে যে মন্ত্র তাদের উপর ৷ তৰু এই পুখিবী তার কাছে পর 
হয়ে গিয়েছে ; এক চিরন্রন নীরবতা ছাড়া আর কিছুই তার চেতনায় নাই তাই ত সব 
জীবন্ত র্ূপই তার কাছে বনে হয় দরের প্ৰায় অবাস্তব জিনিঘ । তার কাছে বড অস্তুত মনে 
হয় কেউ কোন ভিনিঘ চাইতে পারে. কারণ জিনিঘ বলে ত কিছু নাইই-- কিম্বা এক ভিনিঘ 
ছেড়ে আর এক জিনিঘ পছন্দ করতে পানে- কারণ কিহুই ত আদৌ নাই | আবার 
এও দেখছে, কোন কৰ্ম্ম করতে অস্বীকারই ব। যাবে কেন, সব কাজই যখন সমান অবাস্তব ; 
সুতরাং জগৎ থেকে পলায়ন করবার প্রয়োজন ও সে বোপ করে ন৷---ভগত বলে কিছু যখন 
নাই, তখন তা একটা ভারই বা হবে কেন, তার অস্তিত্ব এতখানি অনস্তি ! 

সব জিনিঘটাকে মনে হয় একটা মহাশ্না, হয়ত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আলোয় শান্তিতে, 
এমন এক বিশালতার় যা সকল রূপ সকল লক্ষণ ছাড়িয়ে গিয়েছে ॥ এ নাস্তি বটে, কিন্তু 
এমন নাস্তি যা বাস্তব, চিরকাল যা বৰ্ত্তে থাকতে পানে-__কান্রণ তা আছে, যদিও তার মধ্যে 
রয়েছে নাই-এর চরম বিশালতা ।---হায়. আমাদের সামান্য কথা৷ বলতে চেষ্টা করে সেই 
জিনিঘ যা নীরবতাও প্রকাশ করতে অক্ষম! 

অপু বাক্য যে অবস্থাটি এইভাবে পরিস্ফুট করতে চায় তা কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রমে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে-_দিনের পর দিন যেমন যায়, সে অবস্থা ও তেলনি হয়ে ওঠে আরো স্থির 
নিশ্চিত. আরো গভীর, বলা যেতে পারে আরো অব্যভিচারী । চায় নি, খোজে নি, কামনা 
করে নি তবুও আধার এই অবস্বার মধ্যে ক্রমে ডুবে গিয়েছে, নিজের চেতনা ক্রমে হারিয়ে 
ফেলেছে, এক নিব্ধ্যক্তিক এমন চেতনার মধ্যে যা জার ব্যক্তিগত চেতনা নয়, যার অচল 
স্থিতি বাক্যাতীত, যার মধ্যে নিজেকে আর পৃথক করে পাওয়া যায় না। 


মায়ের সঙ্গে কথা 


প্রশ্রোত্তর 


প্ৰশ : এই জগত্ট্ত একবোরেই অনাবিল আনন্দের রাজ্য হলো না কেন? 

উত্তৰ = ভগবান ইচছা করেই তার স্ষ্টিকে উত্তরোত্তর বিকাশ পাবাৰ আদর্শে ব্চনা। 
কবেছেন, তা যদি তিনি ন! করতেন তাহ'লে প্রথম থেকে আমরা একটা অনড় অপরিবর্তনীয় 
একঘেয়ে রকম আনন্দের অবস্থাতেই থেকে যেতাম, তার আর অদলবদল হতো না। কিন্তু একে 
ক্রম-বিকাশের ছন্দে ধাপে ধাপে ক্রমশ ফুটিয়ে তোলা চাই বলেই আপাতত এর পূর্ণ বিকাশকে 
আর ভগবানের সঙ্গে এর অভেক্ত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখতে হয়েছে, সে-জিনিঘ আর -এ-জিনিঘ 
যে একই এই পূর্ণ চেতনাকে ও তন্ৃভ্নিত আনন্দকে আড়াল ক'রে রাখতে হয়েছে,---নতুবা 
ক্রমবিকাশের সুফলা মিলত না, প্রগতির সাফল্য কিছুই হতে পারত না । 

একই অবস্থাতে স্থিতিস্থির ভাবেও জগতকে গড়া যায়, সে এমন জগৎ হবে যেখানে 
স্বানগত ও বিঘয়গত হয়ে সবই থাকবে একসঙ্গে একভাবে, একটার পর একটা নতুন কিছু 
ফুটে ওঠার মতো অর্থাৎ সুনিদি? ছন্দ অনুযায়ী ধাপে ধাপে অভিব্যক্ত হবার মতো কোনো 
কিছুই থাকবে ন৷ / তেমন জগতে সকল অবস্থাই হবে একমাত্র পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা ; 
কিন্তু তাতে এখনকার জগতের মতো কোনো বৈচিত্রাই আমরা দেখতে পাবো না ; ক্রমে 
ক্রমে পাপড়ি হেলে ফুটে ওঠার মতে৷ যে আশ্চর্য বাপারটি আমর! প্রতোক ক্ষেত্রেই দেখতে 
পাই, সেই বিশেষ ক্রিয়াটি তার থেকে একেবারেই বাদ হয়ে যাবে। 

এই ক্রমবিকাশের আদর্শকে অনিবার্য বলে মেনে নিয়ে যদি বলি যে জঙ্গম জগত মানেই 
ক্রযবিকাশের স্থল, এখানে সব-কিছুই ক্রমে ক্রমে খুলবে কিন্তু একেবারেই সমস্তটা খুলে 
যাবে না, এমন কি আমাদের যে বোধোদয় তাও আসবে ক্রমশপ্রকাশ্য ভাবে,__তাহ'লে 
তার থেকে এই কখাটাই বোঝা যায় যে এখনকার সমস্ত পরিণতিরও উত্তরোত্তর প্রগতি হতে 
থাকবে, অতীতে এখানে যতখানি পূণত৷ এসেছে ভবিষ্যতে আবার তার চেয়েও বেশী কিছু 
আসবে । 

অতএব এখানকার জগতে সবরকম সম্ভাবনার রাস্তাই খোলা রইল। 

শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই একটা কথা বলতেন যে বিশ্বলগতে এঁককালে যাকে পরম সুন্দর, 
অনুপম, অত্যাশ্চর্য ও সুদিব্য বলা চলত, এখনকার কালে তাকে আর তাই বল৷ চলে না। 


-== 


[ সংখ্যা-”১ মায়ের সঙ্গে কথা 


আবার এখনকার কালে যাকে পরুন স্বন্দর্ন অত্যাশ্চৰ্য ও সুদিব্য বলে ননে হচেছ, পরবর্তী 
কালে তাও আর তাই মনে হবে না ॥। এই ভাবেই দেখা যাবে যে এককালে যে সকল দেবতা 
সর্বশক্তিবান বলে প্রতিপন্ব হয়েছিলেন, পরবর্তী কালের দেবতাদের কাছে ভাব্রাও আর তেষন 
থাকবেন না, অপেক্ষাকৃত নগণ্য হয়ে যাবেন । 

এর থেকেই বুঝে নিতে হবে যে আমাদের বিশ্বজগত নিতান্ত স্থিতিস্থির জগৎ লয়, 
এ হুলো এক নিত্য প্রগতিশীল জগৎ! 

অতএব কেউ যদি পুর্ণের অবস্থাতেই গিয়ে পৌ'ছয়, যদি তার চরম দিব্য লাভ হয়ে 
যায়, তাহ'লে এর ফলে তখনই তাকে এই বিশ্বপ্রগতির ধারা থেকে বিচিছনু হয়ে যেতে 
হবে। বৃদ্ধ ও শছন প্রভৃতি মনীঘীরা এ জ্রিনিঘটিকে এই ভাবেই বুঝেছিলেন । আপন 
আপন ধরনে তারা এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে ভুমি বদি চূড়ান্ত পূণতার বা পূর্ণ দেবতের 
উপলন্ধিতে গিয়ে পৌতে পারো, তাহ'লে তাতেই তুমি অনভিব্যক্তির ব্রাক্রো বা নিনাণের 
মধ্যে চলে গেলে । 

আর অভিব্যক্ত জগতের মধ্যো যদি থাকতে চাও, তাহ'লে তোনাকে এখানকার এই 
ক্রমস্ফ্রণধর্মী প্রগতির ব্যাপারটিকে মেনে নিতে হবে ; তার কারণ জগত নানেই যা নিত্য 
গতিশীল । যদি তুমি সেই অচল অটল পূর্ণতার উপলব্ধি পেতে চাও তাহ'লে এই জগতের 
ক্ষেত্র থেকে তোমাকে সরে দাড়াতে হবে, কারণ তুমি এর লুল তষেরই অনুগামী রইলে না । 

এর মধ্যে কোনটি কান্য তা তোমার নিজেকেই বেছে নিতে হবে। 

শ্বীঅন্রবিদ্দ কিন্ত বার বার এই কথাই বলেছিলেন “যখন তুনি অচল অনন্তের 
পূর্ণ তাকে উপলব্ধি করতে চাও, তখন এই সোজা কথাটি ভুলে যাও যে তোমার যে-চেতনার 
দৌলতে তুমি ও ভিনিঘ চাইছ সেই চেতনাকে ও তুমি হারিয়ে ফেলবে |" ু 

bed তুছ * 

প্রশ্ব : ভগবানের কাজের বিরোধী এত বেশী শক্র থাকে কেন? 

উত্তর : সজীৰ মানুষদের মধ্যে এত বেশী নিশ্চেতন ৰানুঘ থাকে কেন? ও প্রশ্রের 
চেয়ে এই প্রশুটাই আমার কাছে অধিক আশ্চর্যের । অচেতনার তরফের ক্রিয়ার দ্বারাই এমন 
হয়ে থাকে ; ভগবানের শত্ৰু হয়ে তার কনে বিরোধিতা করা মানেই অচেতনার কবলে 
পড়ে থাকা৷, ত৷ ছাড়া আর কিছু নয়। 

bed তং hed 

প্রশ কিন্তু যে ভগবানের বৈরী সে প্রকৃতপক্ষে কিসের বৈরী ? 

উত্তর ত নির্ভর করে সম্পূর্ণক্ষপে তার নিজেরই উপর । সাধারণত এই হয় যে তার 
|নজেব্র মধ্যে ভগবান সমন্ধে যে ধারণা লুকিয়ে রয়েছে তারই বিরুদ্ধে সে বৈরী হয়ে দাড়ায় । 


ভ্মঅরনিন্দ মন্দির বস্তিক| বর্ষ_-১৭ ] 


সেইজন্য এমন কণা বলা হয়ে থাকে যে ভগবানকে যে-ব্যক্তি অস্বীকার করে বা 
অলধযাদা করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কিন্ত সব চেয়ে বেশী তগবনদ্বিশ্বাসী । কারণ সে যদি 
আপন অন্তরের গভীরে না জানতো যে ভগবান নিশ্চয়ই আছেন, তাহ'লে অনধক সে তাকে 
অমন বিশেঘভাবে অস্থাকার করতে বা অনধাদা করতে যাবে কেন? 

ভারতের কিংবদন্ভীতে আছে যে কোনো কোনে। ভগবদৃভক্ত খুব তাড়াতাড়ি তাকে 
পাবার জন্য তার সঙ্গে মিত্রভার বদলে শক্রতা করতে চেয়েছে, কারণ সে জেনেছে যে আরাধনা 
করবার পখ না ধরে শক্রতা করবার পথ ধরলেই তাকৈ অতি শীঘ কাছাকাছি পাওয়া যায় । 
এ কেবল দৃষ্টান্ত মাত্ৰ, এর থেকেই বোঁঝা যাবে যে---কেউ যদি এ প্রশ্ব নিয়ে কিছুমাত্র 
না ভাবে, অথাৎ ভগবান আছেন কি নেই তাই নিয়ে আদৌ কোনো মাখা না ঘালায়, সে থেকে 
যাবে তার কাছ থেকে বিস্তর দূরে, কিন্ত কেউ যদি নান্ডিকতাবে তাকে অস্বীকার করে কিংব। 
তীর নামে নিন্দার কথা বলে বেড়ায়, তাহ'লে সে জাগবে ওর চেয়ে অনেক বেশী কাছে। 

কেউ যদি এমন কথ। বলে কিংবা লেখে "আমি বিশে বিচার ক'রে জোরের সঙ্গে 
বলছি যে আবার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভগবানের কোনো অস্তিত্বই নেই, সে অস্তিত্ব নানুঘের 
কল্পনার ক্ষ, তাহ'লে তার খেকে এই কথাই প্রমাণ হবে যে এই প্ৰশাট নিয়ে সে 
খবই ভেবেছে, অথাৎ ভাবতে বাধ্য হয়েছে, অথাৎ তার ভিতরে ভিতরে এমন কিছু রয়েছে 
যার জন্য সে এ প্রশ্ব সন্ধে বিশেষ রকম কৌতুহলী । ভগবানের যে বৈরী কিংব। বিদ্বেষী 
তার পক্ষে একথা আরো বেশী সত্য : তার কারণ নিতান্ত একটা অলীক ব্যাপারের বিরুদ্ধে 
কেউই কখনো শকত্ৰুত৷ করবার হাক্গামা করতে যায় না। 

মোট কথা৷ শত্ৰুতাও হয়তো নিলনের একটা উপায়, সেই দিক দিয়ে ওর মাঝেও কিছু 
বিশেষত্ব রয়েছে ; অনেক সময় অন্যযনস্কে তোনরা বলে ফেল অমুক আনার সব চেয়ে 
অন্তরঙ্গ শত্রু," এটি নিতান্ত বাজতে বলা না হতেও পরে । অবহেলার চেয়ে শত্রুতার মধ্যে 
অনেক বেশী নৈকট্য রয়েছে : যাকে তুমি জানো না তার চেয়ে যাকে ভুমি মানে৷ না মে তোমার 
অনেক বেশী কাছের । 

তাই বলে আমি তোনাদের না-নানবার উপদেশ দিচ্ছি না ; এখানে শুধু এই কথাই 
বলতে চাইছি যে নিতান্ত অসাড় হয়ে থাকার চেয়ে রাগবিছেছের প্রকাশের মধ্যেও অনেকখানি 
প্রেমের লক্ষণ রয়েছে বলে ক্তানবে । হয়তে৷ সে প্ৰেন বিকৃত, বিসদৃশ, বিক্প এবং বিনূখ, 
কিন্ত তবু তার মধ্যে একটা আছে কিছু, একটা শিখা জ্বলছে সেখানে । 

বলতে গেলে, অচল অনড় নিশ্চেতনার মধ্যেও কিছু আছে, এমন কি একট! পাথরের 
চিবির সম্পূর্ণ নিশ্চেতন জড়তার মধ্যেও তুমি ত্র আলোকশিখার সন্ধান পেতে পারে৷, 
যাকে বলি তগবৎসত্তার উপস্থিতির আলে৷। এ আলে! তুমি সর্বত্র সব-কিছুর যধ্যেই 


সি 


[ সংখ্য।--১ মায়ের সঙ্গে কথ। 


দেখতে পেতে পারো, আর তখন দেখবে যে তা এতই টৈচিত্রাময় ও আশ্চৰ্য রকমে সঙ্গাতি- 
পূর্ণ যে সেখানে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনে। প্রশুই আসে না । 


তং kod bod 


প্রশ্ন “যোগের পথে. আলে।'' বইখানিতে এক দ্রায়গায় রয়েছে ''এই মুক্তি, এই 
পূৰ্ণতা ও পরিণতি যা কান্য, তাও আমাদের নিজের জন্য নয়, তাও চাই ভগবানের জন্য” 
এ কথার মানে কি? 

উত্তর : এর মানে কোনে৷ পরিণতিকেই তুমি তোমার ব্যক্তিগত স্বাখের দিক দিয়ে 
দেখবে না, সবস্তই চাই ভগবানের কাজে লাগবার জন্য. তার হ্বারা তাকেই যাতে অভিব্যক্ত 
করা যায়, যাতে ভগবানের সেবাতেই তা নিয়োক্রিত হতে পারে। তোনার নিজের লাভ 
হবে বলেই তুষি দিজেকে উন্নত ক'রে সুপরিণত ক'রে ভুলছ তা মনে কন। ঠিক নয়। 
তুষি যা কিছু চেষ্টা করছ তা ভগবানেরই কাক্র অগ্রসর ক'রে দিতে, তারই ইচছাকে পূরণ 
করতে । 

তোমার অন্তরের আম্পহার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ব্যক্তিগত কামনার টান রয়েছে 
ও আলিতের ক্ৰিয়া গুলি মিশে রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা তগবৎইচছার অভিনু বিকাশ নয়। 
এখানে তুনি আলাদা কিছু নও. ভগবানই হলো একমাত্র কথা; তার ইচছা, তার অভিব্যক্তি, 
তার ক্ৰমবিকাশ, এই নিয়েই সব কিছু । তুমিও সেই কারণেই, তুমিও তাই. সে ছাড়া 
তুমি অন্য কিছু নও। যতক্ষণ পর্যন্ত ওর মধ্যে তোমার আমিহের ভাবটি লেগে রয়েছে, 
যতক্ষণ পর্যস্ত তোমার ব্যক্তিভাবনা 'ওর মধ্যে উকি মারছে, ততক্ষণ পধস্ত জানবে যে তোমাৰ 
যা হওয়া উচিত তা এখনও হতে পারো নি। 

এমন কথা বলছি না যে একদিনেই তা হওয়া যায়, কিন্ত তাই হলে! চুড়ান্ত সত্য। 

আৰা্যাত্মিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে যারা কোনে। একটা যোগের পথ অবলম্বন 
করেছে, তাদের নৰো অধিকাংশকেই দেখবে যে কোনো কিছু ব্যক্তিগত কারণ থেকেই তারা 
এ পথে প্রবেশ করেছে : সে কারণ আছে নানাবিধ । হয়তে। জীবনে তারা সুখা নয়, 
জীবনে তাদের বিতৃষ্ণা এসেছে, হয়তো তারা আরে বেশী ভ্ঞানলাভ করতে চায়, আধ্যাত্মিক 
ল্লাজো বড়ো একজন হতে চায়, অন্যেদের ভ্ঞানদান করবার যতো ক্ষমতা চায় । যোগের 
পথ অবলম্বন করার পক্ষে এমনি সহয্্‌ রকমের কারণ রয়েছে। 

কিন্ত কেবল ভগবানেরই কাকে নিজেকে তার হতে সম্পূর্ণ সপে দেওয়া, অথাৎ তিনি 
আমাকে দিয়ে তার য। খুশি তাই করিয়ে নিন, এ লক্ষ্যটি ধরেই আনি অবিচল ও বিশুদ্ধ হয়ে 
থাকবে৷ -এ ভাব খুব কম লোকের মধ্যেই মেলে । অথচ এই হলে) খাটি দিনিঘ ; এই 
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মনোভাব থাকলে তুমি সরাসরি লক্ষ্যে পৌছতে পারবে, কোনোদিকে ভুলম্বাস্তি হবার 
সম্ভাবনাই খাকবে না। 

এ ভাড়া আর যাই উদ্দেশ থাকুক, তা অহংবিশ্বিত হবেই ; তার দ্বারা তুষি এদিক 
ওদিক অনেক জায়গায় পৌছতে পারবে, কিস্ত আসল গস্তবো নয়। আর এই যে প্রতায়, 
যে আমার অস্তিত্বের একমাত্র সার্কতা, একমাত্র লক্ষ্য হলো ভগবানের কাছে চুড়ান্ত রকমে 
আস্মনিবেদিত হয়ে খাকা, যাতে তাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ না রাখি, যাতে সম্পূর্ণ 
নি:শেঘে আমি তিনি হয়ে যাই, আমার ব্যক্তিগত কোনো প্রতিক্রিয়া সেখানে যেন আদে 
কোনো স্থান না পায়,--এই হলো সব চেয়ে উৎকৃষ্ট মনোভাব । এই যনোভাবটি নিয়ে 
থাকলে তুমি জীবনেৰ পথে এবং কর্মের পথে ও সকল দিক বাচিয়ে অবাধে অগ্রসর হতে পারবে, 
সকল বিপন্ডির হাত থেকে নিকৃতি পেয়ে তুনি সোজা চলে যেতে পারবে, এমনি কি যেখানে 
নিজেই নিজের সব চেয়ে বড়ো অন্তরায় সেখানে তার হাত থেকেও অব্যাহতি পেয়ে যাবে। 

বাস্ডবপক্ষে তোমরা নিজেই নিজের সব চেয়ে মারাত্বক শত্ৰু, নিজের আমিত্ব ভাবটির 
চেয়ে প্রবল শত্ৰু আর কিছুই নেই ৷ 

পু ত সজ 

প্রশ্ব আমলা না হয় ভগবানের অভিবাক্তির যন্রস্বরূপ হয়েছি কিন্ত এই গণওগোনের 
পৃশিবীর মধ্যে নিজেকে তিনি অতিব্যন্ত করতে এত ইচ্ছুক কেন? 

উত্তর সেই কারণেই তো তিনি এই গণ্ডগোলের পৃথিবী স্থজন করেছিলেন, এ ছাড়া 
তার অন্য কোনো কারণ নেই। 

এই পৃথিবী তার থেকে আলাদা কিছু নয়, তার থেকে অন্যরকম কিছু নয়। এও 
স্বয়ং তিনি, কিন্ত এ হলে! তার বিকৃত ক্ূপ, এই বিকৃতিকে শুধরে একে তার সত্য রূপে 
ফুটিয়ে তুলতে হবে, মূলে যা ছিল তাতেই আবার একে ফিরিয়ে নিতে হবে, অদিব্য জিনিঘ 
থেকে একে দিব্য জিনিষে পরিণত হতে হবে। 

ৰ ৰ সক 

প্রুশ কিস্ত তাহ'লে তিনি আমাদের থেকে এত তফাৎ কেন? 

উত্তৰ তফাৎ? তিনি মোটেই তা নয়, বাছা ॥ তোরা তাই মনে কর বটে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তা নয়, তিনি সৰ্বদাই রয়েছেন তোলাদের সত্তার ভিতরকার কেন্দ্রবস্ত হয়ে। 
তিনি না থাকলে তোমরা মোটে থাকতেই লা, এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের 
জন্য তোমাদের অস্তিত্ব থাকত না | সে কথা অবশ্য তোমব্র। জানতে পারছ না, কারণ 
তোমরা রয়েছ শ্রান্তিব্র সায়ার নধ্যে ডুবে । নিজেকেই তোমরা জানে৷ না, যে বস্তাটিকে 
আমি বলে জ্ঞান করতে থাকে৷ লে বস্তই তোলনা নও । 


[ সংখ্যা---১ মায়ের সঙ্গে কথা 
প্রশ্ন : তাহ'লে কী আমন ? 
০ উত্তর : ভগবান, তোমরাও তিন 
প্রত কিন্ত এ কথা৷ উপলব্ধি করতে হলে তোনাদের সতা চেতনার রাজ্যে প্রবেশ করা 
দরকার । তাতে হবে তোমাদের চেতনাটির এক আবুল পরিবর্তন-বিপ্রব, এক সম্পূর্ণ ওলট- 
পালটের ব্যাপার, যা সিকি সেকেগ্ডের মধ্যেই হয়ে যেতে পারে, আবার তা হবার জন্য 
অনেক বছর, এমন কি অনেক শতাব্দী, অনেক জ্রন্ব-ভন্নান্তল্লও লেগে যেতে পাবে । 
বখন তোমার মধ্যে এই উপলব্ধিটি আগতে শুরু করবে যে এখন তুলি দিক্তেক্ষে যা ভাবো 
ঠিক তাই ভুমি নও, আবার প্রকৃতই যে কোন বস্য তা নিজেই তুমি জানে৷ না, তপন এই 
ধরনের প্রশ তোমার মনের মধ্যে জাগবে : 
“তাহ'লে যাকে এতকাল আমার আহি বলে এসেছি সেটা কোন বস্তু ? যাকে বাস্তবজপে 
আমি বলে ভাবছি তা যদি হয় যিথঢা মরীচিকা, তাহ'লে আসল আমি কী?" 
এই অলঙ্ত প্রশটটিই উত্তরোত্তর তোমার মধ্যে প্রবল হয়ে ক্রমশ অতি তীৰ 'ও চরন হয়ে 
উঠবে । তখন সকল কিছুকেই তোমার আশ্চর্য ও অদ্ভুত বলে মনে হতে থাকবে, কোনোটাই 
যেন সত্য নয়, তোমার আমিত্ব তাবনাটিও অতি অবান্তর । 
“এই আমি তাহ'লে কোন জিনিঘ £"" 
অতঃপর এই চিন্তাই খন একাগ্র হয়ে অতিনাত্রায় প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন আসবে 
পরিবর্তনের সময়, ত্র ভাব চলতে চলতে হঠাত সেই পরিবৰ্তনাট এসে যাবে । তখন একাট 
মুহৰ্তের মধ্যেই সব কিছু বদলে যাবে অমনি তখন আসল সত্যটি তোনার জ্ঞান৷ হবে যাবে, 
তুমি স্বয়ং দেখবে জানবে এবং বুঝবে যে তুমি যাকে নিতান্তই বাস্তব বলে জানতে তা 
কতই অবাস্তব । 
সেই পরিবর্তনের পরম মুহৰ্তটি কবে আসবে তার জনা হয়তো তোমাকে দিনের পর 
দিন, মাসের পর নাস, বছরের পর বছর, এমন কি শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা ক'রে 
থাকতে হবে। কিন্ত যদি তোমার আস্পৃহার বেগ বাড়িয়ে দাও, তাহ লে ক্ৰমশ তার চাপ 
এত বেশা বেড়ে উঠবে আর এ প্রশ্টির ব্যাকুলতা এত বেশা তীর হয়ে উঠবে, বে তারই 
ফলে একদিন একটা নতুন কিছু তোমার চেতনার মধ্যে ঢুকে পড়তে শুরু করবে । বাইরে 
অবস্থান ক'রে তিতবের দিকে চাওয়ার বদলে তুমি একেবারে ভিতরেন দিকেই গিয়ে পড়বে, 
আর যেমনি নিজের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছ অমনি দেখবে যে তোলার সব কিছুই সম্পৃণ 
রূপে পাল্ৃটে গেল । যে সব জিনিঘকে মনে হতো সত্য, স্বাভাবিক, সহজ, সরল, নি:সন্দেহে 
বাস্তব, সমশ্তই তখন দেখবে যেন উদ্ভট, অদ্ভুত, অবান্তর, একেবারে কিম্তুতকিনাকার । 
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তখন তুমি আসল শতাবস্তর স্পর্শ পেয়ে গেছ, যা শাশ্বত সৌন্দর্য তারই দেখা পেয়ে 
গেছ, সে জিনিঘ আর তোলার দৃষ্টি থেকে কখনই সুছবে না । 

এই পরিবর্তন যখন এসে গেছে তার পরে আবার তুমি তোমার বাহ্য চেতনাতে ফিরে 
যেতে পারো, অনোদের সঙ্গে ব্যবহারিক সংস্পর্শে থেকে তাদের অন্ধ অজ্ঞানতার আওতার 
মধ্যে খানিকটী নেমে ও যেতে পারে৷ তবু তার ভিতরেও তোমার মাঝে এ জিনিঘটি সদা- 
জাগ্রত হয়ে খাকবে--যে জিনিঘ্ চিরগীবন্ত, যে শিখা চিরনিকম্প, যে চেতনা চিরজাগ্রুত ; 
এবং তার পরে এ জিনিদই তোমার অশ্তরের সবত্র তার শেঘপ্রাম্ত পর্যন্ত পরিব্যান্ত হয়ে যাবে, 
আর তোলার এই অন্ধতা চিরদিনের জনা যুচে যাবে। 

আর এই যে অপূর্ব অনুভূতিটি তুমি লাভ করবে তা হবে একেবারে স্ুম্পষ্ট, একেবারে 
নিঃসন্দেহ, পুরোপুরি রকনে পাকাপোক্ত ৷ 

অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করে, কেমন ক'রে আমি বুঝব যে আমার চৈত্যসত্তার 
নাগাল পেয়েছি ?'' কিংবা, "কেমন ক’ৰে জানবে যে ভগবানের নাগাল পেয়েছি ?"" 
কিন্ত এ অনুভূতি একবার যার এসে গেছে, সে তখন আর কোনো প্রশ্রই করে না । সকল 
প্রশই তখন খশেনে গেছে, যা হবার ছিল তা হয়ে গেছে। কেমন ক'রে হলে৷ সে প্ৰশও 
আর নেই । 

তার যা কিছু হবার ছিল তা হয়েই গেছে। 

প্র * * 

প্রশ্ব : এক এক সময় আমার মনে হয় যে এই বুঝি আমি সেই অপূর্ব অনুভূতি যথাথই 
পেয়ে গেলাম. কিন্তু তার পর্রেই দেখি যে কে সেই, আবার আমার আগেকার মামুলী চেতনাতে 
কিরে আসি। কেন এমন হয়? 

উত্তর তার কারণ এখনও হয়তো ভুমি নিজের মধ্যে দুটো ভাগ রেখে দিয়েছ । 
ওরই একটি ভাগ তোমার অগ্রগামী ভাগাটিকে অনুসরণ করতে অসন্পত হচেছ, সে এখনও 
রয়েছে নিজেকেই আকড়ে, যেখানে রয়েছে সেখান খেকে একটুও নড়তে চায় না, যেমন 
ছিল তেমনি খাকতেই সে ইচ্ছক ॥। এর ভাগটাই তোমাকে বার বার নীচের দিকে নামিয়ে 
আলে। 

তোমার ভিতরের এ অনিচ্ছুক অংশটি থহকে দাড়ায়, অযথা বিলম্ব করতে থাকে; 
আর তুমি তখন তাকে তোমার সঙ্গে এগিয়ে যেতে বাধ্য না ক'রে যেখানে সে দাড়িয়ে পড়েছে 
সেখানেই তাকে ছেড়ে দাও । সে স্থলে তুমি নিজের চোখ বন্ধ করে থাকে৷, নিজেকে অন্ধ 
ক'রে দাও, আর এ দূবলতা, এ ক্ৰাট, এ দোঘটুকু যে তোলার রয়ে গেছে তা দেখেও দেখতে 
চাও না ৷ নিজের মধ্যকার দোঘটুক্‌ নিজের চোখে দেখতে তোমার বিশ্রী লাগে, তাই তাকে 


[ সংখ্য।--> মায়ের সঙ্গে কথা 


তুমি যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে চাও । কিন্তু অনন ক'রে এড়িয়ে চলে৷ বলেই সেটি আনো 
বেশী ক'রে টিকে থাকে, কিছুতে যেতে চায় না । 

উটপাখির মতো এভাবে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি ক'রে কোনো লাভ নেই, একদিন 
তোমায় ওর যুখোসুখি হতেই হবে । নইলে যখন তুমি চরল কান্যের কাছে গিয়ে পৌ ছবে, 
তোমার ভিতরকার উত্কৃষ্ট অংশটি যখন তাকে প্রায় ছুই দু ই কৰতে খাকবে, তখন এই সব 
দুর্বলতার প্রিছটানগুলি লেগে থাকলে কিছুতেই ভুমি তাকে ছুঁতে পারবেনা । 

তোমার সমস্ত ভবিটুকু একদিন তোমায় সাফ ক'রে ফেলতেই হবে ; নইলে এমনি 
চক্রাকারে তুমি কেবল দুরপাক খেতেই থাকবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এমনি নঙ্রগতিতে 
সামান্য একটু ক'রে এগিয়ে চলবে মাত্ৰ, শেষে চলে যাবার সময় এসে পড়লে তখন বলতে 
বাধ্য হবে, ''এবারে তো কিছু হলে; না, আসচে বারে হবে 1" যখন ভুমি কিছু জানলে লা, 
বুঝলে না, বোঝবার কোনো চেষ্টাও করলে না, সে হলে৷ আলাদা কথা -__এমন তো কত 
বাচছে, আবার মরছে, অনিদি? কাল ধরে তাদের এই ভাবেই চলছে, এসকল প্রশ্ব তাদের 
মনেই আসছে না । কিন্ত একবার যখন ভুমি এর আস্বাদ পেয়ে গেছ, যখন জানিতে পেরেছ 
যে জীবন বলতে যথাৰখই কি ব্যাপার বোঝায়, যখন তুমি আপন অস্তিতের ভিতরকার কারণটি 
আবিকার করতে পে্রেছ আার তাকে সাক ক'রে তোলবার চেষ্টাতেও রত হয়েছ, তখন আর 
অনন গতি তোমার ভালোই লাগবে না. ওকে তোমার বিভীঘিকা বলেই মনে হবে। 

সব সময় সচেতন থেকে যথাসাবা নিজের কাজ সেরে নাও । প্রবাদে যে বলা হয়, 
“আজকের মধ্যে যা করা সম্ভব কালকের ভন্যে তা ফেলে রেখে। না, ও কখার প্রকৃত অথই 
হলো তাই । আজকে মানে তোমার এই বৰ্তমান জীবনের মধ্যে । এই জীবনে অনেক 
সুযোগ সুবিধা রয়েছে. উপলক্ষও রয়েছে, আবার এমনি সুযোগ স্বিবা মিলতে হয়তো 
কত হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে । সুতরাং যতটা পারে৷ নিভের কাজ গুছিয়ে নাও, 
তার জন্য যতখানিই বেগ পেতে হোক, কিন্ত বৃথা সময় একটুও ন? করে! না। 

আর যখনই তুমি খোল চোখে নিজের দিকে চেয়ে দেখতে ভয় পাবে, তোলার মধ্যে 
যে সব প্রতিবন্ধক রয়েছে তার থেকে নিজেকে যখনই ঢেকে রাখতে চাইবে, তখনই জানবে 
যে নিজের পথে তুষি নিজেই দেয়াল তুলে দিচছ; এগিয়ে যেতে হলে ও-দেয়াল তোমাকে 
নিজের হাতেই তাঙতে হবে! 

নিজের কাজ নিয়ে এখনই লেগে যাও, সোজ্গাসুজি চোখ চেয়ে সামনাসামনি হয়ে সব 
কিছুকেই ভালে৷ করে দেখে নাও ॥ যে বড়িটা তোমাকে গিলতেই হবে তা খুব কটু বলে 
যেন তার উপর চিনি মাখাতে যেওনা । বস্তুত যত কিছু দূর্বলতা, যত কিছু কুৎসিত ও কুটিলত৷ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বৰ্ত্তিক| ব্ধ-_১৭ ] 


তোমার লিভের যধো বযেছে তা সমস্তই কট। আছেই তো এ সব কটু জিনিস, বিস্তর রয়েছে 
তোমার অধো | প্রতি পদে, প্রতি মিনিটে তার দিকে তোমায় চোখ খুলে রাখতে 
হবে__-আর তা যদি না করো. যদি নিজেকেই বঞ্চন। ক'রে সেগুলিকে কাটিয়ে যেতে চাও, 
যাকে বলে "নিজের মনকে চোখ ঠান্না, তাহ'লে নিজের সঙ্গে অমনি বঞ্চনাই চিরদিন 
ধরে চলতে থাকবে । 

তার পর যে কণা বলছিলাম, তুষি হয়তে৷ এক উপলব্ধির মুখে এসে পৌণছেচ. আলোচি 
প্রায় সোবার বুখে এসে তোমার জ্ঞানদীপ্ডি আশন্র হয়ে উঠেছে, হঠাৎ দেখলে যে একটা কিছু 
তখন তোমাকে নীচের দিকে টেনে নামিয়ে দিলে । এমন অবস্থা ঘটলে অনেকে বিলাপ 
করতে বসে, মাথায় হাত দিয়ে বলে, “হায় রে আমার কপাল, আবার সেই জিনিসই হলো |" 

গুলে নিতাস্থই দৰ্বলতার কথা৷ ৷ যা হয়েছে তা হয়েছে, তখন তোমায় আপনার 
মধ্যে খোলাখুলি চেয়ে দেখতে হবে, জোর ক'রে স্পষ্টভাঘায় বলতে হবে, “আমার নিজেরই 
মধ্যে কোথায় কোন কোণে লুকিয়ে আছে কোন হীনতা, কুচিলতা, ক্ষুদ্রতা, মতা, দৃটুবুদ্ধি, 
তাতেই এই পুরণো আগড় পেরিয়ে নতুন আবিকারের দিকে এগিয়ে যেতে আমাকে 
আটকাচেচ ? কোন সে তুচ্ছ, হীন, বিকৃত এক ও য়েমি অতি মারাস্মক কৃষিকীটের মতে৷ আমার 
পাকা ফলাঁইকে ঢেকে রাখছে, যাতে তার সন্ধান আমার না মেলে ? কোন সে ক্ৰ'ৰ প্রতিবন্ধক, 
তাকে যেমন করেই হোক আমার হুর্ে বের করা চাই 1” 

যদি তোমার এ্রকাস্তিকতা থাকে তাহ'লে সেই প্রতিবন্ধকটিকে তুমি ঠিকই খুঁজে বের 
করবে, নিশ্চয়ই তাকে উৎপাটিত ক'রে ফেলবে ৷ 


তব * * 
প্রশ্ব : শ্বীঅরবিন্দ তার “যোগের পথে আলো" বইখানিতে লিখেছেন “এই 
যোগের পথ অন্য সব যোগের চেয়ে অনেক দূরপ্রসানী এবং অনেক দুস্তর, তাই যদি তুমি 


চৈত্যপুরুমের দিক থেকে নিশ্চিত আহ্বান পেয়ে না থাকে৷ আর যদি এর শেষ সীম। পর্যন্ত 
যাবার মন নিয়ে প্রস্বত হয়ে না থাকো, তাহ'লে এ পথে তোমার মোটে পা দেওয়াই উচিত 
নয়।'' এমন কথা কেন? 

উত্তর তার কারণ আছে! তোমার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সদিচ্ছা থাকতে পারে, 
দিব্য উপলব্ধির দিকে তোমার জীবন উন্মুখ হতে পারে, তোমার মধ্যে আন্মনিবেদনের ভাবও 
থাকতে পারে, দিবাকৰ করতে তুমি অক্পবিস্তর উৎসুকও হতে পারে৷ ; কিন্ত তাতে আর 
এই যোগ করাতে খুবই তফাৎ। 

শ্বীঅরবিন্দের এই যোগ করা মানে পূর্ণভাবে ক্ষপান্তর হতে চাওয়া, তাতে তোমার 
জীবনে শ্র একটিমাত্র লক্ষ্য ছাড় আর কোনে। কিছুই থাকা৷ চলবে লা । 


[ সংখ্য।!---১ মায়ের সঙ্গে কথা 


যখন তুনি বলবে, “আমি যোগ করতে চাই,'” তখন কেমন পণ তুমি বেছে নিচছ 
সে কথা আগে ভালে৷ ক'রে বুঝতে হবে | যারা আমার কাছে এসে বলে যে তারা এই যোগের 
পথে আসতে চায়, তাদের এ বিছয়ে নিশ্চিত নিয়তি রয়েছে এমন দেখতে না পেলে আলি বলি, 
“আগে বেশ ক’ৰে ভেবে দেখ. যথার্থই এ পথে তুমি আসতে চাও কিনা, তোমার অন্বের 
মধ্যে স্থির জেনেহু কিনা যে তুমি এই উদ্দেশ্য নিয়েই জগতে এসেছ ; সে নিযে আগে 
নিঃসন্দেহ হও |? 

তার কারণ এ পথ সহজ নয় । এ পথে চলতে অনেক বেশী সময়ের দরকার. অনেক বেশী 
ধৈৰ্য থাকা দরকার, যথেষ্ট পরিমাণে সহ্যশক্তি আর অধাবসায় আর সংসাহস আর সংসক্ষন্প 
থাক। দরকার । যদি এই সকল গুণ তোমার মধ্যে আছে বলে জানা পাকে তবেই এ পথে 
পা বাড়াও 1 আর এ কথাটি জেনে রাখো যে এ পথে একবার পা দিলে তখন আর অব্যাহতি 
নেই, এ পথে ঢুকে আর কিন্তু ফেরা চলবে না, এর শেঘ পর্যন্ত তোমাকে যেতেই হবে । 
অতএব কেমন পথে পা বাড়াচছ সে কথা সম্পূর্ণরূপে জেনে নিয়ে তবেই এ বিদয়ে মনস্থ 
করা উচিত। 

যেদিন থেকে তুমি এ পথে প্রবেশ করবে সেদিন থেকেই তোমার নধো সব কিছু পাল্টে 
যেতে শুরু করবে । বাইরের অবস্থা অবশ্য আগেও যেমন ছিল অন্য সবাকার মতো তেষনিই 
থাকবে, কিন্তু বিস্তর পাৰ্থক্য এসে পড়বে ভিতরের দিকে দেখতে পাবে যে কোনো একটা 
“চেতন৷ তোমার মধ্যে সর্বক্ষণ কাজ ক'রে চলেছে যাতে কোনে দিকে না বেঁকে তুনি কেবল 
সামনের সোজ৷ পথ ধরেই চলতে থাকে৷, আর দেখবে যে তোমার অগ্থগতির পথে যা-কিছু 
বাধা কিংবা বিঘৃস্বক্মপ হয়ে আছে সেগলিকে সেই চেতনা অতি তীর আলোর মুখে তুলে 
ধরছে, তোমার নিজের মধ্যে যত কিছু অন্ধতা ও দূর্বলতা রয়েছে তারই দেয়ালে দেয়ালে 
ধাকা খাইয়ে বার বার তোমার নাক ঠুকে দিচেছ ৷ সেই সজাগ চেতনার নৰোযে এমন এক 
অবিশিখ্ব একনিষ্ঠতা রয়েছে য। কোনোমতেই তোমাকে পথ ছেড়ে বিপথের দিকে যেতে 
দিতে বালি হবে না। 

অবশ্য যারা যোগের পথে চল! স্থির করেছে তাদের সন্বন্ধেই এমন কথা ৷ অন্যদের 
পক্ষে তা নয়। তাদের পক্ষেও সেই চেতনা আলো দেবে, জ্ঞান দেবে, নিনাপদ আশ্বয় দেবে, 
শক্তি দেবে, যার যেমন সাম্য তা যাতে চূড়ান্তভাবে বিকাশ পেতে পারে তাও করবে, প্রত্যেকের 
উন্নতি হওয়া সম্বন্ধে যতটা পৰ্যন্ত সাহায্য দেওয়া যেতে পারে তাও দেবে, কিন্ত নিজেদের 
গন্তব্য ও পরিণাম সম্বন্ধে তাদের স্বাধীন ইচছাই বজায় থাকবে, সে বিয়ে কোনো বাধাতা বা 
1নয়স্বণের বাধাবাধি থাকবে না । 


তোমরা আমার সব ছেলেমেয়েরা, তোমরা এখানে প্রচুর স্বাধীনতা পেয়ে থাকো । 


জষ্ীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিক। বৰ্ষ--১৭ ] 


বাইরের দিকে সামান্য কিছু নিয়ন নেনে চলতে হয় বটে, কারণ তোমরা অনেকগুলি এখানে 
জুটেছ অথচ জায়গা সংকাও, কাজেই এখানে শৃশ্বলা বজায় রাখতে হলে কিছু কিছু আইন- 
কানুন মানতেই হয়। কিন্ত ভিতরের দিক দিয়ে তোমাদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া আছে। 

এখানে কোনে সামাজিক ব। নৈতিক বা বৃদ্ধিহিসাবী বাধ্যতা নেই, এমন কি কোনো 
নিদিষ্ট বিধিও নেই আচে কেবল একটি আলো । তারই সাহায্য নিয়ে যদি লাভবান 
হতে চাও, তা ভুমি অনায়াসে হতে পারো যদি না চাও. তাও তোমার খুশি । 

কিস্তক যেদিন ভুমি যোগের পথ বেছে নেবে আর আন্তরিক ভাবেই তাকে বরণ করবে, 
যখন এ বিঘয়ে প্রকৃতই মনস্থির ক'রে ফেলবে, তখন থেকে সব কিছুই হতে থাকবে আলাদা 
রকম ' দেখবে যে সামনে রয়েছে এর আলো, আর ওর দিকে এগিয়ে যাবার তোমার পথটি-_ 
সবই সুস্পষ্ট আর মোজাস্সুজি । তখন সেদিক থেকে ফিরবার কোনে। উপায় নেই। 

যোগ মানে একটা ছেলেখেলা নয় ; যখন এ পথ বেছে নিচছ তখন তুমি কী করছ 
তা উত্তমরূপে জেনে নিয়েই করতে হবে । এ রাস্তা বেছে নিলে তখন এই নিয়েই লেগে 
থাকতে হবে । আর তপন ইতস্তত করা চলবে ন।, কেবল যোজা এশ্রিয়ে চলা । 

যাৰা যোগের পথ নেয়নি তাদের আমি বলি, যখাসাধা ভালো ভাবে নিজের কাজ করবে 
এই সংকল্প করে নাও. উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করো, সাধারণ লোকেরা যেমন হয়ে 
বাকে তার থেকে নিজের জীবনকে আরে! কিছু ভালো করবার জন্য প্রয়াসী হও । এই 
আলোকদীপ্ত ও চেতনাদীপ্ত এহন সঙ্গতিপূর্ণ ও অনুকূল পরিবেশের মধ্যে এসে সম্পূর্ণ 
শুভকাননার মধ্যে থেকে তোমরা মানুঘ হচছ ; সে ক্ষেত্রে তোমাদের সেই মতোই উপযুক্ত 
হয়ে ওঠা উচিত আর এই সঙ্গতি ও শুতকামন! ও এখানকার এই আলোকধারাকে সারা জগতে 
ছড়িয়ে দেওয়া উচিত । 

কিন্ত বিশেঘ ক'রে এই দুরূহ রূপান্তর যোগের সাধনা করা তোমার পক্ষে তখনই সম্ভব 
হতে পারে. যখন স্পট বোধ করবে যে এই কামের জনাই তুমি পৃথিবীতে এসেহ-_এ ছাড়া আর 
কোনে! জিনিঘ নিয়ে বাক৷ তোমার পক্ষে অসম্ভব, তোমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হলো এই ৷ এর 
জন্য যদি তোলাকে অনেক বেগ পেতে হয়, অনেক লড়তে হয়, অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়, 
তবু তা তোমার কাছে কিছুই নয় ; তুষি চাও এই সাধনাতেই সিন্ধি, তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। 

যোগের পথে চলতে গেলে তোমাকে বজকঠিন সংকল্প নিয়ে থাকতে হবে, আর যেমন 
করেই হোক লক্ষ্যে গিয়ে সরাসরি পৌঁছতে হবে। 

* * ত 

প্রশ্ন : যদি কেউ এ পথে চলতে চলতে থেমে যায় কিংবা পেছিয়ে পড়ে --তাহ’লে 

তার বৰ্তমান জীবনের সমনস্তটা কি সেখানেই থেমে রয়ে গেল? 


[ সংখ্য।--১ মায়ের সঙ্গে কথা 


উত্তর : বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ু স্বকম ফল হবে, আর তা নির্ভর করবে কেমন প্রকৃতির 
পেচিয়ে যাওয়া তারই উপর | যদি তা সামান্যই পিছুহটীা৷ হয়, অল্প রকমের খেষে যাওয়া হয়, 
তাহ'লে তার আবার চলা শুরু হতে পারে, তবে সেই চলা আগের চেয়ে দশ গুণ কঠিন হবে । 


প্রশ : কেন তা হবে? 


উত্তর কেন হবে? কারণ ব্যাপারটা যে সেই রকমই হয়েছে তুমি আপন শৈপিল্য 
আর দূৰলতার দরুন নিজেরই নৰো পর্বতপুমাণ বাধার স্ষ্ি করেঢ় । 

যত রকমের বাধাবিপন্ভডি এসে দাড়ায় আর তোমাকে তা জয় করতে হয়, সবই হলো 
তোলার আধ্যাত্মিক পরীক্ষা, সে পরীক্ষায় তোমার উত্তীণ হওয়া চাই তার নধো একটা 
হবে। সাধারণত এই হলো গুহা নিয়ন, এর থেকে কারো রেহাই নেই । 

এ কথাও জেনে রাখা দরকার যে এখনকার কালে তোমাকে আগের পেকে কিছু জানিয়ে 
দেওয়া হবে না, কালেই প্রস্থত না হওয়ার দরুন এ পরীক্ষায় পাস কৰা৷ আরো কঠিন । 
আগেকার কালে আগের থেকে জানিয়ে দেওয়া হতো, এবার প্রশ্বত হও. তোমার কঠিন 
পরীক্ষা আসছে" | আগের থেকে জানা খাকলে কাজটা দশগুণ সহক্ত হয়ে যায় । যখন 
জানাই রইল যে এটি পরীক্ষা মাত্র, তখন তাতে উত্তীৰ্ণ হওয়া এমন কিছু কঠিন হয়না । 

কিন্ত এখনকার কালে গোটা জীবনটাই পরীক্ষা, গ্রাতাহিক ঘটনার ভিতর দিয়ে 
নিত্য পরীক্ষা পাম ক'রে চলতে হয়। 

কেউ কেউ আপনা থেকেই জানতে পারে যে এবার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় এসেছে, 
তাই বিশেষ প্রচেষ্টায় লাগতে হবে । সেইভাবে প্রস্তত হয়েই তারা চলে । তখন বেশী রকম 
শক্তি সঞ্চয় ক'রে তারা মানের পরীক্ষার সন্মুখীন হয়। 

অপরপক্ষে তুমি যদি অস্তান, অন্ধ, মূঢ় ব৷ প্রতিকূল মন নিয়ে পরীক্ষার বেলাতে অবাধ্যতা 
ও বিদ্রোহ শুরু কনে দাও, তাহ'লে সে পরীক্ষায় ভুমি অকৃতকাধ হলে । পরের বারে 
যখন আবার পরীক্ষা আসবে তখন যে কেবল তোমাকে ডবল বাধা ঠেলতে হবে তাই নয়, 
নিজের দোষে নিজের যতটা ক্ষতি করেছিলে তাও আগে শুধরে নিতে হবে, কাজেই 
তোমার পক্ষে কাঙ্তটা তখন অনেক বেশী কঠিন হয়ে ছাড়াবে বৈকি । 

অতএব বরাবর যেমন ক'রে হোক চলাই দরকার, চলতে গিয়ে মাঝপথে বার বার থেমে 
পড়া উচিত নয়। কারণ কঠিন কাজ হলেও তার একটা ধারাবাহিকত। থাকলে অনেকটা 
তা সহজই হয়, কিন্ত একবার খেমে আবার নতুন ক'রে শুরু করা আরে৷ কঠিন। 


শ্ীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক। ব্ষ_ ১৭ ] 


আত্মোন্তির পথে যখন কোনো সন্ধিক্ষণে এসে মস্ত কিছু বাধা পেরিয়ে যাবার দরকার 
হয়, তখন হাতে থাকে দৃটি মাত্ৰ উপায় হয় তুনি সাহস ক'রে মোজা পা বাড়িয়ে দাও, 
তখন তাতেই একেবারে অনেকটা এগিয়ে যাবে ; নয়তো সেখানে যদি থমকে দাঁড়াও, 
তাহ'লে সেখানে যে কেবল থেমেই রইলে কিংবা পেছিয়ে পড়লে তাই নয়; সেখান থেকে 
একেবারে গভীর খাতের মধ্যে তোমার পতনও ঘটতে পারে, আর সে এমন মারাক্নক পতন 
যে তার থেকে আবার উঠে দীড়াবার কোনো ক্ষমতাই থাকবে না। একটা জন্মই তখন 
বৃথা নষ্ট হলো। 

কিন্তু সেই মারাস্মক অবস্থাতেও তোমার পতিত সত্তার মধ্যে এহন কিছু যদি টিকে থাকে 
যা অনিবাণ শিখার মতো তখনও জলছে. আর তুমি পতন সত্বেও সব রকম কষ্ট সহ্য করতে 
ও যথেষ্ট ক্ষতিস্বীকার করতে প্রস্তত থাকো, তবুও যদি খাতের নীচে থেকে আবার সত্য- 
সতাই উপরে উঠতে চাও. তবে তাও সম্ভব হতে পারে--যদি তোমার সেই অনিবাণ শিখাটি 
ভগব২-কৃপার সাহায্য প্রাথনা করে। কুপার জোরে কোলো-কিছু অসম্ভব থাকে না॥ 

কিন্ত সেই শিখাটির প্রচুর ভোর থাকা চাই. নতুবা খাতের নীচে পড়ে আবার উপরের 
দিকে উঠে আসা নিতান্ত সহজ কাজ নয়। 

এ পথ থেকে যদি একবার নেমে দাড়াও তবে আর একে খুজে পাওয়াও খুব কঠিন। 
আশ্চৰ্রের কথা এই যে একবার ছেড়ে দিলেই ত হারিয়ে বাবে । এ সম্বন্ধে সকল দেশেই 
নানা রকমের কিংবদন্তী আছে, কবে কে কোথায় একবার পথন্ৰষ্ট হয়েছিল তার পর সারাজীবন 
টুড়েও সে প খুঁজে পেলে না। তার কাছে তা মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 

পথটি যদি ধরে থাকো, কখনই তা৷ ছেড়ো না | চলতে শুরু করার আগে যত খুশি 
ও যতকাল খুশি ইতস্তত করতে পারো । কিন্তু একবার পা বাড়ালে 'ও-সব একেবারে থামিয়ে 
দেবে, চলা কিছুতেই ছাড়বে না কারণ তাতে যা ক্ষতি হবে তার জের অনেক জন্ম পর্যন্ত 
টেনে চলতে পারে । তাই বলছি. এটি খুবই গুরুতর ব্যাপার ! 

* * ত 

প্রশ্ব ভগবানের ইচছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা কেমন ক'রে মিলিয়ে দেওয়া যায়? 

উত্তর তার অন্য প্রথমত সেই ইচ্ছাটাই করা চাই । তার পর সে ইচ্ছাকে 
সবক্ষণের জন্য জাগিয়ে রাখ! চাই, যেন সর্বদাই সে ইচ্ছা লেগে থাকে, হাজার বিপত্তি এলেও 
তা অটল থাকে, যত কাল পধস্ত সে ইচ্ছা সফল না হয় ততকাল পৰ্যন্ত তার বিরাম ন! হয়। 

এই হলো মোট কথা | তবে তার সঙ্গে আরে! কিছু থাকা৷ চাই, যেমন : 

যনে অহংতাব রাখবে না, 

মনের কোণে কোনো ক্ষুদ্রতা বা সংকীণতা রাখবে না, 


[ সংখ্যা--১ মায়ের সঙ্গে কথা 


নিজের পছন্ন-অপছন্পকে ঠাই দেবে লা, 

কামনা বামনা কিছু রাখবে না, 

নিজের যনে কোনো মতামত গড়বে লা, ইত্যাদি । 

এ সব সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া, কারণ তোমার সাধারণ প্রকৃতিকে সম্পূৰ্ণ বদলে ফেলতে হবে। 

মনের সকল গণ্ডী ভাঙতে হবে, প্রাণের সকল কাননা ছাড়তে হবে, দেহের সকল 
চাহিদা ত্যাগ করতে হবে__-তবেই তুমি তগবানের ই5চার সঙ্গে পরিচিত হতে পারো । 

তার পর যখন তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসবে তখন তার মধ্যেই তোমার স্থান হবে, 
অর্থাৎ তোমার সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তখন তা একটিমাত্র ইচ্ছায় দীড়িয়ে 
যাবে ; এই ভাবেই তোমার ভগবৎ-ইচছার সঙ্গে মিলন হতে পারে । 

bed 

অতিমানসের অভিব্যক্তি সম্পর্কে আমি যা বলেছিলাম তাই নিয়ে কিছু ভুল ধারণা 
জন্যাচ্ছে । 

জগতে মানুষের যখন প্রথম আবির্ভাব হয় তখনকার অবস্থার সঙ্গে এর তুলনা করতে 
গিয়ে আনি বলেছিলাম যে মানুঘ দেখা দিতে যেনন লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে, তেমনি এই অতি- 
মানস সম্প্রদায় দেখা দিতে অন্তত হাজার বছর লাগবে । তখন আমি এ কথা৷ বল৷ প্রয়োজন 
মনে করিনি, যা শ্বীঅরবিন্দ লিখে গেছেন, যে এর মাঝখানে আগে উচচতর মানুষের আবির্ভাব 
হওয়া চাই, যাদের বৰ্তমান জন্তভাবটি থাকবে না, তার পর তারাই হবে অতিনানব । শ্রীঅরবিল্দ 
বলেছেন যে তা এখনই সাধক হওয়া সন্তব, আর যারা এদিক দিয়ে সফল হতে পারবে 
তারা এতটাই অতিযানসত্ব পেয়ে যাবে যে তাতে তাদের দেহেরও বাস্তব রূপান্তর ঘটবে । 
তার ফলে তার! জান্তব নিয়মের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীবনকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
প্রল্বিত করতেও পারবে । 

এ কথা বলা বাহুল্য যে অতিমানস-শক্তির অভিবাক্তিতে এ সম্ভাবনা আরো বাস্তব 
এবং আরো জোরালো হবে । সুতরাং শ্রীঅরবিন্ন তার পৃৰ্ণযোগের শিক্ষাতে যে সব অনু- 
শাসনের কথা বিশদভাবে বলে গেছেন তা আগে মেনে চলা দরকার 1% 
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আর্টের প্রকৃতি ও লক্ষ্য 


সত্যকার আর্ট বা শিল্প হল স্থূল জগতে সৌন্দর্যোর প্রকাশ। একটা একাস্ত ভগবত্- 
মুখী জগতে---অৰ্থাৎ যে-জগত ভাগবত সত্যকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে ধরেছে সেখানে__আর্টের 
কাজই হল জীবনের পটভূমিকায় এই দিবা সৌন্দ্কে প্রনূর্ত করে তোলা । অন্য কথায়, 
শিল্পীকে যুক্ত হতে হয় ভগবানের সঙ্গে. পেতে হয় অনুপ্রেরণার সেই অত্রাস্তবোধাটি 
যা বলে দেয় কোন পের আধারা ধরে ভাগবত শৌন্দর্ধ বাস্তবে অবয়বী হয়ে উঠতে পারে । 
স্থুলের মধ্যে ক্ূপকে প্রকাশ কবে শিল্পী দেখান আবার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত । আর্ট তো 
শুধ সৌন্দর্য স্থ্টিই করে না , যে যথাও শৌন্দধ যে গভীরতম সৌন্দর্য সকল ভাগবত সত্যের 
মূলে. তাকে চিনতেও শেখায় । এই হল আর্টের ধর্ম । তবে তার সঙ্গে প্রচলিত আর্টের 
পার্থক্য অনেকখানি । 

বিবর্তনের বেখী চলে বৃত্তাকাৰে উপৰে উঠে কিন্ত তারই মধো আছে আবার নিয়- 
মূখা ক্ষণিক বৃস্তাভাম এখানেই রয়েছে অবনতির বীজ । গত শতাব্দীর প্রত্যুদ থেকে 
মধ্যাঙ্গ পৰ্বস্থ আটে ছিল চৰনতম অবনতির অবস্থা সে-আর্ট অথকরী, অমাজিত, অথহীন, 
আপন যথা প্রকৃতি ও বর্ম থেকে বহু দূরে । তবে ভিতরে ভিতরে আর্টের আত্মাটি মৃতুতয়ী । 
তার এই আধুনিক নয়ারূপ এল একট! প্রতিবাদ ও বিড্রোহের ফল হিসাবে, তার আকৃতিও 
তেমনি অপন্দপ ! কচির ব্যাপক অবনতি প্রতিরোধ করতে গিয়ে সে ছাড়িয়ে গিয়েছে সব 
মাত্রা, প্রকৃতির সব আন্দোলনেরই যেমন ধারা । এক সময়ে সে চেয়েছে প্রকৃতির অন্ধ 
অনুকরণ কিছ তার ছায়৷ । তখনকার দিনে কটাক্ষ করে একে বলা হত 'ফটোগ্রাফী আর্ট । 
আজ আর অবশ্য ও-কথা৷ ব্যৰহার করা চলে না. কারণ ফটোগাফী এখন নিখুত আটের পর্যায়ে 
উঠে গিয়েছে । আবার সত্যকার বাস্ডববাদ্তা€ একে বলা যার না, কারণ অত্যন্ত উচচ 
দরের চমংকার বাস্তবিক চিত্র ও আছে। প্রাচানতর শিল্পটি ছিল যখন গতানুগতিক, কুত্রিম, 
নিপ্ৰাণ তখন তাৰ প্রতিক্রিনা-ম্ব্প আন্দোলন এসে বলল, ‘'স্থূল জীবন নিয়ে আর আমরা 
কারবার করি না. শাদা চোখে দেখা দৃশ্য ও আর আমাদের উপজীব্য নয় | আলরা চাই প্রাণ- 
ভবনের ও নন-জীবনেৰর চিত্র আকতে” ৷ এই রকমে এসে পড়ল অসংখ্য সংস্কারক ও 
বিড্রোহীরা-_নাম তাদের কিউবি?. স্ুব্ররিয়ালিষ্ট, ফিউচারি?, ইত্যাদি । এর! চেয়েছে মগজ 
দিয়ে শিল্প সৃষ্ট করতে | কিন্তু এই সরল সত্য কাটা তার! ভূলে গিয়েছে যে শিল্পে প্রধান 
মাথা নয়, হৃদয়ে সৌন্দর্যের অনুভূতি । অথচ এই রকমেই আর্ট এসে পড়েছে মিথ্যা, বিকৃতি 
ও বীভ২সতার মধ্যে । দুটি যুদ্ধের পরে অবস্থা দাড়িয়েছে আরও গুরুতর | প্রতোক যুদ্ধ এনে 
দিয়েছে এক একটা পৃতিগন্ধনয় গলিত পৃথিবী । বন্তত আভ আমরা এক প্রলয়ের মাঝখানে । 


{ সংখ্যা--১ আর্টের প্রকৃতি ও লক্ষ্য 


হয়ত অবনতির বৃন্তাভাসটি ধরে শেপ সীমায় পৌ ছেছি এবার । এর পরই দেখৰ 
উত্তরণের পালা । ধ্বংস ঘোঘণা করছে অভ্যুথানেনউ অপরিহার্য সুচনা | ব্বাণী ভিক্‌টো- 
রিয়ার যুগের চেয়ে, ফরাসীর দ্বিতীয় সাম্ৰাজ্গোর সময়কার অবস্থার চেয়ে---সে-পৰ যুগ সচ্ছল 
বাস্তববাদী বুর্রোয়ার যুগ, স্বলপ-সুখ আৰ অনুভ্ত্বল আটপৌরে সাধারনতার যুগ-__এই সঙ্গুল 
অবস্থা ননে হয় শ্রেয়ঙ্কর | আগে বলেছি, প্রগতির পৰ উঠে চলে বৃন্তাভাসের বন্ধিল রেখা" 
ভঙ্গিতে। এক এক যুগে আসে পুরাতন জিনিসের উপর নিতৃক1, নূতন জিনিস আবিকার 
ও তা নৃতনতাবে প্রকাশ করবার আকাঙক্ষা ॥ দৃান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে চতুর্দশ 
লুইয়ের যুগ--_-সে-যুগে এসেছিল সোন্প্বস্ত্টির এক প্রবল প্রেরণা, শিলেপ ও জীবনে সে-যুগ 
এক ধরণের অনিন্দ্য সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছিল তার পরাকাচায় ৷ তারপর সালাজিক বিবর্তনের 
ধারায় দেখা দিল নৃতন ভাব, নৃতন নৃতন প্রয়োজনের দাবি - সে ভাৰ ও দানি অকরী 
যুগেৰ | শিল্পের গতিও এখান থেকে চলে গেল অবোমূখে ॥ অৰ্থ আর শিল্পকলার 
এমনই অহি-নকুল সন্বন্ধ । শিল্পের স্চে ব্যবসাকে নিখ্রিত করা অর্থ একটা বিশেঘ জিনিসকে 
সাধারণ করে তোলা---যা ছিল কতিপয়ের, শিশ্ষিতের, মাজিতক্রনণের উপভোগ্য তাকে বাম, 
শ্যান-যদু-মধুর ভোগ্য করে তোল। । বোধ হয় এই জনাই, আর্টের কোনো নুক্তিপথ মিলল 
না বলেই সে ছুটল দিগৃবিদিকে---তাই তার আনাগোনা মনোজগত ও প্রাণজগতে, চেতনার 
অলিতে গলিতে ৷ অবস্থার যখন উন্নতি হবে, যখন বিকিকিনি-প্রবৃশ্তির বদলে পৃথিবীতে 
আর এক সোৌন্দৰ্যময় সত্যের বোধ ভ্রাগবে, তখন আর্টের ও হবে পুনর্জন্ম, সে ফিরে পাবে তার 
স্ব্ূপ । তবে সে ভবিতব্য এখনো মনে হয় বহু দূবে। 

এই পতিত যুগের আর্টকে আমি বলি ''মশরুম'' আর্ট। তোমরা দেখনি কি রকলে 
জন্মায় ব্যাঙের ভাতা £ যা আবাদ করছ যেখানে আবাদ করছ তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক 
না রেখে কোথা থেকে গজিয়ে ওঠে এই ব্যাঙের ছাতা । ভেবে দেখ ব্যাপারটা একবার । 
দে ওয়ালটা একটু স্যাতসেতে. আর অলনি সেখানে দেখা দিল অসংখ্য টুপি! একটা গাছ 
ছায়াচছনু থাকে, তাই তার গোড়ায় ওঠে এই মশরুম। ভ্রল্লক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নেই 
এমনই খেয়ালী প্রকাশ তার ৷ বাঙের ছাতা না বলে বলতে পারতাম পরগাচ্ছ।---দটিই 
এক জাতের । গাছে জন্মায় তাৰ৷, সেখানে এটে থাকে | স্বকীয় প্রাণ ও আীবনযস্ত্ 
নেই তাদের, অন্য স্বাভাবিক গাছের মতে৷ মাটি খেকে যমোচঙ্গাসুক্তি তার! বাদ্য সংগ্রহ করে 
না_অন্যেৰর প্রাণরস থেকে প্রাণ শোঘণ কনে বাচে । পরগাছ। বা ব্যাঙের ছাতার থাকবার 
কোনো যুক্তি নেই-___তার৷ ঢুকে পড়েছে জোর করে, চুরি করে ; বলতে গেলে, তারা এক- 
রকম অসঙ্গতিই | 

প্রাচীন কালে, সে-সব গৌরবময় যুগে, প্রীসে কিন্ব। ইটালির নবজন্মের (Italian 
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Renaissance) সময়ে বিশেষ করে গ্রীস ও মিশরে গৃহ. স্তম্ভ ও ভাস্কর্ধমূতি নিহিত হত 
জানহিতার্ধে । এসব গৃহ বলতে অবশ্য বোঝায় মন্দির, দেব-দেউল ৷ তাদের ভাবে ও 
কল্পনায় ছিল একটা সম্পূর্ণত৷ ও সমগ্ৰতা, অখণ্ডততা ও সৌন্দর্ধ । তাদের সুঘীম স্বাপতোর 
অলীল-পিয়াসী বেখাবলীতেও ফুটে উঠেছে সেই কথাই ৷ ভাস্কর্য ছিল এই স্বাপতোর 
অনুঙ্গী হয়ে---স্বাপতোর মধ্যে ফাক যা কিছু বিশদ বর্ণনায় তা সে তরে দিয়েছে । এমন 
কি, চিত্রকলাও এসে যোগ দিয়েছে এতে অথচ সৌধটির আসল রূপ সব স্থসঙ্গততাবে 
মিলিয়ে ৷ সেই গুহ বা সৌধের জন্যই ভাস্কর্য, চিত্র । এককে অপরের থেকে সম্পর্হীন 
বিচিছনু বলে মনে হর না, মনে হয় ন! কারো অস্তিত্ব ছন্রছাড়া অর্থহীন ৷ আর ভারতবর্ষে 
যে মন্দির নিনিত হত তার লক্ষ্যও ছিল একটা পৃণস্ছাষ্ট-= সব অঙ্গের ছিল এক উদ্দেশ্য--- 
একাস্ত পূজনীয় ভগবানের জনা সুন্দর আবাস নিবান ৷ তবে আধুনিককালে, গত শতাব্দির 
শেঘার্ধে আর্ট হল ব্যবসার বন্ত_-পণ্যড্রবা । চিত্র আকা এখন বিক্রয়ের জন্য । আঁকা 
শেষে ছবিগুলি এখন সাজ্গানো৷ হয় সারি সারি কিম্বা এক জ্ায়গায়-- বিশেষ চিন্তা না করে। 
ভাস্কর্য সম্বন্ধেও তাই । একটা মূতি খোদাই করে সেটাকে পারিপাশ্বিকের বিবেচনা না 
করে যেখানে সেখানে বদলিয়ে দেওয়া হয়| ব্যাঙের ছাতা কিন্বা পরগাছার যতো তাকেও 
মনে হয় আশেপাশের সঙ্গে বেমানান, বিদেশী | শিল্প-বস্কাট হয়ত তেমন অসুন্দর নয়, 
তবে তা খাপছাড়া, চারদিকের পরিবেশের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে মিশে যায় নি! আজকাল 
আমৰা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি । তাকে প্রদর্শনী না বলে আক্মপ্রচার বলতে হয়__তার 
মধ্যে চাতুর্ধ, কৌশল, বাহাদুরির অংশই বেশি। আগের মতো একখও স্বাপত্যশিল্প 
আজ আর কোনো জীবন্ত শক্তিকে প্রমূর্ত করে ধরে না ; তা আর প্রকাশ করে না আম্পৃহা, 
কোনো-কিছু বা মানুঘের অস্তরাক্কাকে তুলে ধরে ; কিম্বা যে-দেবতার আবাস বলে তা নিম্মিত 
তার হহবকেও সে প্রকাশ করে না ৷ আজকাল বাড়ীঘর নিনিত হয় অসংলগুতাবে, এখানে 
ওখানে সেখানে _-তার মধ্যে নেই কোনো সন্বন্ধের সূত্র, প্রকৃতির সঙ্গে কোনে সামগ্রস্য । 
বাড়ীর ভিতরেও সেই একই অবস্থা । একখানি ছবি এখানে, একটা মৃতি ওখানে, একটা 
‘শিল্পবস্ত’ এক প্রান্তে, আর করেকখানি আবার অন্য এক প্রান্তে । একেই বলে প্রদর্শনী, 
যাদুঘর, সংক্ষিপ্ত সংগ্রহশালা ৷ সত্যিকারের সূক্ষ্ম শিম্পরুচিকে সুচিকাবিদ্ধ করে এ-জিনিস। 

আমি বলছি না যাদূঘর অনাবশ্যক কিন্ব। অপকারী । শিক্ষার এ এক চমৎকার ৰাহন--_ 
অন্য যুগে অন্য কালের লোককীতির সঙ্গে পরিচয় হয় এর দৌলতে । এ আবার এনে 
দেয় জিনিসের সম্বন্ধে ্রতিহাসিক ভ্ঞান। তবে তা বলে শিল্পসন্তত একে বলতে পারি না । 
যাদুঘরে আর্টের পরন বা মহন্ত প্রকাশ নর । এক ধরনের শিল্প অবশ্য আছে যা৷ বিভিন্ন 
বিপরীতখর্ষী জিনিস সব একত্র মিলিয়ে সুসমৱ্ৰস করে ধরে । নাম তার সন্ভৃজীকরণ শিল্প । 


[ সংখ্য।--১ আর্টের প্রকৃতি ও লক্ষ্য 


এই দুদিনে এই শিল্পেও কিছু এগিয়ে যেতে পারলে সত্যিকার শিলেপের দিকে আন এক পা 
অগ্রসর হতে পারব আনা | 

ভারতবর্ধে অবস্থা কিছু অন্য রকন, আর তা হওয়াই উচিত । বিদেশ থেকে আধু- 
নিকের আক্রযণ এবং নানা দিকে নান! পদস্খলন সবেও-শ্বীঅরবিন্দ সেই কালব গুকে 
রবিবর্ধার যুগ বলেছেন-__ভারতের অস্তরটি ইংরেক্ বা যুরোপীয় বলে যায় নি! তার প্রাণ 
কলকাতার শিল্পীগোষ্ঠী । এই প্রনাণ-চিহ্ন বলছে যে ভারতের রুচি প্রবৃত্তি এখনো তাকিয়ে 
রয়েছে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে যা শাশ্বত ও সারবস্ত তারই দিকে । তোমাদের সামনে, 
তোমাদের আয়ত্তের যধ্যে এখনো রয়েছে সেই প্রাচীন সব মন্দির, কতো পুরাতন চিত্র 
তারা সব বলছে যে শিল্পস্থপ্টি একটা তক্তিশ্বচ্ছা প্রকাশের জন্য, তা দেবে একটা সমণ্রের 
ও সংগঠনের বোধ । প্রসঙ্গত আর একটা খব আশ্চর্যজনক বির লক্ষ্য করে থাকবে । 
গুহায় ও মন্দিরে এ-সব চিত্র ও স্বাপত্যে কোনো শিল্পীর নাম নেই | যশের প্রার্থী হয়ে এসব 
করা হয় নি। আজ শিল্পীর একটুখানি কাজের সঙ্গে তার নান-স্বাক্ষর থাকে, কাগজে 
পত্রে মহা হৈ চৈ হয়, যাতে তা সবার স্মরণে থাকে । সেকালে শিল্পী করে গিয়েছেন 
তার আপন কর্তব্য-_ভবিদ্যকাল তাকে মনে রাখবে কি না সেদিকে দৃকৃপাত ছিল না । 
অন্তরের প্রেরণ। তাকে নিয়ে চলেছে এক উচচতর সৌন্দর্য প্রকাশ করতে, আব্রাধ্য দেবতার 
উপযুক্ত আবাসটি রচনা করতে । মুরোপে মধ্যযুগের ক্যাথিভাল গুলিতেও এই একই 
ভাবের ভিনিস। সেখানেও শিল্পী রয়েছেন অজ্ঞাত, রাখেন নি তার স্বাক্ষর । কোথাও 
বদিই বা নাহচিহ পড়ে গিয়ে থাকে তৰে তা হয়েছে একান্ত অনিচচ্ছাকৃততাবে, দৈবাৎ ৷ 

তবু, সকল কদধতা সত্বেও আজকের বণিণৃবৃত্তির রয়েছে একটা বিশে সুবিধা । 
এই বাণিজ্যপনা বা বিকিকিনির অথ পৃথিবীর এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের ঘনিষ্ঠতা । 
পূৰ্ব আর পশ্চিমের বিভেদ মুছে দেয় সে, পুৰকে সে পশ্চিমের কাছে আর পশ্চিযকে পূর্বের 
কাছে এনে ধরে । পণ্যদ্ৰব্যের লেনদেনের সঙ্গে সঙ্গে চলে ভাবেরও আদান-প্রদান, এমন- 
কি আচার-বাবহারের বিনিময় পর্যন্ত । প্রাচীন কালে রো জয় করেছিল গ্রীকদেশ, কিন্তু 
গ্রীসের সত্যতা ও সংস্কৃতির কাছে নিজেই করেছিল আত্মদান । আজ্ন এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
প্রবলভর বেগে সেই একই নাটকের পুনরভিনয় হতে চলেছে যেন । এক সময় আমেত্রিকার 
ধরনে জাপান নিজেকে শিক্ষিত করছিল ; আর আজ যখন আমেরিকা জ্বাপানকে স্থূলত 
প্রকৃতই আয় করেছে তখন তার পরাজয় হতে চলেছে জাপানের অস্তরাস্বার কাছে । আমেরিকায় 


প্ৰস্তত জিনিসপত্র আজ যদি দেখে৷ তবে দেখবে সেখানে পড়েছে কোনো ন। কোনো রকমে 
একটু জাপানী চিহ্ন ।% 


* শিশুসতার শ্রদত্ত মাত্বের তাৰণ অনুসরণে লিখিত হীনলিনীকাস্ত গুপ্তের ইংরাজী হইতে অনুদিত । 


কণ্পনীল গণ্প 
শ্রম 


অনেক দিন আগে সুদূৰ প্রাচ্দেশে ছোট একটি রাজ্য ছিল। সে-রাজ্যে যেমন 
গভীর শান্তি তেমনি নিবিড় শৃঙ্খলা । প্রত্যেকে সেখানে নিজের নিজের মনোমত স্থানটি 
পেয়েছে, পেরেছে আপন প্রকৃতি অনুসারে কাজ | সকলে সেখানে পৰিশ্ৰম করে সমবেত 
সকলের নহন্তম মঙ্গলের জন্য । 

কৃষক, কারিগর, শ্রমিক. ব্যবসায়ী সকলের এক লক্ষা এক চিন্তা__নিজের কাছে 
যথাশক্তি আত্মনিবেশ করা, আর তাতেই প্রত্যেকের কল্যাণ । কারণ, প্রথমত, এই স্বাধীল- 
ভাবে নিবাচিত কর্ণ যেমন তাদের স্বভাবের অনুযায়ী, তেমনি আনন্দদায়ক দ্বিতীয়ত, তার 
জানে যে সকল সুপ্রয়াসের ফলে আছে উপযুক্ত পাৰিশএ্ৰমিক---স্ৰীপুত্ৰসহ তাদের এই সখ 
ও শান্তিময় জাবন।  এ-জীবনে অনাবশ্যক বিলাস-সপ্তান্ন নেই, তবে অভাব মিটিয়ে 
পরিত্ৃপ্রি দেবার উপাদান আছে যবেই। 

বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পীদের সংখ্যা তুলনায় কম । তার! তাদের সবস্ব, তাদের সকল 
সাধনা যেমন চেলে দিয়েছে নিজের নিজের বিজ্ঞান ও শিল্পে, তেমনি দেশও তুলে নিয়েছে 
তাদের জীবিকার দায়িত্ব, কারণ দেশ বোঝে যে নূতন নূতন সব আবিকারের সফল তারই ভোগে 
আসবে প্রথন, এসব নব নব স্থষ্টির আনন্দরস সে-ই পান করবে সকলের আগে । এ রকমে 
অনিশ্চয় এবং জীবন-সংগ্রানের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থেকে বৈজ্ঞানিকের একমাত্র লক্ষ্য হল 
এই : নূতন নৃতন পৰীক্ষা ও উভ্ভাবনা, গভীর ও একনি অধ্যরন মনুথের দুঃখ যেন লাঘব 
করে, তার সাধ্য ও সমৃদ্ধি যেন বাড়িয়ে দেয়. যাতে আলোকলাভ্‌ শাস্থিৰিৰাভৃজ্ঞানের সামনে 
পড়ে দূরে পালিয়ে যায় কুসংস্কার ও ক্রুরতার অন্ধকার | আপন শিল্পে অভিনিবিষ্ট শিল্পীর 
একান্ত লক্ষ্য হল নিজের ভিতরে মহন্তম ধ্যানরূপের অনুযায়ী বাহিরে সুন্দরের স্যছি। 

সকলের মধ্যে বন্ধু-স্বক্বপ দিশারী-স্বক্ধপ ছিল চার অন দাশনিক। সার! জীবন কাটিয়েছে 
তার। গভীর অধ্যয়নে এবং প্রদীপ্ত চিস্তায়_যাতে নানুঘের জ্ঞানের পরিধি নির স্তর বেড়ে চলে, 
যাতে যা-কিছু এখনো রয়েছে রহস্যনয় তার অবয়ব থেকে আবরণ একে একে যায় সরিয়ে 
ফেলা । 

সকলেই সুখী! কারণ, এখানে নেই প্রতিযোগিতার তিক্ততা । সকলেই এখানে 
পারে নিজের প্রছন্দনতো। কান্ত বা. অধ্যয়ন নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে। ‘সকলেই সুখী, তাই 


& সংখ্যাঁ_-১ কলরপনীল।পর্প 


জটিল আইন-কানুলেরও প্রয়োজন হয় না ৷ তবে একটা মূলনীতি আছে, তা সংক্ষেপে 
এই-__সকলেৰর অন্য সামানা একটু সব্বল উপদেশ---'নিজে যা, তা-ই হ3' সকলের জন্য 
অৰশ্য-পালনীয় এক নিয়ম--'সে নিয়ম 'গুদাৰ্ধয' আর তার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হল স্ববিচার। এ 
“উদার্ধ' কোনে অপচয় করে না, যানুঘের অবাধ উন্রতিতেও বাধা দেয় ন৷ । তাই স্বভাব তই 
প্রত্যেকে যুগপৎ নিজের ও অপরের জন্যে কাকত করে চলে। 
এই সোনার রাজ্য শাস্তির রাজ্য শাসন করতেন এক রাকা | তিনি রাকা. কাৰণ 
তার হতে বিচক্ষণ তার মতো ভ্ঞানী আর কেউ হিল না, কাৰণ প্রতোকের অভাব মিটাতে 
পারতেন এক তিনিই ! তিনিই পারতেন দাশনিকন্রে চিন্তার সৰুচচ চুড়' বরে চলতে, এনন 
কি তাদেরও পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে । তীর সামধ্য ছিল রাজোর তহাবধান এবং প্রজাদের 
সুখ-সনৃদ্ধি বিধান করবার, কারণ তিনি জানতেন সকলের প্রয়োজন । 
আমাদের গল্পের যে-সময়ে আরনভ্ত তখন এই অনন্যসাৰাৰণ নাজার বর়েম তাসেছে 
খুব_ দু'শ বছরের বেশি । তা হলেও জড়তা তাকে ম্পশ কৰে নি. তখনে। তিনি পরের মতোই 
তৎপর .ও সলাগ। তবু তিনি এত বছর ধরে যে গুরুতার বহন করেছেন তাৰ খেকে অবসর 
নেবেন মনস্থ করলেন। ডেকে পাঠালেন ব্রাজপুত্র তরুণ বেওতা-কে। কমার সব- 
ওুণসম্পননু । সাধারণের চেয়ে অনেক স্ুশী তিনি, ভার গশুদাধ এত সঙ্গদশা যে তা 
ন্যায়বিচারের -পধায়ে গিয়ে ওঠে, তীর বুদ্ধি সূর্ঘের মতো ভাস্বর, জ্ঞানের তে! তুলনাই 
মেলে না। কারণ, তীব্র তারুণোর এক অংশ তিনি ব্যয় করেছেন শ্রমিক ও কুাবিগরদের 
মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে জেনেছেন কি তাদের অভাব, কি তাদের প্রয়োজন । অন্য সময় 
কাটিয়েছেন একাকী কিথা দাণনিক আচার্যদের সাহচধে _কখনে। প্রাসাদের নির্জন মিনারে, 
কখনো নীরব ধ্যান ও অধ্যয়নে। 
মেওতা। যখন সামনে এসে অভিবাদন করে দাড়ালেন-তখন পিতা তাকে পাশে বসিয়ে 
বললেন-_ বৎস, একশ’ সম্তর বছরের বেশি এ রাজ্য শাসন করলাম আমি |, যদিও সহৃদয় 
‘সকলেই আজ আমার শাসনে সুখী. তবু এখন মনে হচেছ শৃখলারক্ষ। এবং সকলের সুবশাস্তি- 
বিধানের গুরুদায়িস্ব আর আনি তেমন সহক্কে বহন করতে পারি না । বত্স, তুমিই আমার 
আশা তরস। আনন্দ। প্রকৃতি তোলার প্রতি কোনে কাপণ্য করেন নি-ল্তার সম্পদ সব 
তোমাকে চেলে দিয়েছেন তিনি, আর সুশিক্ষায় সেসব ভুমি আশানুরূপ সুসনৃদ্ধ করে তুলেছ। 
সামান্য চাঘী থেকে মহ। বহ! দা-নিকর।, রাজ/শুদ্ছ সকলে, তোমার উপর নির্ভর করে 
অসঞ্চোচে। নিজের সদিচছা। দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করেছ তুষি, আর ন্যায় বিচার দিয়ে করেছ 
তাদের শ্রদ্ধা আকর্ঘণ ।. সুতরাং আজ যদি আমি একটু অবসরতোগের ন্যায্য বাসনা জানাই 
, তাহলে সক্গতভারে তোমাকেই তার! নিবাচন করবে.। কিন্তু, তুমি তে) জানে। এদেশের 


জীঅববিন্দ মন্দির বত্তিক৷ বৰ্ধ--১৭ ] 


চিরন্তন নিয়য__একক কেউ এ-সিংহাসনে বসতে পারে না অর্থাৎ চাই এমন সঙ্গিনী যার 
সঙ্গে হবে পরিপুণ নিলন. যিনি কুচি ও যোগ্যতায় সমান হয়ে তোমাকে দিতে পারবেন সনতার 
শাস্তি । তোমাকে ডেকেছি এই প্রথা হনে করিয়ে দিতে, আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে 
যে এমন কোনো যোগ্য কুমারীর সাক্ষাৎ পেয়েছ কি বিনি আমাদের এই ইচ্ছানুষায়ী তার 
জীবন যুক্ত করতে চান তোলার জীবনের সঙ্গে ৷” 

“পিতা, আপনাকে নিশ্চিত উত্তর দিতে পারলে খুসী হতাম । যাঁর জন্য অপেক্ষা 
তাকে অনেক খুঙ্রেছি। কিন্ত দ:খের বিঘয় কোথাও তীর দেখা পেলাম ন! । রাজ্যের 
স্ুন্পরীশ্েষ্ঠ কমারীরা সকলেই আমার পরিচিত । তাদের অনেকের উপর আছে আমার 
গভীর সহানুভূতি ও শ্ৰদ্ধা, কিন্ত এই যে একমাত্ৰ সূত্রে মিলন হয় সত্য ও সাক সেই 
ভালোবাসা কেউই আমার মধ্যে জাগাতে পারে নি, আর একথাও ঠিক জ্রানি বে তাদের 
মধ্যেও কেউ তেমন আমাকে ভালোবাসে না । আপনি আমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারবেন, 
তাই আপনাকে বলছি এবন আহার যনের কথা ! আমার বনে হয় আমাদের এই ছোট রাজ্য 
পরিচালনা আলি আরো দক্ষতার সঙ্গে করতে পারব যদি আনি জানতে পারি নানা দেশ-বিদেশের 
আচার-বাবহার নিয়ন-কানুন । আমার ইচ্ছা তাই বিশ্ুত্রবণ করবার--দেখা আর শেখার 
জরন্যে। পিতা, আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমার বিদেশ-যাত্রায় অনুমতি দিন । 
কে বলতে পারে, হয়ত এই যাত্রায় সাক্ষাৎ পেয়ে যাব আমার জীবনসঙ্গিনীর---যীযর রক্ষা ও 
সুখসনৃদ্ষির ভার পড়বে আনার উপর ৷” 

“বৎস, তোমার ইচ্ছা সাধু । আমি সম্মতি দিলা । তোমার পিতার আশীর্বাদ 
থাকল তোমার সঙ্গে৷" 

* * * 

পশ্চিষের সমুদ্ৰে সে এক ছোট স্বীপ। তার মূল্যবান অরণ্য তাকে আরে বহুষূলা 
করে তুলেছে। 

বসন্তকালের সেই দিনটি আলোর উদ্তজ্ল। কত বিচিত্র রমনীয় আরণ্যবৃক্ষ। 
আর নীচে সেই ছায়ার নধ্যে দিয়ে চলেছে ক্বারী লিয়ান। নারীকুলের তিলোত্তম৷ সে, 
হানৃক৷ পোষাকের নীচে ছন্দের তরঙ্গ তুলে চলে তার দেহবনল্লরী । মুখবানির রঙ কোনল-_ 
র্ণ্ৰিত লাল ওষ্ঠাধর সে-যুখের ক্তত্রতাকে আরে! জ্ুত্র করে ধরেছে। মুকুটের মতে৷ সবার 
উপরে সোনালী চুলের রাশি__ত৷ নেনে এসেছে বহুধারে । চোখ দুটি যেন নীল অলীষের - 
পারে দুটি উন্মুক্ত দয়ার--সেখান থেকে বুদ্ধির আলে৷ বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে সবাঙ্গে। 

পিতৃযাতৃহীন লিয়ান ৷ সঙ্গীসাণ্থী তার কেউ নেই। অবশ্য তার অনুপম সোন্দ২ 
এবং অতুলনীয় বৃদ্ধি তার দিকে আকর্ধণ করেছে অনেকের চিত্ত, অনেকের আন্তরিক প্রেম । 


২৬ 


[ সংখ্য।--১ কল্পনীল-গল্প 


কিন্ত লিয়ান অন্তশ্চক্ষে দেখেছে এক পুরুষকে, বেশবাস দেখে বনে হয় তার দেশ বহু দূরে : 
অপরিচিতের সেই বধূর ও প্রশান্ত দৃষ্টি জয় করেছে এই তরুণীর হৃদয়, তাকে ছাড়া আর কাউকে 
ভালোবাসতে পারে না সে। সেই থেকে তারই জন্যে সে অপেক্ষা করছে আশাভরে । 
গতরাত্রে স্বপ্র দেখেছে সেই অনুপম মুখখানি, তাকেই আবার কম্পনাচক্ষে দেখবার অবসর- 
অছিলায় সে এসেছে এই ঘন অরণ্যের নির্জনতায় । 

অরণ্যের সে-নিবিড় পত্রসভ্ভার ভেদ করতে পারে না খরসূর্য। পথিকের পায়ের 
নীচে দলিত শৈবালের ক্ষীণ শব্দ সেখানকার নীরবতা একটুও সচকিত করে না । আতপ- 
ক্রিষ্ট এ-সময়ে সকলেই নিদ্রাচ্ছনু । শুধু লিয়ানের অন্তরে কিসের এক অস্পষ্ট ব্যাকুলতা, 
যেন তার চার দিকে বনজ গুল্নে লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য অশরীরী প্রাণী, যেন গাছের আড়াল 
থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে অগণিত দৃষ্টি পড়েছে তারই উপর । 

হঠাৎ পাখী গেয়ে ওঠে আনন্দের স্বচ্ছ সংগীত | সব শঙ্কা যায় মিলিয়ে ৷ মনে হয় 
সমস্ত, বনানী যেন তার সখী । গাছে গাছে বদি লুকিয়েও থাকে প্রাণীরা, তারা যেন আর তার 
ক্ষতি করতে পারে না। তার ভিতরে জেগে ওঠে এক কোমল ভাব, সব মনে হয় সুন্দর 
ও কল্যাণকর, চোখে তার জল ভরে ওঠে ৷ অজ্ঞাত প্রেষাম্পদের চিন্তায় এত আশা জাগে 
নি তার আর কখনো । মনে হতে থাকে বাতাসে আন্দোলিত ওই গাছে, পায়ের তলায় 
দলিত ওই শৈবালদল, গাননত্ত ওই পাবী-_-সকলে তারই বাঞ্চিতের কথা বলছে! হঠাৎ 
তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে এই ভাবনায় তার শরীরে এল শিহরণ, বুকের উপর দু'হাত 
রেখে যেন শাস্ত হতে বলল চঞ্চল হৃদয়কে, চোখ বন্ধ করে অস্তরের এই আবেগকে চাইল আরে। 
নিবিড়ভাবে অনুভব করতে । এ কি! অনুভূতি তো তীর হতে তীবুতর হয়ে ওঠে ! ক্ৰমে 
তা এত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় যে লিয়ান যেন বুঝতে পারে তার সামনে কেউ উপস্থিত । সে চোখ 
খুলল । কি আশ্চর্য অঘটন ! সেই তিনি সম্মুখে, জীবন্ত তিনিই, যাকে সে দেখেছে স্বপ্নের 
মধ্যে---সাধারণ মানুঘের চেয়ে অনেক অনেক সুন্পর__যেওত। | 

দৃষ্টিপাতযাত্রেই পরস্পরে পরস্পরকে চিনলেন-_একে অন্যকে জানালেন সুদীর্ঘ 
অপেক্ষার কথা আর এই পুনষিলনের আনন্দ । পুনমিলন, কারণ তাদের পরিচয় ছিল এক 
দূর পূৰ্ব্বন্ম--এখন আবার সব সংশয় দূর হল। 

লিরান নীরবে তার হাত রাখল মেওতার প্রসারিত হাতে --এ সেই নীরবতা যার মধ্যে 
দিয়ে নিঃশব্দে পারাপার করে কতো কথা । বনের মধ্যে দিয়ে চললেন দু'জনে | সামনে 
এসে পড়ল তারপর প্রফুল্ল সূর্যের নীচে শান্ত সবুজ সমুদ্ৰ । তারই তীরের কাছে নোঙর করে 
আছে মস্ত এক জাহাজ । 


বিশ্বাসে পুণ নম্র লিয়ান মেওতার অনুগন্»ন করে উঠল বালুবেলাতে টেনে আনা নৌকার 


শ্ীঅররিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা বৰ্ষ-_১৭ ] 


দু'জন বলিষ্ঠ মাল্লা ঠেলে সে-নৌকা সমুদ্ৰে নামিয়ে তারপর ক্ৰুত পৌ'ছাল গিয়ে জ্রাহাজের 
গায়ে । 

দূরে দিকচক্রবালে যখন মিলিয়ে গেল ছোট্ট দ্বীপটি তখন বলল তরুণী তার সঙ্গীকে, 
“তোমার অপেক্ষায় ছিলান । এখন তুমি যখন এলে তখন প্রশ্ব না করে তোমার অনুগমন 
করলাম আমি | আমি অনুভব করছি, আনি জানি আমরা একে অপরের জন্য স্ষ্ট ; আর 
এও জানি অদ্যাবধি চিরকাল তুমি আমার আনন্দের আনন্দ, জীবনের রক্ষাকবচ । কিন্তু 
বড় প্রিয় ছিল আনার জন্নভূমি ওই দ্বীপ আর ওর সুন্দর অরণ্য । জানতে ইচ্ছা হয় কোন 
তীরের মুখে চলেছি আমরা ।"" 

-_- সাৰা পৃথিবী যুক্তে বেড়িয়েছি তোমায়। এখন যখন তোমাকে পেলায়, বিনা 
স্থিধায় তখন তোলার পাণি গ্রহণ করলাম | আমারই অপেক্ষায় ছিলে তুষি, তোমার চোখে 
পড়লাল সেই কাহিনী ৷ আজ খেকে চিরকাল আমার প্রিয়া হল আমার সৰ্বস্ব | তাকে যদি 
তার শাবীশোভানিত ছোট্ট শ্বীপটি ছাড়তে হয়ে থাকে আন্র, সে তবে তার আপন বাজ্যোর 
রাণীক গ্রহণের জন্যে -_সারা পৃথিবীতে শুধু মেই রাজ্যেই শান্তি ও শৃঙ্খলা, সে-রাজ্যের 
প্ৰজারাই এমন ব্বাণীর উপযুক্ত |” * 


* ফুল করাসীতে লিখিত Conte S2phirin র অনুবাদ ৷ 
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সাধক-সাধিক। 





সুচনা 


শিল্পীর কর্থশালা, প্রারস্তিক অধিবেশন, আরোহনের সাতটি ধাপ, 
সপ্তমটি ছুড়ার উপরে । উপসংহার- _নবজগৎ্। 





শিল্পীর কর্ম্মশালায় 
সায়াহ । রাত্রি আসন্ন । সভার শে । সভায় সম্িলিত কয়েক- 


জনের একটি ছোট গোষ্টী, সকলেই সত্যকে আবিকার করবার 
একই প্রেরণায় উদ্থ.দ্ধ । 


উপস্থিত 
সদিচ্ছা-পরিপূণণ জনসেবক । 
জীবনে যে শুধু নিরাশ হয়েছে_ পৃথিবীতে সুখলাত সম্ভব বিশ্বাস করে না বে। 
বৈজ্ঞানিক-_ প্রকৃতির সমস্যা সব মীমাংসা করতে চায় বে। 
শিল্পী--বীর স্বপ্ন স্ুশ্পরতর আদৰ্শ । 
তিনঞ্জন হাত্ৰহাত্ৰী (দুটি ছেলে, একটি মেয়ে ) নিয়ে একটি দল---যাদের আস্থা আছে 
শ্ৰেটতর জীবনের উপর এবং নিজেদের উপর। 
প্রেমিক-প্রেমিকা _যারা। মানুঘী প্রেমের মধ্যে খুঁজছে পূর্ণ সার্কতা । 
সঙ্গ্যাসী-_ সত্যকে আবিষ্কারের জন্য যে সকল রকম কৃচছ সাধনার জন্য প্রস্তত। 
দুটি প্রাণ_-একই আম্পৃহা যাদের মিলিয়ে ধরেছে, যারা বরণ করেছে অনন্ত 
ভগবানকে, কারণ অনন্ত ভগবানই তাদের বরণ করেছেন। 


যবনিকা উত্তোলন 


শিল্পী 


বন্ধুসব, আমাদের সভা ত শেঘ হতে চলল.--সমাপ্ত করবার পূৰ্বে, যে একই চর্ৰ 
সঙ্কল্প করের মধো আমাদের সকলকে মিলিয়ে ধরবে তা গ্রহণ করবার পূৰ্বে, তোমাদের 
সকলকে আর একবার আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তোমাদের বক্তব্য যা বলেছ তার অধিকন্ত 
আরো কিছু যোগ করতে চাও কিনা । 


জনসেবক 


আনি আবার এই কণাই বলতে চাই যে আমার সমস্ত জীবন আমি উৎসগ করি জনসেবায় 
-_ বহুবতৎসর ধরে আমি পরিচিত বা সন্তাবিত সব রক উপায়ে চে! করে দেখি, কিন্ত পূব 
তৃপ্তিকৰ ফল কোন কিছুতে পাইনি ! এখন আমি স্থির জেনেছি যে আমি বদি আমার 
সত্যকার অর্থই যদি না ধরতে পারলাম তবে বানুঘকে-সাথকতাবে কেমন করে সাহায্য:করতে 
পারি? যা কিছু প্রতিকারেরই আশুর গ্রহণ করি ন! কেন তাতে ক্ষণিক উপশন হতে পারে 
কিন্তু আরোগ্যলাভ হবে না । সত্যের চেতনাই কেবল যানুঘকে উদ্ধার করতে পারে । 


£খবাদী 


জীবনে বচ দ:খভোপ করেছি, বভ নিরাশ আমি হয়েছি, বহু অন্যায় সহ্য করেছি, 
বহু দৈনা সাক্ষাৎ করেছি-_ কিছুরই উপর আমার আর বিশ্বাস নাই, কারো উপর ভরসা নাই, 
না জগতেৰ উপর, না লানুঘের উপর । আছে এক আস্থা শুধু সত্যের আবিকারের উপর-_ 
অবশ্য সত্যকে আদৌ যদি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। 


প্ৰথম সাধক 


আমাদের দুজনকে একসাথে আপনারা দেখছেন, তার কারণ একই প্রেরণা আমাদের 
ভীবনধারাকে বিলিয়ে ধরেছে_ দেহেন্স কি প্রাণের কোন গ্রপ্বিই আমাদের পরস্পরকে 
বাধে নি। আমাদের জীবনের একমাত্র অভিনিবেশ সত্যের আবিকার । 


[ সংখ্যা--_১ সত্যে আরোহণ 
প্রেমিক 


সাধক সাধিকা দূজনকে দেখিয়ে 
আনমর। দুজন কিন্তু এই বন্ধু দটির থেকে সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন ; ( প্রেষিকাকে আলিঙ্গন করে) আমাদের 
জীবন পরস্পরকে ধরে, পরস্পরের জন্যে__আমাদের একমাত্র আকাঙক্ষা পূর্ণ মিলন লাভ, 
দুটি দেহে থাকবে কিন্ত শুধু এক সত্তা, এক চিন্ত, এক ইচছ৷---দূটি বৃকে থাকবে এক নিঃশ্বাস, 
দুটি হৃদয়ে এক স্পন্দন-___দুটি হৃদয় বেঁচে থাকবে প্রেসকে ধরে, প্রেমের মধ্যে, প্রেবের জন্যে । 
আমরা চাই প্রেমের যে পরিপূর্ণ সত্য তাকে আবিষ্কার করতে, আমাদের জীবন এই লক্ষ্যেই 
আমরা উৎসর্গ করেছি । 


সন্গাসী 
কিন্তু আমার কাছে সত্য যে এত সহক্রলভ্য তা মনে হয় না । যে পথ সেখানে গিয়ে 
পৌ'ছেচে তা হবে কঠোর সমুচচ, খজু__বিপদে-আপদে, ভীতিতে, মিথ্যা ভ্রাস্তিতে পরিপূর্ণ । 
এসব বাধাবিপত্তি পার হয়ে চলতে গেলে দরকার অটল সঙ্কল্প আর ইস্পাতের স্নায়। আৰি 


নিজে সবরকম কৃচ্ছতার, তপস্যার, ত্যাগের জন্য প্রস্তত-_যে-সুবহান লক্ষ্য সন্মুখে ধরেছি, 
তার উপযুক্ত হবার জন্যে ৷ 


শিল্পী 
সকলের দিকে তাকিয়ে 


আর কিছু বলবার নাই তোমাদের ?--‘ন৷ । তাহ'লে একমত আমরা__আমরা। 
একসঙ্গে একই চেষ্টায় সকলে মিলে এই যে সুমহান গিরি সত্যের দিকে মাথ৷ তুলেছে তাতে 
উঠব গিয়ে । এ অভিযান কঠিন, শুমসাধ্য--_কিন্তু চেষ্টা করে দেখবার যোগ্য ; কারণ 
তার শিখরে উঠতে পারলে সাক্ষাৎ কর! যায় সত্যকে আর বল৷ বাহুল্য তখনই সব সনস্যারই 
মীমাংসা হয়ে যায়। 

কাল তাহলে আমরা সকলে মিলব পাহাড়ের তলায়-_ একসঙ্গে আমাদের আরোহণ 
সুরু করব । আস যাক এখন তবে-_ফিরে দেখা হবে। 


সকলের নিক্ৰান্তি 


শ্ীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বৰ্ধ-_-১৭ ] 
প্ৰথম ধাপ 


পাহাড়ের উপবে সবুজ সমতলভুমি--সেখান থেকে সমস্ত নিযম়ভুষিটি দেখা যায়) এই সবতলতূষি 
পৰ্যস্ত পথ ছিল সহজ পৃশস্ড, এর পর থেকে তা হয়ে উঠল হঠাৎ খাড়া_ বিরাট শ্রিলানয় সমুচচ পাহাড়ের 


সানুদেশ বেড় দিয়ে তা চলল। 
সকলেই একসঙ্গে চলেছে, শামর্থো উৎসাহে পরিপূর্ণ । সবাই তাকিহে দেখল নিষৃভুনি,--উ চু থেকে 


সবটা তার দেখা যায়। তারপর ক্রনসেবকের ইসারায় সবাই কাছে এল। 


জনসেবক 
বন্ধুসব, কিছু বলতে চাই তোমাদের আনি-_বিশেঘ দরকারী জিনিঘ জানাতে হবে 
তোষাদের । 
সবাই নীরব, নন দিয়ে শুনছে 
সানন্দে হেলায় আামরা উঠে এসেছি এই উচ্চভূমি অবধি-_-এবান থেকে আমর! জীবনের 
ধারা নিরীক্ষণ করতে পারি, তার সমস্যা সব ভালে৷ করে বুঝতে পারি-_বুঝতে পারি মানব 
দঃখের হেতু; জ্ঞান আমাদের বৃহন্তর গতীরতর হয়ে ওঠে, যে নীমাংস৷ খুঁজে চলেছি তা 
লাভ করবার মত ক্ষমতাও এসে যায় (ক্ষণকাল নীরব )-.- 
কিন্তু এখানে আমর! উপস্থিত হয়েছি একটা সংকট-স্বলে । এখান থেকে আরোহণ 
হবে আরো ঝজু, আরো কঠিন এবং বিশেষ কথা এই যে আমর৷ এখন পাহাড়ের অন্য দিকে 
ঘুরে যাব, আর দেখতে পাব না নিনুভূলি, দেখতে পাব না মানুঘ ; তার অথ, আমাকে আমার 
কাজা বিসর্জন দিতে হবে, মানুঘের সেবা করব আমি এই যে বত নিয়েছিলাম তা ভঙ্গ হবে 
আমার । আমাকে আর তোমাদের সঙ্গে খাকতে বোলো না-- তোমাদের ছেড়ে আমাকে 
যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে আনার কর্তব্য করবার জন্যে । 
অবতরণের পথ ধরে ফিবে চলল সবাই আশ্চধ্য হয়ে, ক্ষুণ্ন হয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর 


সন্ন্যাসী 


বেচারা ভাই ! চলল নীচে নেমে আবার ! কৰ্বে আসক্তি, বাহ্য জগতের, বাহাবরূপের 
মোহ তাকে পরাভূত করল ॥ কিন্ত আমাদের প্রেরণা যেন কিছুতেই স্তিমিত ন! হয়-___ আমরা! 
আমাদের পথ বেয়ে চলব, কোন অনুশোচনা কোন শ্বিধা না করে। 


সকলে আবার পথ ধরে চলন 


[সংখ্য।--১ সত্যে আরোহণ 


পথের এক অংশ- ক্রমে খাড়া হযে উঠেছে, তারপত্র সনকোণে দুরে গিয়েছে এননভাবে মে কোথায় 
চলেছে তা দেখা বায় না! নীচে একখানা সুদীর্ঘ অতিঘন শুদ্ৰবেধ পথটিকে জগ২ পেকে সম্পূণ আলাদা কথে 
রেখেছে । 
সকলেই নুযালাধিক আনশে চলেছে, দৃ:খবাদী ছাড়া-- পকলেৰ্‌ূ শেষে সে এসে উপস্থিত হল, পা টেনে টেনে, 
তাৰপৰ পণেব ধাবে, পাড়ের উপন বশে পড়ন। দূহাতের ৰধোযে নাথ৷ গুজে চুপ করে বইল__আান সকলে 
যখন দেখলে সে আসছে না তখন ফিল্গে তাকালে । ছাত্রছাত্রীদের একজন ফিৰে এল, ভীত কাৰে হাত নিব । 


দ্বিতায় থাপ 


ছাত্ৰ 
আরে! কি হল মশাই ! ব্যাপার কি? হাঁপিয়ে গেছ? 


দুংববাদী 
হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে 
যাও. যাও-_ ছেড়ে দাও আমায়-__যথেই হয়েছে, আর পারি না আমি। 


কেন, হয়েছে কি? 
দুঃখবাদী 
না, না, আহি বলছি আর পারি না--এট! একটা বোকামি, একটা অসন্তব কাম্য । 
( পায়ের নীচে মেঘরাশি দেখিয়ে ) 
দেখ না চেয়ে । জগত পেকে, মানুষ থেকে আমর! সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি । 
কিছু নাই, কিছু নাই, বুঝবার জন্যে ধরবার ছোবার কিছু নাই, 
ফিরে তাকিয়ে দেখল রাস্তার বাঁকে 


আর এ দেখ! কোথায় যে চলা হচ্ছে তা জানবার যো নেই । সবটাই উদ্ভট, নয় 
উদ্বন্ৰাত্ত--দূই-ই বোধ হয়। শেঘটা হয়ত দেখ৷ যাবে আবিকার করবার কোন সত্যই নাই । 
জগত বল, জীবন বল, একট! নরক নয় কি? ফাঁক নেই বের হবার-__-তার মধ্যে আমর! রয়েছি 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বৰ্ধ-_১৭ ] 


কয়েদী হয়ে। তোমাদের ইচডা হয়, চলতে থাক। আমি আর নড়ব ন৷---আমি আর 
লড়ব না। আমি আর ঠকতে চাই না। 


দুহাতের যবো আবার নাথ! ওঁছে বসে রইল, ছাত্ৰাট তাকে বুঝাবার আর আশা। করল না, আর দেরীও 
করতে চাইল না__তাই তাকে তাৰ নৈন্বাশ্য তোগ করবার জন্যে ছেড়ে দিয়ে চলল আর সকলের সঙ্গে যোগ 
দিতে, আবার চড়াইয়ের পথ ধরতে । 


তৃতীয় ধাপ 


বৈজ্ঞানিক আব শিল্পী একসঙ্গে এল, দলটির পিছনে একেবারে, আলাপ করছিল বলে বেন দেরী হয়ে 
গিরেছে__আলাপের শেষ! 
বৈজ্ঞানিক 
হয়া, আমি তোমাকে বলেছিলেম-_ আমার মনে হয় আমরা একটু তরল চিত্তেই যেন 
অভিযানে নেমে গিয়েছি। 


শিল্পী 
ঠিক কথা, আমাদের আরোহণ এপধ্যস্ত নিক্ষলই হয়েছে। অবশ্য অনেক চিত্তা- 
কৰ্ষক জিনিঘই আমরা যে পর্যবেক্ষণ করিনি তা নয়-- কিন্ত সে সব পধ্যবেক্ষণ খুব বেশি 
ফলপ্রদ হয় নি পরিণামে | 


বৈজ্ঞানিক 

তা বটে,-- আমার পদ্ধতি আমি পছন্দ করি-_তা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত, ত! নির্ভর 
করছে নিরন্তর পরীক্ষণের উপর তত আমি এক পাও এগিয়ে চলি না, যতক্ষণ পধ্যস্ত 
পূৰ্ব্বভ্তত ধাপ সত্য বলে নিণীত না হয়েছে । এস, আমর। ডাকি আমাদের বদ্ধুদের-_-খুব 
একটা প্রয়োজনীয় বাঞ্ডা আমায় দিতে হবে ওদের-__ 

ইসারা ও শব্দ করে ডাকল সকলকে-__সকলে কাছে এলে, বৈজ্ঞানিক বলে চলল তাদের 

বন্ধুরা সব ! পথের সহযাত্রী সকলে ! যতই আলর। দূরে চলে গিয়েছি জগৎ থেকে, 
তার স্থূল বাস্তবতা থেকে, ততই বেশি আমার মনে হয়েছে যে আমরা যেন ছেলেখেলা করছি £ 


৩৬ 


[ সংখ্যা_-১ সত্যে আরোহণ 


আমাদের কাছে এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছিল যে এই খাড়া পাহাড়টি যার চূড়া পর্য্যন্ত 
কেউ কখনে৷ উঠতে পারে নাই, আমরা যদি তা পারি তাহলে সত্যে গিয়ে পৌছাব__আর 
অমনি আমরা পথে উঠে চলেছি, উঠবার পৰ সম্বন্ধে কোন পরিচয় না নিয়েই । কে বলতে 
পারে আমাদের পথ ভুল হয় নি? কে আশ্বাস দেবে আশানুরূপ ফল আমাদের হবে? আমার 
মনে হয় আমরা কাজ করেছি অমার্জনীয় তারল্যে পরিচালিত হয়ে--আলাদের এই অনুষ্ঠান 
বিজ্ঞান-সম্বত নয়। সুতরাং আমি ঠিক করেছি-__অতি দুঃখের সাঙ্গে বলব, কারণ তোমা- 
দের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অটুট থাকবে, ঠিক করেছি আমি এখানেই থেমে যাব প্ৃশুটি অনু- 
ধাবন করতে, একটা নিশ্চয় সিদ্ধান্তে পৌছাতে. যদি তা আদে। বা সম্ভব হয়-_কি পথ অনু- 
সরণ করা উচিত, সতাকার পথ কি, যা লক্ষ্যে পৌছে দেবে। 


কিছুক্ষণ পরে 


তাছাড়া আরো কথা । আমার স্থির বিশ্বাস প্রকৃতির মধ্যে অতি সামান্যতম বস্ত্র 
গঠন-রহস্য যদি আমি আবিকার করতে পারি---ধর না, রাস্তার উপরের এই তুচ্ছ পাথরের 
টুকরাটি--ত৷ থেকেই আমি সত্যে গিয়ে পৌছাতে পারি । সুতরাং আমি এইখানেই 
রয়ে গেলাম, এবং তোমাদের বলি, এস তাহলে-_ হ্যা এস তা হলে, বলছি-_তাই আশা করি ; 
কারণ হয়ত বা তোমর। আবার ফিরে আসবে আমার কাছে আর আমার বৈজ্ঞানিক ধারায় : 
কিছ আমি যা চাই তা যদি লাভ করি তবে আমিই হয়ত তোমাদের কাছে গিয়ে পৌ ছুব 
স্ুসংবাদটি নিয়ে । 


শিল্পী 


আমিও মনে করছি তোমাদের সঙ্গ ছাড়ৰ---তবে আমার হেতু আমাদের বৈজ্ঞানিক 
বন্ধুবরের হেতু নয়, যদিও দাবী তারও একই । 

আমাদের এই মনোজ্ঞ উত্তরণের পথে অনেক অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি__নৃতন 
নুতন সুন্দর জিনিঘ সব দেখ দিয়েছে---ন৷, বলতে পারি সৌন্দধ্যের এক নূতন বোধ আমার 
আমার মধ্যে জল্ন নিয়েছে---আৰ সেই সঙ্গেই একট। তীর অদম্য প্রয়োজন আমাকে পেয়ে 
বসেছে যে সে-অভিজ্ঞতা স্থল আকারের মধ্যে ধরে দিতে হবে, জড়ের মধ্য তাদের নামিয়ে 
আনতে হবে যাতে সকলের শিক্ষার ত৷ সহায় হয়, বিশেঘতাবে যাতে তার কল্যাণে এই স্থূল 
অগৎটি প্রবন্ধ হয়ে ওঠে । তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করলাম তাহলে, অতি দুঃখের সঙ্গে । 
আমি এখানেই থেকে যাব-_বতর্দিন না আমার অভিনব অভিজ্ঞতা সব আমি সাকার না করে 
তুলতে পারছি । আমার সকল বক্তব্য আমি যখন ব্যক্ত করে ধরব, তখন আবার উত্তরণের 
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পথ গ্রহণ করব, তোমাদের সঙ্গে আবার মিলব গিয়ে, তোনর। যেখানে পৌ ছেচ সেখানকার 
নবতর আবিকারের অন্বেষণে | 
আসি তা হলে, ভাগ্য তোমাদের স্নপ্নসনূৃ হোক-- 


সকলে তার দিকে কিছু বিস্ষিত হয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর অল্পবয়স্ক৷ ছাত্ৰীট বলে উঠল: 


ছাত্রী 


কি এসে যায় আমাদের এ স্খলনে ! প্রত্যেকে তার নিয়তির পথে চলে, তার নিজের 
প্রকৃতি অনুসারে কর্শ্ব করে । আমাদের কিন্তু কোন কিছুতেই ফিরাতে পারবে না আমাদের 
এই অভিযান থেকে--চল, পথে এগিয়ে, সাহসে, সবলে, অক্রান্তভাবে। 


বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী ব্যতীত আর সকলে চলে গেল 


সাধক মাধিকা দূটি আন সনুযাশী একসঙ্গে মিলে চলেছে, না৷ ধেমে বরাবর স্বিব পদক্ষেপে, 
তাছের পশ্চাতে প্ৰেমিক প্রেমিকা দুজন পরস্পরের বধ্যে নিবিষ্ট, হাতে হাত দিয়ে চলেছে, অলনাদের দিকে 


দৃষ্টিপাত না কৰে। 
তাদেরও ঠিক পিছনে ছাত্রছাত্রী তিনজ্জন উপস্থিত হল-_স্পষ্টই ক্রান্ত তারা- এসে খাষল ৷ 


প্রথম ছাত্র 


আরে ভাই ! চড়াই বলতে চড়াই-_কি পথখানি---চলেছে ত চলেইছে, কোথাও থানা নেই 
দম নেওয়ার ফুরস্ুৎ নেই-__লা; পরিশ্াস্ত হয়ে পড়েছি আমি। 


ছাত্রী 
ও কি কথা ! তুমিও বুঝি খসে পড়ছ আমাদের ছেড়ে! এটা কি ভদ্রতা হল? 


প্রথম ছাত্র 
আরে না লা-_ছাড়াছাড়ির কথা কি হল। বলছিলাম, একটু বিশ্বান করে নিলে 
হ'তনা ? একটুখানি বসে দনটা নিয়ে নিলে হত না ?-_একটুখানি বই ত নয়? উঃ, পাখান। 
কি না ধরে গিয়েছে-_বস ন৷ একটু, একটুখানি শুধু__-তারপর চলা যাবে আবার, আরে৷ 
উদ্যষে, দেখবে তখন । 


[ সংখ্য।---১ সত্যে আরোহণ 


দ্বিতীয় ছাত্ৰ 


বেশ__ তোনাকে এখানে ত আন্ন হাওয়া খেয়ে থাকবার জন্যে একলাটি ফেলে আমরা 
ভেগে যেতে পারি না-__তাহাড়া, আনিও ভাই কিছু ক্রান্ত হয়ে পড়েছি! এস না সবাই 
একটু বসা যাক-_বলি, শুনি পরস্পরে কি দেখলাহ, কি শিখলাম আলরা ॥ 


ছাত্রী 


একমৃহ ত ইতস্তত: করে বসল 'ওদেৰ হত 


বেশ, তাই হোক--তোষাদেগ সঙ্গ ত্যাগ কৰতে চাই নী । তবে বেশিক্ষণ কিন্তু বস! 
চলবে না-_-পথে দেরী করা সব সময়েই বিপদজনক কিন্তু-_- 


প্রেৰিক-প্ৰেৰিক৷ কিরে অকাল, দেখল ওরা বসে পড়েছে, দেখে চলল আবাবু*০০ 


স্পষ্টই বেশ উচচস্বান__ রাস্তা আরো সঞ্চী৭ন, নীচে দেখা৷ যায় বিশাল দিপ্রস্তর, অধিতাকা অদুশ্য, সাপ? 
বেষেক নীচে চাকা পড়েছে__লান্য)। খেকে একই পিছনে, ৰূক্ত আকাশের দিকে মুখ করে ছোট একখান) বাড়ী ॥ 
প্রথহ তিনজন না খেষে বরাবর চলে গেল, তাৰপৰ এল পৰস্পৰেৰ সাতবদ্ছ পরেলিক-প্রেবিকা, তাদেৰ আপন স্বপ্রে 
বিভোর । 


প্রেমিকা (দেখল তারা নিঃসঙ্গ ) 


বাঃ, কেউ ত নেই দেখছি-__আবন্বা শুধ দভনে। আর সকলকে দিযে কি হবে 
আমাদের-__আনাদের ত কোন প্রয়োজন নেই তাদের দিয়ে । আমরা দুজনে দুজনকে নিয়েই 
ত সম্পূণ সুখী । 


পথের পাশে বাড়ীখানা দেখে 


প্রেমিক 


দেখ ত চেষে, প্রিযিতষে, এ যে ছোট বাড়ীখানি, পাহাড়ের গায়ে, নির্জন কিন্ত কি 
আরামের, কি অস্তরঙ্গ অথচ খোলা অন্ত আকাশের দিকে চেয়ে । হনে হয় আমাদেরই 
জন্য বিশেষভাবে তৈরী ॥। আর কি চাই আমাদের £ আমাদের মিলনের আদর্শ আশ্বয়। 
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আমরা ত পেয়ে গিয়েছি, আমরা দুজনে, পুণ অখণ্ড নিলন- হছায়াশুন্য, নেঘনুক্ত । ওরা যাক 
না উঠে কোথায় যাবে, অনিশ্চিত কোন মতের দিকে---আমাদের সত্য, আমাদের দূলনেনর 
একান্ত সত্য আমরা তো পেয়ে গিয়েছি-__যথেই তা আমাদের । 


প্রেমিকা 
তাইত, প্ৰিয়তম, চল যাই, বাড়ীখানার ভিতরে আশ্বয় নিই-_আমাদের আনন্দ উপভোগ 
করি আর কিছু দৃকপাত না করে। 
বাহুবদ্ধ হয়ে তারা পথ ছেড়ে বাড়ীখানার দিকে চলল 


ষষ্ঠ ধাপ 
পথের শেঘ-__একান্ত সন্কীণ হয়ে তা হঠাত খেষে গেছে__একটা বিপুল পৰ্ধতগাত্ৰ খাড়া হয়ে উঠে 
গিয়েছে আকাশের দিকে, চড়া তার আব দেখা যায় লা। বৰা দিকে অল্পপরিসরের একখানা সমতলভূমি 


প্ৰসাবিত, তার শেষ প্রান্তে একটা অনুচচ এবং ক্ষপ্র কুটিত্-_-সবন্ত স্বানটি রিক্ত উধর ) 
শেষের তিনজন একসঙ্গে এল- সনুযাসী কিন্ত থামল এবং ইসারায আর দূজনকে থামতে বলল 


সন্ন্যাসী 

একটা। বিশেষ কথা বলবার আছে তোমাদের কাছে আমার, তোমরা দুজনে শুনতে 
যদি। উর্থ্ারোহপণের পথে আমি আমার সত্যকার সত্তাকে, আমার সত্যকার আত্মাকে 
আবিষার করেছি । আনি শাশ্বতের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, আমার কাছে আর কিছুর অস্তিত্ব 
নাই, আর কিছুর দরকারও নাই আমার । যা সেই বস্তুটি নয়, তা অকিঞ্কিৎকর ভ্রান্তি। 
সুতরাং আমি মনে করি পথের শেষে আনি পৌছে গিয়েছি । 

বাদিকের সমতলাট দেখিয়ে 

দেখ, ঠিক এখানেই রয়েছে কি মহান নিৰ্জন স্মানটি__যে জীবন যাপন করতে চাই আমি 
এখন থেকে, সত্যই অনুকূল তার পক্ষে । আমি ওখানে থেকে যাব, থাকব অটুট ধ্যানের 
মধ্যে ডুবে, পৃথিবী ও মানুঘ থেকে দূরে, অীবন-যাত্রার নিয়তি থেকে মুক্ত হয়ে । 

আর কিছু না বলে, ইসারায় বিদায় আনিয়ে, পিছলে লা তাকিয়ে সোজ। চলে গেল- তার ব্যক্তিগত 
সিদ্ধির লক্ষ্যে । 


সাধক-সাধিকা সঙ্গীহীন হয়ে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করল, এমন মহত্বের নিদশনে কিছু যুদ্ধ হয়ে 
কিন্ত তখনই আবার সাষলে নিল,সাধিকাঁট বনে উঠল 
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সাধিকা 


না, না, এ কখনো সত্য-_পূৰ্ণসত্য হতে পারে না, বিশ্বস্থষ্টি কখন শুধু বিৰন মাত্ৰ 
হতে পারে না, যে তা থেকে সরে পড়তেই হবে ॥ তাছাড়া, আমরা তো পাহাড়ের চুড়ায় 
পৌ'ছিনি__-আনবা ত আমাদের আরোহণ শে করিনি । 


সাধক 
একট। খাড়া পাহাড়ের উচু দেয়ালে পথট৷ ঠেকে পিয়ে শেষ হয়েছে ত৷ দেখিয়ে 
তৈরী পথ ত থেমে গেল এ-পধ্যস্ত এসে । আমার মনে হয় এর বেশী আর কোন 
মানুষী জীব পার হয়ে যায় নি। এই যে খাড়া পাহাড়টি আমাদের সন্মুখে উঠে গিয়েছে ত৷ যনে 
হয় একেবারেই অনতিক্রন্য__ এটি পার হতে গেলে আমাদেরই প্রবেশের পথ খুজে বের করতে 
হবে, এক পা এক পা করে, এ শুধু আমাদের নিজেদের চেষ্টায়, কোন দিশারীর সাহায্য 
বিনা, একমাত্ৰ আমাদেরই সঙ্কল্প ও নিষ্ঠার সহায়ে __ আমাদের পথ আমাদেরই কেটে বের 
করতে হবে। 
সাধিক। 
লোৎসাহে 
কোন পরোয়া নেই, _-চল, এগিয়ে চল বরাবর-_কি একটা জিনিঘ আছে এখনো, 
আমাদের বুজে বের করতে হবে__স্থ্টির একটা অথ আছে-_তা আবিষ্কার করতে হবে । 


আবার তারা যাত্রা সুরু করল 


সপ্তম ধাপ 
পর্বত শিখর 
সাধক-সাধিকা সব বাধাবিয বীৰেৰ বত ঠেলে এসেছে_ শেঘ চেষ্টায় নিজেদেন তুলে ধরল একেবারে 
শিখরে, পূর্ণালোকের মধ্যে । সব জো্যোতিশ্বয় এখানে, শুধু বে পৃস্তস্বখণ্ডটির উপর তাৰা দাড়িয়ে সেইটুকু ছাড় 
তাও এত সঙন্ধীণ বে তাদের দূজোড়। পা অতিকষ্টে তার উপর স্বান পেয়েছে 
সাধক 
এই ত চুড়ায় আমরা-_জ্যোতিশ্বয় খরোক্ূজল সত্য--আৰর কিছুই নাই। 
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সাধিকা 
আর সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে _ধাপে ধাপে যে আমরা এত পরিশ্বব কনে চূড়া 
পর্যন্ত উঠে এমেছি তা সব মুছে গেছে। 
সাধক 
শ্ন্য-_পশ্চাতে, সন্মুখে, সব্ধত্র-__আছে শুধু আমাদের পা রাখবার মত জায়গাটুকু। 
আর কিছুই নাই ! 
সাধিকা 
এখন যাব কোনদিকে ? কি করতে হবে? 


সাধক 
এ ত সতা, শুব সত্য, চারদিকে, সৰ্বত্ৰ । 
সাধিক। 


কিন্তু তা আয়ন্ত করতে হলে আমাদের যে আরো এগিয়ে যেতে হৰে---সে জনো তবে 
আরো একটা গুপ্ত রহস্য আবিকার করতে হবে । 


সাধক 


স্প্টই দেখা যাচেছ, আমাদের বাক্তিগত চেষ্টার সব সম্ভাবনা শেঘ এখানে । আর 
একট! শক্তি এসে কাজ করা দরকার । 


সাধিকা 


ভগববপ্রসাদ, ভগবতপ্রসাদই কাজ করতে পারে শুধু- পথ তাতেই খুলে দিতে পারে, 
একমাত্র তা-ই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে । 


সাধক 
দিগস্তের দিকে হাত বাড়িয়ে 


দেখ, দেখ চেয়ে, দূরে, বহুদূরে, অতল গহবব্বর ওপারে চূড়া একট।, আলোয় আলোয় 
উন্তাসিত, সব্বাঙ্গসুন্দর ক্ূপাবলি, অপরূপ সুঘম৷---এ ত পৃণ্যভূষি, এ ত নূতন পৃথিবী ৷ 


[ সংখ্য।--১ সত্যে আরোহণ 


সাধিক। 
তাই ত! তাই ত! ওখানেই ত আমাদের যেতে হবে-_কিন্ত কি ব্রকনে ? 


সাধক 
ওখানেই যখন আমাদের যেতে হবে, পথও নিশ্চয় আনাদের মিলবে । 


সাধিক! 
হা, চাই বিশ্বাস, চাই তগবতপ্রসাদে ব্রকান্তিক নির্ভর, চাই ভগবানে পূর্ণ সন্পণ। 


সাধক 


হ্যা, পূণ আত্মসমপণ ভগবত ইচ্ছার কাছে । কোন পথই যখন আর চোখে দেখা৷ 
যায় না, তখন আমাদের প্বাপিয়ে পড়তে হবে কিছু ভয় ন৷ করে, শ্বিধা না করে, পূর্ণ নির্ভর 
নিয়ে। 


সাধিক! 
আমাদের গন্তব্যস্বানে আৰব নিশ্চয় পৌঁছে যাব । 


দুজনেই ঝাপ দিল 


সাধক 


এই দেখ, এসে গিয়েছি আমর৷--অসঙ্ভুত শক্তি এক অদৃশ্য পাখায় করে যেন উড়িয়ে 
নিয়ে এসেছে । 
সাধিকা 


চারদিকে চেয়ে দেখে 


কি অপরূপ জ্যোতিৰ্ম্ময় মহিম৷ ! আমাদের এখন শুধু শিখতে হবে নুতন জীবন যাপন 
করা । 


যবনিকা 


৩৬ 


বিজ্ঞানঘন পুরুষ 


আমরা জানি, অতিমানস সৎ-চিৎ-আনলের স্বরূপশক্তি । বিশ্বকে সেই ধরে আছে 
এবং প্রবতিতও করছে । আমরা মানুঘ বা মনোময় জীব, ননই হল আমাদের মুখ্য চিদ্-বৃত্তি ৷ 
মনের উৎকর্থে আমাদের মাঝে দেখা দেয় বৃদ্ধি এবং বোধি । বুদ্ধি অতীন্দ্রিয় সামান্য-জ্ঞানের্ল 
আশ্রয়, বোধির বৈশিষ্ট্য হল প্নাতিভ'সংবিৎ। চেতনার যে-ভূমিতে বৃদ্ধি বিশুদ্ধ এবং বোধি 
সহজ, উপনিঘদের ভাষায় তাকে বলতে পারি বিভ্ঞানভুনি । আমাদের মাঝে এই বিজ্ঞানই 
হল অতিযানসের মূখ্য বৃত্তি । যেমন সচিচদানন্দের অতিযানস, তেমনি প্রবৃদ্ধ জীবচেতনার 
বিজ্ঞান ৷। একটি উপর থেকে নীচে নেমে আসছে, আরেকটি নীচ থেকে উপরপানে উঠে 
যাচেছ। 

মনের ওপারে বিজ্ঞান । মন ইন্রিয়ের মাধ্যমে বহকে জানে পরোক্ষভাবে । আর 
বিজ্ঞান সেই বহুর মূলে এককে ভ্রানে এবং সে-জানাতে বহুকেও জানে অপরোক্ষভাবে 
--_ইজিয়ের কোনও আশয় না নিয়েই । নন জানে বাইরের ধাক্কায়, আর বিজ্ঞান জানে 
অস্তরের স্বতঃস্ফুৰণে--তার জানা তাই ‘হয়ে ভ্রান৷'। প্ৰাকৃত-চেতন৷ বাইরের উপর 
অনেকখানি নির্ভর করে বটে. কিন্তু তারও মাঝে অতীস্ত্রিয় স্বতঃস্ফুরণের একটা বেগ আছে । 
চেতনা শুধু আয়নার মত বাইরের প্রতিবিশ্বই যে গ্রহণ করছে ত নয়, নিজস্ব ভাবন৷ দিয়ে 
তাকে অর্থবুক্তও করছে। স্বত:স্ফ্রণের এইটি হল প্রথম কাজ । ইস্ৰ্ৰিয়ের আহরিত 
জ্ঞানের মাঝে যে একটি বিশেষ অর্থের বিধান করে, সে হল আমার ‘আষি’ । স্বভাবের গরজে 
আমাকে কেন্দ্র করেই প্রতিনিয়ত আমার জগতকে আমি স্বাষ্ট করে চলেছি । বৃদ্ধির উৎ- 
আত্মসচেতন হই। আঞ্মসচেতনত৷ স্বতঃস্ফ্রণের আরেকটি বৃত্তি । আত্মসচেতলতার 
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উতকর্দসাধনই হল যোগ, তাৰ চরম পৰিণাম স্বারাজ্যসিন্ধি---আমার বিশুদ্ধ আনিকে পুরা- 
পুরি জানা, পাওয়া এবং ব্যবহার কবা । তখন বিশুব্যাপাৰকে আর যগ্বাচার বলে অনুভব 
হয় না । দেখি. আমার মাঝে যে স্বত:স্ফরণের অনিরুদ্ধ সংবেগ, তা বিশ্বেরও লুলে” 
এক বিশ্বোন্তৰ আদিতাদাতির স্বতংস্করণেই বিশ্বের লীলাকমল সহজের ছন্দে দল যেলছে। 
উপনিমদেৰ খঘির ভাঘায় বলতে পাবি, সেই আদিতোনই একটি বশ্ষি সমস্তত হয়েছে আমার 
হৃদয়ে । তার ছ্রোয়ায় আমার ও হৃদয়কমল দল নেলছে । আমার জগত এই আত্যোন্নীলনের 
আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, আমিই আমার জগত। এ সেই 'জগতাং জগৎ'-এক শাশ্বত 
সত্তারই স্বত:স্কুরণ, যেমন বিশ্বে তেমনি জীবে । বিশ্বের স্বতঃসফুরণের মূলে অতিমানসের 
সংবেগ, তেমনি আনার স্বত:স্কুরণের মূলে বিজ্ঞানের সংবেগ 1 বিশ্বলীলায় অতিবানসের 
যে-সান্রাঙ্যসিদ্ধি, তারই ছন্দের অনুবর্তনে আমার মাঝে বিজ্ঞানের স্বারাজ্যসিদ্ধি । 
আতিমানসকে মন দিয়ে জানা যায় না, কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে বোঝা যায় । প্রাকৃত- 
নেও বিজ্ঞানের একটী আবছা প্রকাশ হয় বৃদ্ধিতে. বৃদ্ধি দিয়ে অতিযানসের স্বূপ সম্বন্ধে 
খানিকাটা কল্পনা কৰা চলে । তাতে আর-কিছু না হ'ক, লোকোন্তরের একটা আভাস 
চেতনায় ফাইতে পারে । আভাসকে প্রভাসে রূপান্তরিত করাই সাধনার লক্ষা। তার 
গোড়ার কথা হল অন্তরাবৃত্তি আর আম্মসচেতনত৷ ৷ আভাসে যা ফুটেছে, তা বস্তু নয়__ 
ভাব। ভাব আমার চেতনায়, বস্তর সে অর্থ। ভাবের মাঝেই চিত্ত নিবিষ্ট হলে দেখি 
বস্তুত বস্তুর অর্থ আমিই । আৰি তোমাকে জানতে গিয়ে পেতে গিয়ে আমাকেই জানছি 
এবং পাচিছ। এই একান্ততা যখন সহজ হয়, তখন বিজ্ঞান ঘনীভূত হয়। বিভ্ঞানঘন 
পুক্ুঘের চিদ্বৃত্তিরব আধার হল এই তাদাম্ব্যবোধ ! কোনও-কিছুকে “আনারর" বলে জানা 
প্রাকৃতবোধের মাঝে একটা অশ্থর্ঙ্গতা আনে । কিন্তু তবুও আমাতেতোলাতে একটা 
ফাক থাকে । ফাক বোজে, যখন আমি তুমি হয়ে যাই | আমি তখন তুমি হয়ে তোমাকে 
জানি । তখন আমি ফাকা, তাইতে তুমি পূণ । এই ফাকা হয়ে বাওয়াটাই বিজ্ঞানের 
বনিরাদ । যোগের ভাষায় একেই বলে সমাধি 1 তাদাক্বাবোধ সমাহিতচিস্তের স্বাভাবিক ধর্ম ৷ 
এই তাপাম্বোধের তিনটি বৃত্তি আছে । উপনিঘদ তাদের পরিচর দিয়েছেন এই- 
ভাবে । একটি হল আব্বাকে সর্বভূতের বোধ, দ্বিতীয়টি সর্বভূতে আত্মার বোধ এবং তৃতীয়া 
আন্মাই সৰভূত এই বোধ । বলা বাহুল্য, তিনটিই জ্াপ্রত্সমাধির চিন্ময় বৃত্তি। আত্ম- 
চৈতনোর নিরহ্ষশে ব্যাপ্তি এবং আবেশ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, অনুপ্রবিষ্ট হচেছ, তাকে সত্তার 
গভীর হতে বিচছ্ুরিত করছে, এই হল তাদের ক্রিয়ার স্বরূপ | প্রাকৃত-নন প্রশ্ন করবে, 
কি করে তা হয়? তার ত্র এক জবাব : অন্তবুখ হয়ে, স্তব্ধ হয়ে, শূন্য হয়ে-_অথচ সম্পূর্ণ 


জেগে থেকে! 


[ সংখ্যা-_-১ দিব্য-জীবন 


এই চিদ্বৃত্তি দিয়ে যে-জানা, তা হল বস্বন্দকূপকে আন্তস্বক্মপে স্গানা । এটা প্রাকৃত 
মনের এলাকায় পড়ে না । তার জানা বস্তকে বাইবে লেখে ণ্ডাপগ করে জানা, তাৰ বিচিত্ৰ 
ধর্মের আবিষ্কার 'ও বিন্যাস দ্বার) নতুন-নতুন পনিশ্বিতির ক্রষ্টি করা । এই জ্ঞান হল বৈজ্ঞা- 
নিকের---আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের তা মুখ্য সাৰন । এতে উপকরণ স্তর্পীকৃত হয়, 


ইন্দ্ৰিয়শক্তিৰ ন্যনতার পূৰণ হয়। বস্তুকে আমন্য৷ তৰন ভোগ করি, কিন্তু ভানবাসি না | 
ভোগে আস্কাতে আর বস্তুতে তেদ দূর হয় ন। আনি তোনাকে পাই, কিন্ত আমার অন্তরে 


পাই লা । অথচ সেই পাওয়ার আকাহ্ক্ষাতেই এত আয়োজনের স্রষ্টি। আয়োজন ব্য 
হয়, অন্তরের শুন্যতা কিছুতেই পোরে না । যদি পূরত, বাইরের পাওয়াটাও তখন সার্ক 
হত। সে-পাওয়া তখন হত আত্মার বিলাস. অন্তরে পাওয়ারই আনন্দনয় বিচনুব্ণ ৷ 

মানসে আর অতিমানসে, ইন্ড্রিয়ভ্ঞানে আন বিজ্ঞানে এই সম্পর্ক । তনানসেরই 
মানস, বিজ্ঞানেরই ইন্দ্রিয়দ্রান | মন আর ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানেৰ যন্ত্ৰমাত্ৰ--ব্যাবহাবিক প্রয্নোজনের 
যস্ন। এটি বুঝতে হলে প্রাকৃতচেতনার ধারাকে উল্টে দিতে হয়-_'বাচতে শিখতে হয় 
অন্তরের স্বত:স্ফুরণের তাগিদে, বাইরের চাপে নয়! অন্তরে ঢুকতে গেলে বাইরকে 
হারাতে হবে, এ-আশঙ্ক। লিখ্যা ! যোগস্থ থেকেও কর্ম কৰা যার, চোখ মেলেও ধ্যান হয়। 
অনেক সাধ্যসাধনার পর এমন সহজন্থিতি আসে, এ-কৰাণও সত্য নয়। চিন্তবৃত্তিনিরোধের 
জন্য যতখানি মেহনত দৰকাৰ, চিদ্ৰৃত্তির উন্লেঘের জন্য তাৰ বেশী মেহনত দরকার হয় না! । 
অভ্যাস উভয় ক্ষেত্ৰেই অপরিহার্য : কিন্ত আসল কাশী হচেছ সাধনা শুরু কৰব কোপা থেকে-_ 
উপর থেকে, না নীচ শেকে । অবরোহক্রনে সাধনাই হল পূর্ণ যোশের পথ 1 আন্বোহক্র্ 
তাতে বন্ভিত হয় না, কিন্ত তার স্বান হয় গৌণ। কি করে সে সাধনা করতে হয়, আগের 
অধ্যায়ে তার আলোচনা কতা হয়েছে। 

আজ পৰ্যস্ত মনোষয়ী চেতনা আর শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে পৃথিবীতে । মনশ্চেতনার 
সাম্প্রতিক উতকর্ণ দেপা দিয়েছে জড়াগ্রয়ী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিকাশে । এ-বুদ্ধির এখন একট। 
বিরোধ চলছে বোধির সঙ্গে । বোধির অতীন্দ্রিয় বিভ্ঞানও যে যানুদের একটা ইষ্টাৰ, একঘ। 
সে স্বীকার করতে চায় না। কিন্ত এ তার ছেলেমানুঘী । ইন্দ্রিয়ের ইশারা অতীস্দ্ৰিয়ের 
দিকে, বস্তুর পিছনেই রয়েছে ভাব । শেই ভাবের আবিকরণেই মানুঘের জ্ঞান ও রসবোধের 
সার্থকতা । একটু তলিয়ে দেখলেই এ-তহগুলি বোঝা যায়। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকবৃদ্ধি 
যে-্রীবনদশন রচনা করছে. তারও একটা প্রয়োজন আছে । পৃথিবীৰ এখানে-সেখানে 
আত্মার সৌরদীপ্তি ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু মানুঘের মনের রানে আজও অনানিশার রাজত্ব । 
যহাপ্রকৃতির প্রেরণাতেই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এই অনানিশার ঘোর ঘোচাবার ভার নিয়েছে। 
‘মানুৰ শুধু অন্নের কাঙাল নয়’ এই আপ্তবাক্য বোখবার আগে তার সর্বজনীন অন্রাভাব দূর 


শীঅরবিন্দ মন্দির বর্তিক! বর্--১৭] 


হওয়া দরকার । তাই প্রাকৃত জীবনকে নিরদ্ধশ এবং সনৃদ্ধ করবার একটা তাগিদ এসেছে মহা- 
প্রকৃতির মধ্যে । বাইরের অভাব যখন আর থাকবে না, লানুঘ স্বতাবতই তখন ফিরবে 
অন্তরের দিকে । এবং ফিরবে সনষ্টিভাবে । বৰ্তমান যুগ সমষ্টিগত সাধনার যুগ, অশ্বৈত- 
বৃদ্ধিকে শুধ আধ্যাত্মিক তুঙ্গতায় সমাসীন ন! রেখে সমাজ্-চেতনায় ও রাই-চেতনায় সঞ্চারিত 
করবার যুগ | ননঃংশক্ির সম্যকৃ সফুরণে এটি সিদ্ধ হলেই মাটির বুকে এবার প্রতিষ্ঠিত হবে 
এক বিজ্ঞানঘধন চেতনা এবং শক্তি । আমর! বর্ত্যানে আছি একটা যুগসন্ধিতে দাড়িয়ে । এখন 
অস্ত ঢ় বিজ্ঞান-শক্তিরই প্রচোদনায় সন:শব্তিতে এসেছে এক আলোড়ন। একটা মহানৃ 
আদর্শকে নন আভাসে অনুভব করছে, কিন্তু তাকে ক্রপ দিতে গিয়ে নিজের স্বাভাবিক হৈত" 
বৃদ্ধি এবং আধারের অবিশুদ্ধির বশে নানা ঝামেলার স্থানটি করছে । এটা হল আগুন ভ্রলবার 
আগে ধোয়ার স্ষ্টির রত! কিন্ত ধোয়া থাকবে না! ইন্ধন ক্রমেই তেতে উঠছে, এইবার 
আলো ফুটবেই | পাধিব-চেতনার সমষ্টিগত ন্রপান্তরে এক চিদৃবীর্ধময় দেবজাতির ক্রমিক 
অভ্যুদয়-_-এই হল প্রকৃতি-পরিণামের পরের ধাপ । মহাপ্রকৃতিতে চলছে তারই আয়োজন । 
এই পরিণানের বিনি পুরোধা, তিনিই বিজ্ঞানঘন পুকুঘ ৷ এবার তারই স্বরূপের আলোচনা করব। 


পরমারথতত্বের চারটি বিভাব-_ সত্তা, চৈতন্য, আনন্দ এবং শক্তি । সৎ-চিৎআনল্ের 
স্বক্ূপশক্তিই হল অতিমানস । অতিমানসশক্তিযুক্ত সৎচিৎ্আনন্দের ঘনবিগ্রহকে আমর! 
বলি পুরুঘোন্ডৰ | পুরুঘোত্তম সবীন্তর্ধাবী । বিজ্ঞানধন পুক্রঘ পুরুথঘোত্তমেরই প্রকট 
বিভূতি। তিনিও সচিচদানন্দঘনবিগ্রহ এবং অতিমানসশক্তিযুক্ত । তীর আত্মসংবিতে 
সংচিৎ্আনন্দের অপরোক্ষ অনুভব-_তীর চেতনার চক্রে-চক্রে, প্রাণশক্তির প্রতি স্পন্দনে, 
দেহের প্রতিটি কোষে পুরুষোত্তমের দিব্য আবেশ । 

আম্মানৃতবের তিনটি প্রকার (77০96) নিজেকে অনুভব করা জীবন্দপে, বিশ্বরূপে 
এবং বিশ্বাতীতর্ূপে ; অর্থাৎ আপনাৰ মাঝে গুটিয়ে থাকা, সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়া, আবার 
সবাইকে ছাপিয়ে যাওয়া ৷ অনুভবের এই তিনটি প্রকারই বিজ্ঞানঘন পুরুঘের মাঝে সহজ 
এবং স্বতঃসিহ্ধ । তিনি আপনাতে আপনি আছেন ; এইখানে তিনি উপলিঘদের ভাষায় 
‘আহ্মরতি’, তিনি সিদ্ধ জীব । আবার তিনি আছেন বৈশ্বানর হয়ে সবার মাঝে ; তখন 
তিনি “আক্মক্রীড়'_ঘটে-ঘটে রললাণ হয়ে আপনাকেই অনুভব করছেন চিৎশক্কির 
বিচিত্র উল্লাসে । আবার তিনি প্রপঞ্চাতীত নিকল শিবস্বক্সস ৷ এমনি করে তীর মাঝে 
ঘটে জীবশক্তি বিশ্বশক্তি এবং স্বব্রপশভ্তির সাযরস্য । জীবক্ূপে তিনি জগতে থেকেও 
এবং জগতের হয়েও তার উধ্ববে নিত্য অধিরধঢ় রয়েছেন বিশ্বোস্তীর্ণ স্বরূপচেতনায় ॥ 
অর্থাৎ যুগপৎ তিনি 'অপোরণীয়ার্* এবং 'নহতোমহীয়ার্‌'__আবার পরম শুন্যতা । 


[ সংখ্যা--> দিব্য-জীবন 


বিসজ্ঞানধন পুরুঘ মূর্ত, অর্থাৎ চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তির তিনি ঘনবিগ্রহ ! এই সূর্তত্বই 
তার সত্তার 'র্হস্যনুন্তমৰ' । প্রাকৃত পুরুঘও হূর্ত ; স্তরাং তান সঙ্গে প্রতিতুলনায় বিজ্ঞান- 
ঘন পুরুষের স্বরূপ বোঝা হয়তো কতকটা সহজ হবে। 

সূর্তত্বের একটা লক্ষণ হল সংহতত্ব অথাৎ সৃতির মাঝে শক্তি বা ভাব যেন জমাট বেধেছে 
বলে আনর। অনুভব করি। যা সংহত, প্রতাক্ষের কাছে তা স্প?, কেননা তার অনুভবের 
মাঝে একটা তীক্ষত৷ আছে । অনুভবের তীক্ষুতা জানাদের কাছে মূর্ত অস্তিত্বের মাপকাঠি । 
একটা-কিছু আছে বলে তখনই মানি, যখন তা আমার চেতনাকে তীক্ষুতাবে আঘাত করে । 
আঘাতক বস্তুটি নৃর্ত, কিন্ত তার মূৰ্তত্বের প্রমাণ আমার চেতনার তীব্তায়। যদি আমার 
দিক থেকে দেখি, তাহলে বলতে পারি, অনুভবের তীৰ্ত্বই আমার মূর্তৃত্ব। 

আমার চেতন৷ বাইরের অতিঘাতে একটি কেন্দ্রে সংহত হচেছ! সেই কেম্রে 
আৰি মূর্ত । এই যূর্ততকে বলি আমার অহং। 

অহংএর সূর্তত্বই আমার কাছে মুখ্য । আমার বাইরে একটা জগত আছে, আমার 
চেতনাকে সে আঘাত করে বলে সেও মূৰ্ত । কিন্ত তার হৃূর্তত্ব গৌণ, কেননা আহার চেতনার 
সংস্পর্শে না এলে আমি তার অস্তিত্ব জানতে পারি না। 

আমি যেষন আছি, তেমনি আমার বাইরে ও অসংখ্য জীব আছে । আবার হত তাদেরও 
বাহ্যনৃতির কেন্দ্রে একটি তীর সচেতন অহং আছে। কিন্ত আমার অহংএর সঙ্গে 
তাদের অহংএর যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ । “আষি তাদের বাইরের নুতিটাই চিনি, ভিতরেব 
মুতিটাকে চিনি না। 

অথচ চেনবার দরকার হয়, ইচছাও হয় । অবশ্য একেবারেই যে চিনি না, তাও নর | 
আমাকে দিয়েই তাদের চিনি, ধরে নিই তারা আমারই মতন | কিন্তু এবনতর চেনার মাঝে 
অনেক ভুল অনেক গোজামিল থাকে, পদে-পর্দে তা ধরাও পড়ে । আমিই যে আমাকে 
সম্পূর্ণক্ষপে চিনি না, সুতরাং আমার তুলনায় অপরকেই-বা পুরাপুরি চিনব কি করে? 

কিন্ত আমার অহংও তো স্বাণূ নয়, সেও বাড়ছে । তার বৃদ্ধিতে অনুভবের যেমন 
প্রসার ঘটছে, তেমনি ঘটছে সংহতি । এটা হল বৃদ্ধির বাইরের দিক । ভিতরের দিকে 
এ সংহতিরই অনুবৃত্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে নতুন-একটা৷ বৃত্তি__আস্মসচেতনতা ৷ আব্ব- 
সচেতনতা প্রথষটায় ফিকে থাকে, কিন্ত প্রকৃতির হাত-প্রতিঘাতে ক্রমেই তা সংহত ও 
বিঘয়নিরপেক্ষ হরে ওঠে । অথাৎ আমার মূৰ্ত অহং রূপান্তরিত হয় মৃৰ্ত আন্মাতে ৷ 
আব্মসত্তার মূর্তত্বই যোগের লক্ষ্য । 

বাইরে লগত, ভিতরে অহং, তারও গভীরে আত্ম ৷ এই পরম্পরার মাঝে চিন্যয় 
মূর্তত্বের একটা ক্রমিক উৎকর্থ আছে। আত্মা অনুৰ্ত নয়, চিদ্বঘন__এই অনুভবে যদি 
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প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তাহলে অহংকে অনুভব হয় তার বিচঢুরণক্কপে । বিচঢুরণে বৈচিত্র্য 
আছে, তা আগ্লারই বিভূতি । কিন্ত সমস্ত বিভূতি সংহত হয়ে আছে এক এশ্বর-যোগে । 
আত্ম ধের মত, অহং তার রশ্মিজাল । প্রাকৃত অহংএ যে অনুভূতির তীবতা বা চিত্শক্তির 
বিদ্যদ্বিকাশ, তা এ সৌরবিদশ্বের পানেই প্রাকৃত-চেতনার উৎক্রমণ। অজ্ঞানে আমরা ত 
বুঝতে পারি না, কিন্ত বিজ্ঞানে বোঝা যায়। প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে ঝলকে-ঝলকে 
চিদগ্রির শিখ! লেলিহান হয়ে উঠছে-_এই হল বিশ্বলীলার তাৎপর্য । বিজ্ঞানঘন পুরু 
এই লীলার বোছ্ধা, ভর্তা এবং ভোক্তা-_বিদেহী হয়ে নয়, দেহী হয়ে! এই তার চিন্ময় 
ন্তত্ব। তিনি যুগপৎ অযানৰ, অথচ 'মানুঘীং তনুলাশ্িত:", প্রকৃতির চিন্ময়-পরিণামের 
তিনি পরম চমতকার। 

বিহ্ঞানঘন পুরুঘ যখন আত্মকেন্দ্রে সমাহিত, তখন উপনিঘদেন একটি পরিতাঘা ব্যবহার 
করে বলতে পারি তিনি 'জীবঘন' অর্থাৎ জীবলীালার যত বৈচিত্ৰ্য সমস্তই সংহত হয়েছে 
তার মাঝে এবং সে-লীলার চরম উৎকর্ষ ও তিনি । একদিকে বিশ্ব. আরেকদিকে বিশ্বোত্তর - _ 
দয়ের মাঝে তিনি সেতু। বিশুল্গীব তার কাযব্যহ, তার চিদৃধন জীব-স্বকূপের 
বিচিত্র বিভূতি আর বিশ্বোন্তর তাৰ অকা৷য়-স্বরূপ । বিশ্বোত্তবের প্রতি তার যে- 
প্রীতি, তা-ই বিশ্বলীবে ছড়িয়ে পড়ে বৈত্ৰীতাবনার স্বত-উৎসারণে। তীর হয়েই 
তিনি সবার---এই হল তার মাঝে সন্বন্ধতবের পরম চনত্কার । তিনি আপনাতে আপনি 
আছেন---এই তার প্রাকৃত জপ ॥ এইক্সপে তিনি বিশ্বের একজন ৷ কিন্তু তা বলে তিনি 
বিশ্ব হতে বিষুক্ত নন। প্রদীপের শিবা যেমন নিজের মাঝে সংহত থেকেই ছড়িয়ে পড়ে, 
তিনিও তেলনি আব্মবিচুরণের আনন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দেন সবার মধ্যে হৃদয়ের বেদনায়, 
ইন্দ্ৰিয়ের সংবেদনে- এষন-কি দৈহা-চেতনার নিবিডতাতেও ৷ অথচ এমনি করে বিশ্ব" 
ভুবনকে আস্মচেতনার জ্গারিত করে ও তিনি নিশ্রোন্তল, অতএব শ্ন্যস্বক্ূপ । তিনি একাধারে 
ভীবঘন, বিশ্বক্ূপ এবং অরূপ । তার আনন্তা-চেতলা যেমন ব্যক্তির বিগ্রহে ঘনীভূত হয়েছে, 
তেমনি বিচ্চুরিত হচেছ বিখ্বান্তিকা চেতনার ভাস্বরতায়, আবার নিলীন হয়ে গেছে বিশ্বো- 
স্তীণের পরঃকৃষু শূন্যতায় । তাই বৈদিক থঘির দর্শনের অনুসরণ করে তাকে বলতে পারি 
“বৈশ্বানর' পুক্ুঘ | 

এই গেল বিজ্ঞানঘন পুরুঘের অন্তশ্চেতনার বা স্বর্ূপের পরিচয় । কিন্তু এ-স্বরূপ 
নিঃশ্রক্তিক নয়, স্বভাবতই চিদৃবৃত্তিতে তার বীরের স্ফুরণ হয়। এখন আমরা তারই করা 
বলব । 

পরমাণ-সতৎ যেমন এক, তেৰষনি আবার বহুও । একের বহুতে ছড়িয়ে পড়া, আবার 
বহুর একে গুটিয়ে আসা-_এই দুটি ছন্দে চলছে শক্তির লীল৷ | শক্তির প্রকাশ যেমন 
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প্রজ্ঞায়, তেমনি সঙ্কল্পে । প্রজ্ঞা এবং সঙ্কল্প আয্রস্বরূপের দাটি মুখ্য চিদ্ৰ্ক্তি। একটি 
অন্তরে সৌঘমোযর প্রতিষ্ঠা করে, আরেকটি তাকে অভিব্যক্ত করে বাইবে ৷ বহর সঙ্গে 
একের সম্পৰ্ক হতেই দুয়ের উদ্তব। 

বাইরের জগতের বিচিত্র অভিঘাত থেকে অস্তরে বিচিত্র প্রত্যয়ের আবির্ভাব হচেছ । 
চিত্তের বাসনা এবং সংস্কার অনুযায়ী এই বৈচিত্রের নাঝে আমরা একটা ছন্দ ও সংহতি 
আবিফার করবার চেষ্টা করি । প্রাকৃতচেতনা ব্যাপক নয় বলে বিশ্বের সবটুকু সে দেখে না 
বা বোঝে না। তাই বাইরে থেকে যেসব উপকরণ তার কাছে এসে হাজির হয়, তার নাঝে 
বাছাই-ছীটাই করতে হয় । তা থেকে জাগে অনুকূল এবং প্রতিকূল বেদনা বা সুখ 'ও দুঃখের 
দ্বন্ব { দ্বদ্ব অস্বাস্থ্যকর, তাহতে সৃষ্টি হয় পীড়ার ৷ প্রাকৃতচেতনা খণ্ডিত এবং হুন্দ্বসঙ্কল, 
অতএব পীড়িত। প্রন্ঞা সেখানে আচছনু । 

বিজ্ঞানঘন পুরুঘের চেতন৷ অনন্তে সমাপনু এবং সবগ্রাহী । তাই তার মাঝে অবিরোবে 
সব-কিছুর ঠাই হতে পারে । চেতনার ব্যাধির সঙ্গে বিক্ষোভের একটা বিঘমানুপাত 'আছে। 
চেতনা যতই ছড়িয়ে পড়ে, ততই তার মাঝে ক্ষোভের তীবৃতা কমে আসে-_এটা আমরা 
প্রাকৃত অনুভব দিয়েও বুঝতে পারি । একার দুঃখ অসহন হয়, কিন্ত দশের জন্য দু:খবনণে 
দঃখকে ছাপিয়ে জাগে আত্মপ্রসাদ । এইখানে দেখছি, প্রাকৃত রীতির বিপর্ধয়। সঙ্গী 
চেতন৷ আঘাতের বদলে প্রত্যাধাত করে; তাইতে বেদনার স্ট্টি হর । কিন্তু পৰিব্যাপ্ত 
চেতনায় আঘাত তলিয়ে যায় সত্তার গভীনে । তাতেও আলোড়ন জাগে-কিস্ক সে-আালোড়ন 
সনুদ্রের বুকে বীচিভঙ্গের মত, তার মাঝে অসহন উত্তালতা নাই। এইখানেই প্রাকৃত 
দূঃখকে অপ্রাকৃত প্রসনুতায় রূপান্তরিত করবার সঙ্কেত খুজে পাওয়া যায়। বিভ্ঞানঘন 
পুরুঘের চেতনা আপূৃধমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রবৎ । বিশ্বপ্রকৃতির তরঙ্গ তাতে উঠে তাতেই 
মিলিয়ে যাচ্ছে, স্য্টি করছে আনন্দের ছন্দ! এই তীর প্রজ্ঞার জপ। 

এই-যে প্রজ্ঞা এবং আনন্দ, এ শুধু শক্তির নিমেঘ-রূপ নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
তার উন্মেঘ-্ূপও । পরলার্-সতের গভীরে যে আপনাতে-আপনি-ধাকবার আনন্দ, তারই 
উচ্ছলন এই জ্লগত। সে-জগতের একটা লক্ষ্য আছে---অন্তহীন প্রপঞ্চের উল্লাসে আবার এ 
স্বরূপানন্দে ফিরে যাওয়া । মলে রাখতে হবে, এ ফিরে-যাওয়া শুধু উপশম নয়-_ উল্লাস, 
একের মাঝে শুধু তলিয়ে যাওয়া নয়,__একের অন্তর মহিনাকেই অনস্ত বৈচিত্র স্কারিত 
করা । প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্তিতে চলছে এই স্ফুরণের তপস্যা । অন্তরে আলো, বাইরে 
আধার-_এই হল স্ৃষ্টির বাহ্ন-হুহর্ত । সেই আলোই আধারকে তরলিত করে বাইরে 
ফুটছে-_এই হল তার পরের পৰে উদয়নের মহিমা । তা-ই প্রজ্ঞার সঙ্কল্প-রূপ, উপনিঘদু 
যাকে বলেছেন বন্ধের 'জ্ঞানবয়ং তপঃ’ । 
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বিজ্ঞানঘন পুরুঘের প্রচ্ছার স্ফরণ তার সত্যসঙন্ধল্পের সিদ্ধবীধে । প্রজ্ঞা আর সঙ্কল্পে 
সেখানে কোনও ভেদ লাই | তার প্রজ্ঞা সৃষ্টিধনী । সবিতা শুধু প্রকাশই করে না, তাপও 
দেয় ; মে-তাপে প্রাণের স্ফু্ণ হয়, মাটির বুকে ফল ফোটে, জ্বলে আলোর রংষশাল । 
তেমনি বিভ্ঞান্ঘন পুরুঘের ও প্রজ্ঞায় আছে শুধু আত্মানুত.বর আনন্দই নয়, সে-আনন্দকে 
আধারে-আধারে সংক্রাহিত করবার বীষও । এই তার প্রজ্ঞার এশুর্ধ বা গুরুতাব। তিনি 
ধী-র প্রচোদক-_--গসবি তার মত । উত্তরে মহাশুন্য, অব্যক্তের রহস্যে নিথর ; নিয়ে পৃথিবীর 
বুকে চলছে প্রাণের তপস্যা ৷ বিজ্ঞানঘন পুরুঘের সঙ্কল্প দুয়ের মাঝে সাবিত্রী-দ্যতির 
দীপনী। তার প্রজ্ঞা স্করিত হয় সঞ্চনেপ, তীর সঞ্চল্প রূপ নেয় সিদ্ধকর্নে। সে-কৃর 
প্রকৃতির তাড়নায় নয়, আত্মস্বভাবের প্রেরণার । বাইরে একটী-কিছু ঘটিয়ে তোলবার 
ক্লিষ্ট প্ৰচেষ্টী৷ তা নয়, তা অন্তরের শক্তিকে সহজের নুক্জচছন্দে উৎসারিত করা । তার 
কর্ণ বিস্বাষ্ট। যে-সঙ্কল্প বিশ্বের মূলে, তার সঞ্চল্পে তারই অভিব্যক্তি । পে-সক্ষক্পের 
একটিমাত্র ধার৷---লড়ের গহন হতে চেতনার স্করণ, লোকোত্তরের প্রচোদনায় বিশ্ব- 
কমলের চিন্ময় উন্দীলন | বিভ্ঞানঘন পুরুষের সঙ্ষল্পেরও এই ধাবা । আনস্ত্যের চিদ্ধন 
দ্যুতি হয়ে সবার মাঝে সব-কিছুর মাঝে তিনি আলে! ফুটিয়ে চলেছেন । তাঁর এই আত্ম- 
বিকিন্ণের তপস্যা নিংশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ । তা-ই তার দিব্যকয়। তীর সামানা- 
তৰ ব্যাবহারিক করনের মূলেও ও দিব্যভাবনারই প্রেরণা । 

এইখানে প্রশ উঠতে পারে, বিজ্ঞানঘন পুরুঘের ব্যবহারে ধর্মাধর্মের স্বান কোথায় ? 
জবাবে বলা চলে, বিজ্ঞানঘন পুরুঘ যখন শুদ্ধসহ, তার কর্ম যখন চিদৃঘন ব্যক্তিসতের সহজ 
এবং স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি, তখন তার মধ্যে ধর্মাবর্গবোধের বা ভালমন্দের কোনও শ্বন্দ্ব কি 
সমস্যার কথা ওঠে না । হ্বন্ দেখা দেয় অবিদ্যাচছণ্র মনের মাঝে, কেননা সেখানে চলছে 
লক্কীণ অহংএর খেলা । অহংএঅহংএ বিরোধ যেখানে, সেখানেই সমস্যার স্যি। 
কল্যাণের আদৰ্শ তোবার ও আছে, আমারও আছে,-হকিস্ত আমরা কেউ সমগ্র সত্যের 
সবটুকু দেখতে পাই না বলে আদশে-আদশে সংঘৰ্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে । তাইতে যুগে-য্গে 
আদৰ্শ বদলায় ও । অবশা এরও মধেঃ প্রকৃতির উত্বপরিণামের তাগিদে চেতনার প্রসার 
ঘটে বলে আমাদের আদৰ্নবোধও ক্রমে উছ্স্ৰল হতে থাকে । কিন্ত তবুও শ্বন্থ একেবারে 
ঘোচে না। কাঠে আগুন ধরতে গিয়ে প্রথম দোয়া এবং তারপর ফোটে তাপ আর আলো । 
প্রাকৃতচেতনায় ধর্ন বোধের অভিব্যক্তিও হয় এমনি করে । সেখানেও কর্ম আত্মশক্তিরই 
বিচচুরণ, কিন্তু আত্মদৃটি স্বচ্ছ এবং উদার নয় বলে কৰে আয়াস এবং তার ফলে ছস্বের স্যা্টি 
হয় অবশ্যন্তাবী। কিন্তু সবিতার তেজ স্বতউতসারিত ; তার মাঝে আত্ববিচ্ছুরণের কুচ্ছূতা 
বা আচচ্ছনুতা নাই । ঢে-তেজও শেষ স্বষ্টি করে, জড়ের গহনে নিলেকে সঙ্কুচিত করে। 


[ সংখ্য।--১ দিব্য-জীবন 


কিন্তু তবুও সে আন্মস্থক্ূপে প্রতাস্বৰ, আপন স্বষ্টির "পত্রে তার ঈশন। অকুণ্ঠ । পৃথিবীতে 
দিন-রাত ঘটে পর্যায়ক্রমে, সেখানে আলো-আীধান্রের একটা শ্বন্ব আছে। কিন্তু সূধে 
কেবলই আলো এবং পৃথিবীর আধার সে-আলোরই একটা তিধক ভঙ্গি । 

বিস্তান-ধন পুরুঘের চেতনাতেও এই সাবিব্ৰী-দীপ্তি । সুতরাং আলো-আধাবের 
খন্ড তার মাঝে নাই । অথচ প্রাকৃতচেতনায় আধার আছে | সে-জাধার বিভ্ঞানঘন পুরুঘের 
বিশ্বচেতনারই কৃক্ষিগত। তিনি তেজস্বী, অতএব তিনিরান্তক ; আঁধারের সঙ্গে তার 
এই সম্পর্ক । এই তার সুদক্ষিণ রুদ্র্ূপ । আমরা তাকে বলতে পারি, আনাদের অনিষ্ট 
দর্শনের দিব্য জপাস্তর । প্রাীনেরা তা-ই বলতেন । যিনি শিব, তিনিই রুদ্র । কিন্ত 
রুদ্র তো অশিব নন | আমাদের অবিদযাক্রিই চেতনাতেই তিনি ‘ঘোর '. স্বরূপত তিনি অধোর । 

বিজ্ঞানঘন পূরুঘের সমস্ত কবই এই শৈবী-চেতনার উৎসারণ ৷ বাইবে তার যে-্ূপই 
থাক না কেন, বস্তুত তার একমাত্র লক্ষ্য অঙ্গারে আগুন ধৰিয়ে দেওয়া | সুতরাং বাইরে 
থেকে প্রাকৃতচেতনার সীমিত আদৰ্শবোৰ দিয়ে তাকে বিচার করলে চলে, না | বহাছনেরা 
তাই বলেন, ‘তার ক্তিয়া-মুদ্রা যত বিজ্ে না বুঝয়'। এদেশের বৈদান্তিকও বলেছেন, 
‘নিস্ত্ৰৈণুণো্যের পথে যিনি বিচরণ করছেন, তার কোথায় বিধি কোথায় নিষেধ ? তার পাপ 
পুণ্য কিছুই নাই ।” কথাটা শুনতে সাংঘাতিক, কিন্ত তবুও সত্য । বিজ্ঞানঘন পূরুঘের 
পাপ-পুণ্যের দায় নাই অথচ তিনি অশিবনাশন, শিবস্বরূপ । লৌকিক পাপ-পুণ্যের 
সংজ্ঞা মন:কন্পিত। মন কোনও কর্মকেই বিশ্বসতার পটভূমিকায় রেখে দেখে না । 
তবুও যখনই তার দৃষ্টির প্রসার ঘটে, তখনই পাপ-পুণোৰ মানের বদল হয়। নরহতা! 
পাপ,-_" কিন্তু বাজরা যখন নরঘাতককে প্রাণদও দেন, তখন লোকে তাকে পাপ বলে ন। । 
কেননা সেখানে বিচার হয় ব্যইির স্বাথের দিক থেকে নয়, সমষ্টির কল্যাণের দিক থেকে ৷ 
বৈদিক খঘি তাই পাপের সংজ্ঞা দিলেন, ‘অশনায়৷ বৈ পাণ্‌৷’--খাই-খাই করাটাই পাপ ; 
অথবা বললেন, দ্বৈতবোধই পাপ, যেখানে বৃহৎ প্রাণের বিশুদ্ধ প্রকাশ সেখানে পাপ নাই । 
অর্থাৎ পাপের উংপত্তি অবিদ্যাক্রি্ট অহং হতে | বিজ্ঞানঘন চেতনা অহং-নিৰ্মুক্ত, বিশ্বাস্তক 
এৰং বিশ্বোভীর্ণ, সুতরাং তা 'শুদ্ধম্‌ অপাপবিদ্ধম্ব' | বিজ্ঞানঘন পুরুঘে দু্ধৃত নাই, অথচ 
তিনি দু্ছতের বিনাশক । তার এই অশিবনাশন রুদ্র রূপকে আমরা বুঝতে পারি না । নন্দ- 
বৃদ্ধি ব'লে ঈশ্বরে যেমন বৈধম্য আর নিঠুরতার আরোপ করি, তেমনি করি তার বেলাতেও । 
সন্ধীণ দৃষ্টির পক্ষে তা স্বাভাবিক । বস্তুত বিশ্বরূপদ্শনের আগে কুরুন্ষেত্রের তাৎপৰ্য ঠিক 
বোঝ৷ যায় ন।, কাপণ্যোপহতস্বতাব ধর্মসন্থঢ়-চেতার চিন্তে পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা যূলিয়ে যায় | 

এইখানে আরেকটা প্রশ উঠতে পারে : বিজ্ঞানঘন-পুরুঘের চেতন৷ যদি বিশ্বাব্রক 
ও বিশ্বোত্তীণ হয়, তার মাঝে কি ব্যক্তিসত্তার কোনও প্রকাশ হয় না ? কেউ-কেউ বলেন, 
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হয় না। অহন্ার নির্বাণে তার বাক্তিসন্তার প্রলয় ঘটে। নুনের পুতুল সমুদ্রে নামলে 
নোনাজলের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তার আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। সত্যদর্শনের পর 
ছেহপাত হওয়াই স্বাভাবিক । তা যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, যুক্ত পুরুঘ পৃথিবীতে 
ফিরে আসেন শুধু অবিদ্যাশাসিত প্রারন্ধের জের টানবার জন্য । বস্তুত তার আত্ম-সত্তাই 
আছে, ব্যক্তি-সন্তা নাই, তার লোকব্যবহার মায়িক ।--*এ-মতের সমালোচনা আমরা অন্য- 
প্রসঙ্গে আগেই করেছি । বলেছি, এ-শুধু সত্যদর্শনের আধবানা মাত্র । ‘বন্ধ সত্যং, 
জন্‌ মিথ্যা -_উত্তরা-পথের এই-যে নহাবাক্য, এ শুধু তারই বিবৃতি । “সবং বন্বিদং বন্ন’--- 
অনুভবের এই উত্তৰাধও আছে । এটুকু না জানলে বন্গভ্ঞান অখণ্ড হয় না, পরম উপলব্ধির 
মাঝেও অবিদ্যামনের হ্বৈতসংস্কার লুকিয়েই থাকে । নেতিবাদ শুধু গুণাতীতকেই মানে 
এবং তার প্রতিযোগিরূপে মানে ব্যালিশ্ব গুণক্রিয়াকে! কিন্ত গুণাতীততা আর গুণ- 
বিক্ষোভের মাঝে আছে শুদ্ধসবের বা অতিযানসের ভূমি । সেখানে রজন্তমের মালিন্য 
তিনোহিত হয়ে প্রশান্ত বীধে ঘটে তাদের রূপান্তর । বিভ্ঞানঘন পুরুঘের প্রকৃতি এই শুদ্ধ- 
সন্বের বিভূতি! তিনি গুণাতীত, অথচ শুদ্ধসব্ব। এই শুদ্ধসব চিদ্ঘন-বিগ্রহের সৃষ্টি 
করে, যার কথা আগেই বলেছি | সুতরাং বিভ্ঞানঘন পুরুঘ বিশ্বাস্বক এবং নৈর্ব্যক্তিক হয়েও 
তীর শুদ্ধসত্ব আস্তপ্রকৃতি হতে গড়ে তোলেন ব্যক্তিসত্বের একটা বিভূতি। অবতারেরও 
এই বরহস্য- অব্যরাস্থা ভূতষহেশুর হয়েই স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আত্মমায়ার দ্বার! 
সম্ভূত হওয়া । 

বিজ্ঞানঘন-বিগ্ৰহ অতিমানব এমনিতর চিন্ময় পুরুষ বটে, কিন্তু তবুও তীর ব্যক্তিসব্বের 
একট নিদিষ্ট ছক কল্পনা করা যায় ন৷ ৷৷ একটা আড়ষ্ট কাঠামোতে আটকা পড়ে অবিদ্যা- 
চছনন অহং-চেতন৷ । কিন্তু যার অহং শুদ্ধ অথাৎ বিশ্বোত্তীণ এবং বিশ্বাত্মক হয়ে তবে জীব- 
ভূত, তীর ব্যক্তিত্বে থাকে একটা অবন্ধন সাবলীলতা । তিনি সব হয়ে আবার সবাইকে 
নিজের সত্তার গভীরে আকর্দণ করছেন এবং এক নহারাসচক্রে দিব্য আত্মবিভূতিক্নপে 
তাদের আস্বাদন করছেন ৷ সুতরাং একদিকে তিনি যেমন সমস্ত ব্যক্তিত্বের সমাহার, তেমনি 
আরেকদিকে দেশকালপরিচি্ছন্ু লীলামানুঘবিগ্রহ বলে তার ব্যক্তিত্বের একট! অনন্যতাও 
আছে। কিন্তু সে-অনন্যতা প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের মত ব্যাবর্তক (exclusive) নয় । 
এক কথায়, তার ব্যক্তিত্ব সমুদ্রবৎ__ সমুদ্রের তরঙ্গই নয় শুধু । অমূর্ত দিব্য-পুরুঘেরই তিনি 
স্বপ্রকাশ মূর্তবিগ্রহ ৷ 

ব্যক্তিত্ব বস্তুত কতগুলি চিদৃবৃত্তির একটা সংহতি । দেহ প্রাণ এবং মনের আশ্য়ে 
তাঁদের প্রকাশ । প্রাকৃত-ভুলিতে দেহ-প্রাণ-মনের স্বভাব ও সামর্থ্য কৃষ্ঠিত থাকে, যদিও 
স্বচছন্দে নিজেদের ফুটিয়ে তোলবার একটা গভীর আকুতিকেও তারা বহন করে চলে! এই 
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আকুতি তারা সাওক করতে চায় বাইবেৰ উপকরণকে আন্বসা২ কৰে ॥ তাই মানুঘের মাঝে 
দেখা দেয় ভোগের তুষ্ঞা ৷ তাতে দেহ-প্রাণ-লনের স্থূল তর্পণই হন, কিন্তু আকৃতিৰ পরিপূর্ণ 
সাথকত৷ ঘটে না । দেহ-প্রাণ-মলের উত্বে রয়েছে বিজ্ঞান । ভোগ যদি বিজ্ঞান হারা 
জারিত হয়, তাহলে স্থূলয ঘুচে গিয়ে তার চিন্ময় রূপান্তর ঘটতে পারে । উপনিঘদের 
খঘি একেই বলেছেন অঙ্গ প্রাণ ইন্দ্ৰিয় 'ও ননের আপ্যায়ন বা ধাভুপ্রসাদ (luminosity 
of substance) 1 বিগ্ঞানঘন পুরুষের শুদ্ধসন্ত ব্যক্তিত্বের সহজ বিভূতি হল এই 
ধাতুপ্রসাদ । তাতে দেহ-প্রাণ-যনের স্বভাব ও সামথোন্ন নিগ্ৰহ কি উচেছদ ঘটে না, ঘটে 
তাদের অন্তর্চগু আকৃতির সাণকত৷ । 

প্ৰরাকৃত-মন সব-কিছুই জানতে চায়, কিন্ত পুরাপুরি জানতে পাৰে না । অজানার 
গভীরে চলে তার আনাৰ ক্চ্ছসাধ্য অভিযান । কিন্তু বিজ্ঞানবন পুরুষের নন জানে বাইরের 
অক্রানাকে আবিকার করে নয়, অন্তরের জানাকেই প্রকট করে । এইটি ভ্ঞানার অবরোহ- 
ধারা । যোগীর সমাধিজ-প্রতোয়রও আবির্ভাব হয় এই রীতিতে । অখণ্ড হতে খণ্ডের 
দিকে নেমে আসা, সত্যের বিভূতিজপে তথ্যকে জানা --এই হল বোধির কাজ, বিজ্ঞানঘন- 
পুরুষের যনোবৃত্তিতে যার সহজ স্কুরণ। আবার বোধির হ্বার। সতোর অনুভবই নয়, 
অনুভূত সত্যকে ব্যবহারের জগতে হৃর্ত করবার দিবাপ্রতিভা ও লাগে তার মধো । বোৰিন্ন 
অসঙ্ষুচিত উন্নেঘে তখন তার মন হয় সত্যকার জীবনশিল্পা 1 

এমনি করে বিজ্ঞানের জারণায় ঘটে প্রাণের ও রূপান্তর । প্রাণ চায় ভোগ আর এ্রশধ 
অর্থাৎ বেদনা (61775) আর সন্ধল্পের (৬/211) নিরঙ্কুশ তপণ ৷ তারই জন্যে তার 
যত বুভুক্ষা, বিত্তৈঘণা আর উপকুরণ-সঞ্চয়ের দরাগ্ৃহ । বহিবুখ প্রাকৃত-চিত্তে এই দরা- 
গ্রহের পরিতৃপ্ডি কখনই হয়-না, হলেও তা স্থারী হয় না। প্রাণবাসন। চৈতন্যেরই ধর্ম 
এবং তার সার্থকতা ঘটতে পারে একমাত্র চৈতন্যর উন্মেঘে । বাসনার বস্তুকে বাইরে 
নর, অন্তরে পেতে হবে. পেতে হবে ভাবন্ধপে । ভাব যেখানে গভীর, বস্তুর: আস্বাদন 
সেখানে নিবিড় হয়ে ওঠে, এটা আবৰা প্রাকৃত অনুভব হতেই বুঝতে পারি। বিজ্ঞানঘন 
পুরুষের অস্তরবৃত্তির ধারা আরোহী নয়, অবরোহী-__একথ। অনেকবার বলেছি। তার 
ভোগ আর এখুধের বেলাতেও তা-ই । আনন্দ আর ৰীৰ্ধ তার স্বভাবের ধর্ব_-তারা তার 
বেলায় বন্তনির্ডর নয় । তিনি স্বত-উংসারিত দিব্যসন্ডোগণ আর দিব্যসঞ্চলেপর মূৰ্ত বিগ্রহ । 
সবিতার মতই তার আলে! আনন্দ আর শক্তি সত্তার গভীর উৎস হতে ভুবনের আকাৰে বিকী 
হয়। যে-পরঙপুরুঘের বিস্বছ্টি এই জগৎ, যার প্রজ্ঞা আনন্দ 'ও কামনার সফ্রত্ত। এই বিশখুভুবনে, 
নিজ্ঞানঘন পুরুষ তারই সমধৰী । তাই তাকে আশ্রয় করেই পৃথিবীতে ঘটে মহাপ্রাণ মহা- 
প্রকৃতির উদ্বোধন ও সম্প্রসারণ, তার সকল স্থ্টিই হয় শাশ্বত শক্তি দীপ্তি স্ৰী ও তব্বভাবের 
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(reality) সার্ক ক্লপায়ণ | এমনি করে তার প্রাণের তৰ্পণ হয় অবন্ধ্য দিব্যলক্ষন্পেরই 
উল্লাসে । 

অতিযানস-চেতনার এই সিদ্ধি বিজ্ঞানঘন পুরুছের স্থূল দেহেও সংক্রামিত হয়। 
তখন তীর দেহাত্ববোধ হয় এক লোকোন্তর সিহ্ধ-চেতনার বাহন । পরাক্‌ (০৮)০০৬০) 
দৃষ্টিতে দেহ জড় ; কিন্ত প্রতাক্‌ৃ (50৮)০০৫৮6) দৃষ্টিতে দেহ প্রাণময় বোধ । প্রাকৃত 
ভূষিতেও দেখি, চেতনা ঘনীভূত হয় দেহে, দেহাশ্িত বোধই আমাদের মাঝে সব-চাইতে 
তীব। প্রাকৃতচেতনায় এই তীবুতা সঙ্ধীর্ণ এবং ইস্ডিয়নিৰ্ভর ; তাছাড়া দেহ জীবে-জ্কীবে 
ব্যবধালেরও একী হেতু । তাই অধ্যাত্বসাধনার প্রথম প্রয়াস হয় দেহবোধকে ছাপিয়ে 
ওঠা, ‘বৃদ্ধিগাহ্য অতীন্দ্রিয়ে' চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা । এই থেকে দেহের প্রতি একটা 
হব গপ্পার (50041) ভাবই সাধারণত সাধকদের মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে । কিন্তু বস্তুত 
দেহ তো উপেক্ষণীয় নয় | বিদেহভাবনার সিন্ধির দ্বারা আমরা যদি তার সঙ্কোচ ঘোচাতে 
পারি, তাহলে সেই ব্যাপ্ত-চেতনার ভাবনাকে ঘনীভূত করে আবার দেহেও তো সংক্রামিত 
করা চলে। বিদ্রানঘন-পুরুঘের বেলায় এইটি ঘটে ৷ তার মাঝে দেখা দেয় দেহান্ম- 
ভাবনার একটা চিন্ময় তঙ্গি,--তার দেহ জ্রড় নয়, চিদ্ঘন। জড়-প্রকৃতিকে নিরাকৃত 
লা করে তাকে স্বচছন্দে এবং নি:শেঘে অঙ্গীকার করবার সামধ্য থেকে তার মাঝে এক অভিনব 
কায়সম্পদের (physical perfection) আবির্ভাব হয়। জড়কে চিন্ময় করা 
অথাৎ তার অসাড়ত৷ খুচিয়ে চিদৈশ্বর্ধের বাহন করা-__প্রকৃতির এই তপস্যাই তে৷ চলছে 
জগৎ ভড়ে । জীবের দেহে প্রাণ আর চেতনার উন্মেষ তার নিদশন । উন্দে এখনও 
পূৰ্ণ সিদ্ধ হয়নি, অথচ তার একটা আকুতি এই দেহকে আশয় করেই চলছে । তাতে দেহকে 
প্রথমে ৰাধা বলে মনে হতে পারে-__বেলন ভিজা কাঠ আগুন জলবার পক্ষে প্রথম একটা 
বাধা । কিন্ত কাঠে আগুন আছেই । সে যখন জলে ওঠে তখন কাঠ আর কাঠ থাকে না, 
বাইরে-ভিতরে সে আগুন হয়ে যায়। তখন তার জড়ত্বের অর্থ আগুনের জমাট বাধা । 
দেহের সঙ্গেও চেতনার এই সম্পর্ক এবং বিজ্ঞানঘন পুরুষের দেহও এমনি করে চিদ্ঘন বিগ্রহ 
হয়ে ওঠে ৷ তীর মূর্তত্বই যে স্বরূপের পরম এবং গুহ্যতম রহস্য একথার ইঙ্গিত আগেও 
করেছি । 

এই চিদ্্‌ঘন বিগ্রহ হ'তেই জড়জগতের সঙ্গে তার একটা নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয় । 
প্নাকৃত-ভুমিতে দেহাশ্বিত জীবচেতনা পরস্পরের কাছে আড়াল হয়ে আছে। কিন্তু চিদৃঘন 
বিগ্রহে এই আড়াল ঘুচে যায় । বিজ্ঞানবন পুরুঘ বস্তুত বিশ্ববিগ্রহ । যেষন সৌরমণওলের 
কেন্দ্ৰে সৰিতা, সমস্ত নগুলাটি তারই জ্যোতিঃশক্তিতে উদ্ভাসিত বিসৃষ্ট এবং সন্ভীবিত, 
বিজ্ঞানধন পুরুঘের বিগ্রহও তেমনি সমগ্র পাথিব-চেতনার একটা শক্তিকূট । তিনি 
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জীবযন, নিশিল জীব তারই কোঘস্থানীয় । বিশ্বে ব্যাপ্ত বিৰাট পূর্ৰঘেৰ তিনি হৃদয় বা মৃধ৷ 
তারই চিদ্ধন বিগ্রহের কেন্দ্ৰ হতে বিশ্বের নাড়ীতে-নাড়ীতে চলছে চিতশক্তির সংক্ৰমণ। 
আমাদের হৃদয়ে বা হন্তিকে যেলন বিচিত্ৰ ভাব গুটিয়ে আসে আবার ছড়িয়ে পড়ে, বিশ্ব ভূতের 
সমস্ত চিওস্পন্দও তেষনি বিজ্ঞানঘন পৃরুঘের বিগ্রহে সংহত এবং বিকীশ হয় । এই তীর 
কায়সিহ্ির চরম চমৎকার । 

এই গেল বিক্ঞানঘন পুকুঘের আৰ্মসমাহিত বিন্দুচেতনার পরিচয় । কিন্তু তিনি 
যেমন বিন্দু, তেমনি আবার সিন্ধও ৷ যেমন তিনি আছেন বিগ্বহে, তেমনি আছেন বিশ্বে । 
লোকলোকান্তরের সঙ্গে অধিচেতনার যে স্বাভাবিক সন্বন্ধ রয়েছে, তার সম্যক অনুভব তীর 
চেতনাকে করবে জড়োভীণ । বিগ্রহে থেকেই তার শক্তি সৌরচন্ছটার মত জগতে কাজ 
করবে চিন্ময়-ভাবনার নিগৃঢ় বীৰ্য নিয়ে । সমগ্র বিশ্বের অখণ্ড নিগূঢ় প্রজ্ঞানই তার সে- 
ভাবনার উৎস! তা এক খতগ্তরা প্রজ্ঞার সংবেগে বিশ্বের জড়লোক প্রাণ-লোক ও যনে - 
লোকের পৃণবীধকে উন্মোচিত এবং নিয়োজিত করবে এই অড়বিশ্বের চিন্নয় অভ্যুদয়েত 
সাধনায় । এই তীব্র সাবিত্রী শক্তির অবন্ধ্য প্রচোদনার নিত্যকপ । 


বিজ্ঞানধন পুরুঘের স্বরূপ জীবন ও কর্মের নোটানুটি একটা পরিচয় আমরা পেলাম ৷ 
এতক্ষণ আনর! ব্যক্তির কথাই বলেছি, এইবার সমূহের কথায় আসা যাক । বাক্তি আর 
সমূহ পরস্পর সম্বন্ধ । প্রকৃতির উত্বপর্রিণান প্রথনত ব্যক্তিকে আশয় করেই ঘটে, তাব্রপর 
তার বেগ সঞ্চারিত হয় সমূহের মধ্যে | ব্যক্তিই সমূহের পথিকৃৎ । তিনি যুগপুরুম্ব, ভাবী 
যুগের প্রোক্ছজল সম্ভাবনার অপন্রোক্ষ অনুভব নিয়ে তিনি সমূহের মধ্যে আবির্ভূত হন এবং 
তার অগ্নিবীধকে সঞ্চারিত করেন তাদের নধ্যে। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে 
পাব, সবত্ৰই প্রকৃতির উত্বপরিণামের ছক একটা পিরামিডের মত-_ ভিত্তির বিস্তার ক্রমে 
চুড়ার দিকে সূক্ষ্ম হয়ে গেছে ৷ জড়ের বিপুল আয়তনের সামান্য অংশই হয় প্রাণের আধার, 
প্রাণিজগতের সামান্য অংশেই ফোটে মলস্বিতা, বনস্থিতার অতিসানান্য ভাগই ব্দপাস্তরিত 
হয় অধ্যাস্থসিদ্ধিতে 1 বিজ্ঞানঘন পুরুঘকে তাই কল্পনা করতে পারি পিরামিডের শীর্ঘ- 
বিন্দুতে । তিনি একক, কিন্ত তবুও এক৷ নন। তার অমিত শক্তির যোগে সবার সঙ্গে 
তিনি যুক্ত, সবার তিনি প্রশান্ত ৷ সংখ্যা ও পরিমাণের ন্যনতার এক্ষেত্রে পূরণ হয় শুপের 
উৎকধে ৷ আগুনের একা স্ফুলিক্গ স্তুপাকার ইন্ধনকে আগুন করে তুলতে পারে-__এই- 
খানে পরিমাপের (৭1137/0005) উপর গুণের (৭৮310) ভিত। প্রবুহ্ধ ব্যক্তির 
সঙ্গে অপ্রবুদ্ধ সমূহের সম্পর্কও নিক্নপিত হয় এই ক্লীতিতেই । 

সমুহের দুটি রূপ--একটি সংঘ, আরেকটি জাতি । প্রাকৃতজগতে যেমন আছে 
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পরিবার এবং সমাজ | বিসজ্ঞানঘন সংঘকে বলতে পারি একটি দিবা-পরিবার | পিবামিডের 
চূড়া হতে শক্তির ধাৰা নীচের দিকে নেমে আসছে, চূড়ার কাছাকাছিই তার বেগ বেশী । 
যতই সে নীচের দিকে নামছে, ততই তার বেগ মন্দা হয়ে আসছে । সর্বত্রই শক্তি-সংক্রণ 
এই ক্লীতিতেই হয় । প্ৰবুদ্ধ ব্যক্তিকে ধিরে যার। থাকে, তাদের নধ্যে অন্তরঙ্গ আর বহি- 
রঙের দুটা থাক স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। অন্তরঙ্গের কাছে যা প্রভাস, বহিন্রজের 
কাছে তা আভাস । অশ্তরঙ্গে-বহিরঙ্গে কোনও ভেদ থাকবে না, সব প্রভাম্বব্র হয়ে উঠবে 
এটা ঘটতে দেরি হয়! ভিজা কাঠেও যদি আগুন ধরাতে হয়, তাহলে প্রথলটায় শুক্ল 
করাতে হয় সহজদাহা ইন্ধনে আগুন ধরিয়ে ক্ৰমে-ক্ৰমে তার জোর বাড়িয়ে | অধ্যাক্মলগতে 
এই ব্যাপাবটাই দেখা দেয় চক্র মণ্ডলী বা সংঘের স্ৃষ্টিতে। প্রাচীনের! বলতেন বিদ্যাকে 
ক্লবধূর যত গুপ্ত রাখবে, পুত্র বা শিষ্য ছাড়া কাউকে বিদ্যা দেবে না, যে শ্রদ্ধাবাব তপস্বী 
এবং অনসুয় নয় তাকে মর্মের কথা বলবে না। এই সতর্কতা অকারণ নয়। যে-সত্য 
সৰ্বজনীন, তারও গ্রাহক এবং ধারক মুষ্টিমেয়ই হয় । পৃথিবীর এখন বে-অবস্থা, তাতে 
যে-ভাব মনোগোচর তাকে অবাধে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াটা কিছু কঠিন কাজ নয়। 
তা-ই কি সবাই গ্রহণ করতে পারে? যা ইক্দ্রিয়ারান, তার গ্রাহক সবাই হতে পারে । যা 
মনন-সাধ্য, তার গ্রাহক তার চাইতে কন। যা বিজ্ঞান-গহ্য, তার গ্রাহক “কোর্টিকে 
গোটিক' । অথচ এই বিজ্ঞান-সিদ্ধিই হল প্রকুৃতিপরিণানের পরের ধাপ। তাকে রূপ 
দেওয়ার কান্ত আগে শুরু হবে বাক্তিতে, তারপর সংঘে। শক্তিকে সার্থক করতে হলে 
সমধনীর সংবে তাকে সংহত করতেই হবে ৷ সংঘ একটা শক্তিকট, সুতরাং তার চারদিকে 
একটা গণ্ডি থাকবেই । কিন্ত গণ্ডি কাটার অথ বাইরের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করা নয়। 
আপাতত বাইরের প্রতিকূল ছোয়াচ বাঁচিয়ে শক্তিকে তেজন্বী করাই তাৰ উদ্দেশ্য ৷ 
প্রদীপের শিখায় আলো আর তাপ সংহত হয় ছড়িয়ে পড়বার জনাই | প্রবৃদ্ধ ব্যক্তির 
দায় প্রবৃদ্ধ ব্যক্তির সংঘ গড়া, সেই সংঘের দায় প্রবদ্ধ সমাজ বা জাতি গড়া! 
বিজ্ঞানঘন সংঘের স্বরূপ কি হবে, বিভ্ঞানঘন পুরুষের স্বক্ূপ-কথ। হতেই-তা অনুমান 
করা যেতে পারে। সংঘের কেন্দ্রে আছেন সংঘ-পুরুঘ, তিনি সিদ্ধধর্ষের ঘনবিগ্রহ । 
সংঘের ব্যক্তিরা তারই কায়ব্যহ । তাদের সম্তার ও কর্মে প্রকাশ পাবে একট চিদ্ধন 
ব্যহের নিটোল পূর্ণত৷, বন্তচালিত একটা যৌথবৃত্তি নয় শুধু । দেহের অঙ্গে-পৃত্যঙ্গে 
যেমন দেহীর চেতন৷ আনন্দ এবং শক্তি অবাধে ও সমভাবে সঞ্ধান্িত হয়ে একটা একঘনত্ব 
(organic Unity) গড়ে তোলে, এও হবে তেমনি । সংঘের ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে 
বৈচিত্র্যের অফুরন্ত ত্রশ্বব থাকবে, কিন্ত তা বলে বিরোধ থাকবে ন৷ ৷ বৈচিত্র্য সেখানে 
হবে একত্বেরই সুঘম বিভৃতি। একই কেন্দ্র হতে সেখানে সবার বিস্থষ্টি, তাই অস্তরে 
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সবাই এক-__কিস্ত অভিব্যক্তিতে তারা বিচিত্র । অতিমানস একত্ব আর অধিমানস বৈচিত্র্য 
এই হবে সংঘচেতনার অস্তর্রঙ্গ পৰিচয় । আর তার বহিরক্গ বৃন্তিতে থাকবে বোধিনানস 
প্রভাসনানস আর উত্তরযানসের লীলায়ন ৷ 

ধর্মকায় সম্যক্সপ্বদ্ধ বিজ্ঞানঘন পৃক্ুঘের হ্থাব্র। অধিষ্ঠিত এই সংঘ হবে যেন সাবিক্রী- 
দ্যতির একটা পরিমগুল । আর তার জ্যোতিশেক্তি ছড়িয়ে পড়বে পাখিব-জীবনেরর "পৰে, 
বিদ্ধ হবে তার নয়মূলে-_'দিব্য-জীবনেল্ন ভান্বন্ন মহিমায় ঘটাবে তার ক্মপাস্তর । 


[ সমাপ্য ] 


শ্রীঅরবিন্দ ও মানুষের হুঃখমুক্তিক 


সোমনাথ মৈত্ৰ 


১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬ আজ শ্বীঅরবিন্দের জন্নের এই পুণ্যদিনে ভক্রিপ্রণত চিত্তে 
তাকে স্ৰরণ করি। তাকে মরণ কবা আজকের দিনে শুধু একটী৷ বাঘিক কৃত্যনাত্ৰ নয়; 
মানুষের মত বেচে থাকার জনো সেটী একান্ত প্রয়োজন । আঙ্ক কোথাও আনন্দ নেই, না 
ব্যক্তিজীবনে, লা জ্ঞাতীয় জীবনে | চারিদিকে অভাব, হিংসা, লোভ, ভয় ও নিরাশ! । 
মানুল মানুঘকে এবং তার কষ্টনিত সকল প্রকৃত সম্পদকে ধূলিসাৎ করতে উদ্যত। 

শ্বীঅরবিন্দ বলেছেন অশাস্তি ও অভাবে মানুঘের এমন দশা আসে যখন সে সকল বিশ্বাস 
হারাতে বসে । সে এমন সন্দৈহবাদী হয়ে দাঁড়ায় যে তার জীবনের যা কিছু শুভাশুভের 
মান তাতে সে সংশয়ী হয়ে ওঠে, তার হনে হয় সকল আদর্শের সাধনাই নিষ্ফল ও অর্থহীন । 
মন যখন ভীবনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় পন্নাস্ত হয় তখন তার এমন গভীর বিত্ৃষ্ণা ও ক্ষোভ আসে 
যে সব কিছুই তার কাছে হয়ে দাড়ায় অসার ও বিবক্তিকর। এই মনোভাব থেকেই 
আমাদের জাবনী-শক্তি আত্রবিলোবী হয়ে ওঠে । নিজেদের মনে হয় ভাগোর ক্রীড়নক, 
চারিদিকে দেখতে থাকি অমঙ্গলের লাজহ ! 

এই জটিল বিশ্বব্যাপানের এবং মানবভীবনের দুখ কষ্ট ও অলঙ্গলের একট পরিপূর্ণ 
সন্তোষজনক ব্যাখ্যা শ্বীঅলবিন্দ দিয়েছেন । জগতকে তিনি দেখেছেন এক বৃহত্তর স্থষ্টি- 
প্রেরণার সাধনক্ষেব্রব্রপে, যেখানে অভ্ঞানের আড়ালে রয়েছে বিপুল সম্ভাব্যতা । জগতের যে 
অবস্থা দেখে দূঃখবাদের সমন পাওয়া যায় তা শুধু ক্ৰমবিকাশের একটা পধ্যায়মাত্ৰ | অমঙ্গল 
জগতের স্থায়ী উপাদান নয়, বিশেষ অবস্থায় তার প্রাদূৰ্ভাব হয় ; সে অবস্থা কেটে গেলে 
অনঙ্গলও দূর হয় । জগত মিথ্যা ও দুঃখনয় মনে কর! ভুল! আদিতে ভ্রগতে অশুভ বলতে 
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[ সধ্যা-_-১ 48 অরবিন্দ ও মানুষের তুঃখমুক্তি 


কিছু ছিল না, কারণ নির্ানের যে অন্ধকারে জগত তখন আবৃত ছিল তাতে শুতাশুত-নোধের 
উদ্রেকই সম্ভব হয়নি । অন্ডেও অশুভ থাকবে না, কারণ দিব্যজাবনে ভালোমান্দের দ্বন্দ্ব 
নেই । বিবর্তনের মধ্যাবস্থাতেই যত দুঃশযস্ত্রণী । এখানে একটা কথা৷ বনে রাখা দরকার, 
যে দূঃখবোধের মূলে আছে একটা সুখের ঝাপৃসা। ধারণা, সে সুখ বর্তলানে পাই না বলেই কন্ট ; 
যে পরিবেশে বাপ করি তা অসুন্দর মনে হয় বলেই অস্বস্তি | আমাদের মধ্যে এই যে আনন্দের 
আভাস, এই যে সুন্দরের অস্পষ্ট বোধ এ আসে কোথা থেকে ? যে ভাগবতী শক্তি প্রতোকের 
মধ্যে নিহিত এ তারই ক্ষীণ প্রকাশ । তাকেই যদি পুরো পেতে চাই যার কণা কবি বলেছেন, 
“আমি তারেই খুজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে," তাহলে দুংখবোধের একটা সাথকতা। 
পাওয়া যায়, কারণ এই বোধকে জাগিয়ে আকন্মোনতিন্র কাজে লাগাতে যদি পান্রি তাহলে 
দুঃখ থেকে পরিত্রাণ একদিন সম্ভব । 

অমঙ্গল এড়াবার জন্যে তার কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা কিছু নয়। পালাব 
কোনখানে ? নিজের মধ্যেই বাধনের জাল যে পাতা । অভ্ঞানের লক্ষণ খণ্ডিত চৈতন্য ; 
সেই বণ্ডিত চৈতন্যেই অশুতের বাস। অশোধিত চেতনা অহংবোধকে গ্াগায়, এবং এই 
অহংবোধ জ্রগত্প্রাণের সঙ্গে ব্যক্তির বিভেদ ঘটায় । যতদিন না বিবর্তনেত্র চাকা ঘুরতে 
ঘুরতে মানুঘকে দিব্যচৈতন্যে পৌঁছে দেবে, ততদিন জগত ও জগন্ভীবনের সঙ্গে একাম্তার 
অতাবে দুঃখ ও অমঙ্গল মানুঘের মধ্যে থেকে যাবে । 

বিবর্তনের চাকা ঘুরবে কিসে ? শ্রীঅরবিস্দ বলেছেন যে বৃদ্ধির চর্চা. ভ্ঞানের অনুশালন, 
পরহিতসাধন, স্বার্থশুন্যতা__এসব বৃত্তির ও প্রচেষ্টার বহু পরীক্ষা মানব-ইতিহাসে হয়ে 
গিয়েছে । পৃথিবীতে সুখ সম্ভোঘ তাতে স্থায়ীভাবে বাড়েনি ; মানুঘের যন্ত্রণার অনলে 
দু'এক ফোঁটা জল ছিটিয়েছে, এখানে ওখানে ক্ষণিক উপশম ছাড়া আর কিছুই হয়নি ৷ 
ষ৷ কিছু পরিবর্তন মানবল্ীীবনে ঘটেছে সে কেবল তার বহিরবয়বে ; মানুনের অন্তৰ প্রকৃত 
অপরিবন্তিত থেকে গিয়েছে । যে-অহমিক। মানুছের সকল অন্ধের মূল সে অহমিকা দূর 
হয়নি । পরহিতৈঘণা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে তার হারা যদি আমাদের জীবন 
চালিত হয় তাতেও আমাদের অহঙ্কার থেকে মুক্তি নেই । পরহিতবতীর অহঙ্কার স্বাপরের 
অহস্কারের চেয়েও সাংঘাতিক, কারণ তা আত্মগরিলায় স্ফীত । পরাে ত্যাগ অথবা আত্মদান 
অবশ্য ভালো। ঝিনিঘ, তাতে প্রকৃতিতে সাত্বিক ভাব বাড়ার সম্ভাবনা আছে । দয়ামায়৷, 
সমবেদনা, সমতা, সংযম--এসবই সাত্বিক গুণ ; আমাদের বৰ্ত্তমান বৃদ্ধিসব্বস্ব জীবনের 
কাঠামোতে এইসব গুণের চচর্চা ছাড়া আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তবে এতে 
সমস্যার সমাধান হয় লা, রোগ সারে না, সাময়িকভাবে চাপা পড়ে। 

শ্বীঅরবিন্দ বলেন সত্যিকারের সমাধান হবে তখনই যখন সন্ৰভুতের সঙ্গে একাস্ব 


শ্রীনরবিন্দ মন্দির বত্তিকা দবর্ষ_-১৭ ]. 


হতে পারব. নিজ্রের মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধো নিজেকে দেখতে পাব । আন 
অন্যের সঙ্গে বিভেদ ঘুচে যাবে যেখানে পৃর্রে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে তবে নিজেকে 
প্রকাশ করা ও প্রতিষ্ঠিত করা হত, বা নিজের সুখভোগ সম্ভব হত, সেখানে সকলের মধ্যেই 
নিজেকে পেয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্ৰখভোগের পূর্ণত৷ লাভ করব । যে নিজের অহং- 
বোবে আবদ্ধ তার পক্ষে সব্ধভূভে দয়া, প্রতিবেশীকে নিজের যত তালবাসা, পরের সুখদূঃখকে 
নিজের বলে মনে করা একেবারে অসম্ভব | শুধু বৃদ্ধি দিয়ে বুঝলে চলবে না যে দয়ামায়া , 
পরহিতশাধন প্রভৃতি মানবের শ্ৰেষ্টওণ । এ আদর্শ তখনই সত্য হয়ে উঠবে যখন পরকে 
আপন বলে অনুভবে জানব ॥। এই উপলদ্ধি যখন সত্য হবে যে আত্মপরে ভেদ নেই, তখন 
আদশে 'ও আচরণে আর গরমিল থাকবে না । তবে অজ্ঞানে যদি পরের সঙ্গে এক হই তাহলে 
অন্যের ভিতরকার দূংখ, অন্যায় ও অমঙ্গল নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হবে ।  অস্তরাস্থার ক্ষেত্রে 
যে মিলন সেই যোগই মুক্তিদায়ী ৷ 

তাহলে দেখা যাচেছ যে অহস্কার থেকে সুক্তিই হল দুঃখ ও অনঙ্গলের হাত থেকে নিকতির 
একমাত্ৰ পন্থা । অথাৎ প্রকৃতির যদি ্রপাস্তর না ঘটে তাহলে সে মুক্তি কোনদিনই সন্ভব 
হবে না! বৃদ্ধি দিয়ে ভালোনন্দের বিচার কোনদিন ভালোকে জগতে প্রতিষ্ঠিত এবং হন্দকে 
জগত থেকে নিৰ্বাপিত করতে পারবে না । কিন্ত মানবপ্রকৃতির এতটা! বদল হবে কি উপায়ে ? 

এর উত্তর দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ । বিবর্তনের ফলে আমরা আজ যে স্তরে পৌছেছি 
বিবর্তন সেখানে থেমে যেতেই পারে না, কারণ মনের সীমান। ছাড়িয়ে আরে উর্্মে না গেলে 
আমাদের প্রকৃতি বদলাবে না । মনের সীমানা পেরিয়ে অতিনানসে যাওয়া মানবের অবশ্যন্তাবী 
পরিণতি । উ্বানপতনেত্র বন্ধুর পন্থা দিয়ে আচ্কে মানুঘ যেখানে পৌছেছে সেই পর্যন্তই তার 
দৌড় একথা মনেও করা যায় না | যে দূৰ্বল, দূঃখশোকে কাতর, কানকোৰে জর্জর, হিংসায় 
উন্মত্ত মানুষ ধরণীকে আচ ভারাক্রান্ত করে আছে সে যে পৃণমানব নর. একখা বুঝতে বেশী 
দেরী হয়না । সুতরাং বিবর্তনের চাকা আনার ঘুরবে এ ত অবধারিত । তবে বিবর্তন 
তার নিজের চালে চলে, সে চাল সাধারণত: ধীর ও মশ্থর । তার গতি কি ত্বরিত কর! যায় ন৷ ? 

শ্বীলরবিন্দ বলেছেন যে স্রষ্টার ইচ্ছার সঙ্গে যদি মানুঘের আস্পৃহ। যুক্ত হয়ে যায় তাহলে 
প্রকৃতির সামগ্রিক রূপান্তরের জন্যে যুগযুগান্ত অপেক্ষা নাও করতে হতে পানে । জগৎ" 
ব্যাপারে ও মানবচেতনায় অতিমানসের অবতরণ হতে পারে যদি ভাগবতী শক্তিকে মানুঘ 
নামিয়ে আনতে পারে তার আম্পৃহার জোরে আর তার আন্মনিবেদনের পূর্ণতায়। এই 
পুর্ণ যোগের ফলে সে ভাগবতী-শক্তিধাব্রণের প্রকৃষ্ট আধার যদি হতে পারে তাহলেই তার দেহ- 
মনপ্রাপ অন্তরান্ত। অগ্রান জ্যোভিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তার দুঃখের জ্বালা ও ব্যৰ্গতার হতাশা 
দূর হয়ে যাবে ৷ তাই শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি জগতের দুঃখ আর অভ্গনেই নিবদ্ধ নয়, দুস্তর 


২ 


[ সংয্য৷--১ শ্রীঅরবিন্দ ও মানুষের তুংখমুক্তি 
দঃখঞসলধিপারে যে জানন্দধালে মানুষ একদিন পৌ ভবে, তাল দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে । তারই 
সন্ধান তিনি আলাদের দিয়ে গিয়েছেন : 

This is not all we are or all our world. 

Our greater self of knswledge waits for us, 

A supreme light in the truth— conscious Vast: 

It sees from summits beyond thinking mind, 

It moves in a splendid air transcending life, 

It shall descend and make earth’s life divine. 





বিছ্দ্বতী 
নিশিকান্ত 


কি টজ্্বল-আনন্দ-উচ্ছাসে 
হহসা কে নোৱ বিষাদ লুপ্ত করে 
শুধু পলকের জ্র“স্ত-প্রোল্র'স 
আলো? জ্বেল গেল সামার আবরার ঘরে। 
চলে গেছে, তবু আছে তার ক্লপরাশি, 
এখনো যে দেখি তার অপুৰ হাসি, 
আখিতার। তার এখনে সমুন্ত'সে 
আমার মুগ্ধ মানস-নেত্র-'পরে । 
শুধু পলকের জু সম্ত-প্রোল্লাসে 
আলে ‘জ্বলৈ গেল আনার শা 1 


কোন পরি5য় হ'ল ন' ত কথা ব'লে, 
সম্বোপনের অবকাশ হয়নি ত? 
আধির্ভাবের মানসেগেই গেছে চালে, 
আসা-ঘাওয়া তার এমনি আচশ্থিত। 
তবু স্তরে কোনো আক্ষেপ নাই ; 
গমার প্রত স্পন্দনে তাবে পাত 
সে রয়েছে মোর = শত নিঃশব্দে, 
দীপ্ত- শোণিতে, নাগ্রত ক 
শুধু পলকের জ্বলন্ত প্রে'ল্ল'নে 
আলো £ গেল মামার আধার ঘৰে । 


প্রবল বিভার বেগে নিস্াদ্তী, 
পাবক-স্থভাব-বিকাশের তশ্রলতা, 

আমার জীবনে দিয়ে গেছে তার গতি £ 
মনিৰাণের বিমল অবন্ধতা । 


[ সংখ্য।--১ 


বিদ্যুদ্বতাঁ 


শুধু ক্ষণিকের লীলায় চিরন্তনী 
বিলাল আমায় মিলন-সন্দীপনী, 
শুভদৃষ্টির নিবাক-সম্ভাষে 
বহি-বাসর রেখে গেল মোর তরে । 
শুধু পলকের জ্বলন্ত-প্রোল্লাসে 
আলো জ্বেলে গেল আমার আ 1 


1-পরশে যেমন মৃত্যু হয়, 
তার পরশনে তেমনি অকস্মাৎ 
আমার মত্য-সত্তার হ'ল লয়, 
সে মোরে সহসা করেছে আত্মসাৎ। 
মরণ-গরলে ঘন-কালে। ফণীমাল। 
স্বর্ণ শিখার মালিকায় হ'ল জ্বাল! ; 
তামসিকতার আমূল-সবনাশে 
সে আমার মাঝে অশনি-রভস ধরে। 
শুধু পলকের জ্বলন্ত প্রোল্লাসে 
আলো জ্বেলে গেল আমার আধার ঘরে। 


আলে? এসে এসে আমার মানবতায় 
বাধা পেয়ে পেয়ে ফিরে গেছে বারে বারে । 
ছিলাম গহন-তিমির-অচেতনায় 
এবার পেয়েছি আলোর অতলতারে । 
কত জন্মের অশিব-ঘুমের ঘোর 
এখন ভেঙেছে, রজনী হয়েছে ভোর ; 
এ শিখাময়ী শিবানীর সঙ্কাশে 
জেগেছি আমার শিখাময় শঙ্করে ৷ 
শুধু পলকের জ্বলস্ত প্রোল্লাসে 
আলে! জ্বেলে গেল আমার আধার ঘরে। 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিকা 


এ কি নিমোহ প্রেমের সম্মোহিনী 
মোহিত ক'রেছে মহাশক্তির নদে ! 
এল জুড়িমায় তড়িৎ-সঞ্চারিণী, 
গতি রেখে গেল সঞ্চারণের পথে । 
চকিতে চমকি' আমার মলিন প্রাণ 
লভে অনাহুত আলোকের অভিযান, 
{ন অবিচল চপলার অধিবাসে 
মোর সংবিৎ অনলাম্বৃতে ভরে ! 
শুধু পলকের জ্বলন্ত প্রোল্লাসে 
আলে। জ্বেলে গেল আমার আ 1র ঘরে। 


0 1থ; অবিচল! চপলার অধিবাস! 
কোথা হ'তে মোর অঝোর আলোক লভি! 
নীলাকাশ মাঝে আছে কার বিভাকাশ, 
কোথা হ'তে আসে চন্দ্রতারকারবি ? 
নভ-গভীরের অবরূপ-বিরতি তার 
রূপের গতিতে দিয়ে গেছে উপহার , 
নীলিন!-মর্ম-্সন্থিত নিৰ্যাসে 
তার অক্ষর মাধুরীর মধু ক্ষরে । 
শুধু পলকের জ্বলন্ত--প্রান্লাসে 
আলে! জেলে গেল আমা 


প্রতি অঙ্গের জাগরণে তনু জাগে, 
জেগেছে আমান নিখিল-মৃন্ময়ত! ; 
নিক্ষামনার নিৰ্মল অনুরাগে 
প্রতি অণু মোর পেয়েছে অতন্দ্রতা। 
বিনিদ্রাবতী আমার নিদ্রা হানি’ 
আমার বাণীতে আনিয়া বজ্ৰবাণী 


[ সংখ্যা_-১ বিছ্যুদ্বতী 


[লের বিশাল সুপ্তির নাগপাশে 
মোর নিমেবের ভৈরব-রবে হরে। 
শুধু পলকের জ্বলম্ত-প্রোল্লাসে 
আলৈ। জ্ফেলে গেল মামার মীধার ঘা 


নবগতি পায় নিয়তির নীহারিকা ; 
দোলে গ্রহতারা, আকাশে কি আলোড়ন ! 
জগৎ-জলদ-বিদারিণী নহাশিখ। 
বন্ুন্ধরায় করেছে অবতরণ । 
অখিল আলোর মর্নম-গতির জ্যোতি 
সম্মুখে মোর হয়েছে মৃতিনতী ; 
শুব-জড়তার যবনিকা জ্বালিয়া সে 
নব-প্রদীপন দিয়েছে নারীতে-নরে । 
শুধু পলকের জ্বলস্ত-প্রোল্লাসে 
আলো! জ্বেলে গেল আমার আধার ঘা 


শুধু পলকের উপলব্ধির বু , 
শুনেছি, মানব অমিয়-অন্ধি পায়; 
মার ভবনে তম-অগগল খসে, 
আমি লভি এ পাবনী-উমিলায়। 
এখন আমার দিবাবিভাবরীময় 
তারি বিভা দোলে, তারি বিভঙ্গ রয়; 
শাবনীতে তার আমার অবনী ভাসে, 
তারি রূপানল আমার রূপাস্তরে । 
শুধু পলকের জ্বলম্ত-প্রোল্লাসে 
আলো জ্বেলে গেল আমার আধার ঘ্বরে। 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিক। [38:51 
এল অনন্ত যৌবনরাগময়ী 
মানবী-জীবনে আপনারে বিতরিল ; 
তারে চিনি নাই, তাই সে সহসা এ 
আমার দৈব-দর্শনে রূপ নিল । 
রূপের ঝলকে ফেলে গেছে অবদান, 
অকিঞ্চনেরে করেছে বিত্তবান; 
মোর সুরে তার সৌর-স্ষমা আসে, 
তারি কান্তির কৌমুদীন্ধা ঝরে। 
শুধু পলকের জ্বলন্ত-প্রোল্লাসে 
আলো জ্বেলে গেল আমার আধার ঘরে। 


এ অনাদিনী অনল-কুস্তলার 
অধরে স্থচির-উবার অরুণ-ধা 1, 
প্রলয়-তারায় জ্বলে বামাক্ষি তার, 
দক্ষিণ-আখি স্যজনের আদিতার! । 
পৃর্ণচন্দ্র-পূর্ণরবিস্তনী, 
চরণে দামিনী, পাণিতে পরশমণি; 
নবকল্পের অপূর্ব হাসি হাসে 
আমার মুগ্ধ মনাস-নেত্র'পরে । 
শুধু পলকের জ্বলস্ত-প্রোল্লাসে 
আলো! জ্বেলে গেল আমাল আধার ঘরে। 


২৪ এপ্ৰিল, ১৯৫৭ 


স্থির অন্তহীন ধারায় প্রতোক অবতার হলেন 
ভাবয্যতের পূৰ্ণতর সিদ্ধির অগ্ৰদূত ও পুরোধা । 
শ্রীম। 


মায়ের প্রার্থনা 


১৪ যে, ১৯১৫ 

এক দিন, ভগবান, তুমি আনার মনকে শেপানে যে সে তোলার দিব্য-সত্য প্রকাশেৰ 
যন্ত্র হয়ে, তোমার সনাতন ইচ্ছাৰ বাহন হয়ে পূ্ণভাবেই কাজ করতে পারে. অপচ স্থূল-সন্তার 
সক্ষীণ ক্ষেত্রে যে সম্ভাবন৷ সব তোরই নধ্যে তার গঠন-সামৰ্থ্য যে আবদ্ধ খাকবে এলন নয় | 
সে-অবধি বিরল ব্যতিক্ৰম ছাড়া, মনের অভ্যাস ছিল তোমার বাক্যাতাত অনন্তের সন্তুপে হুক 
আনন্দে, নীরব ধ্যানে ডুবে থাক৷---সেখান হতে বের হয়ে আসত বাহ্যসন্তাটি যে কশ্বক্ষেত্ৰের 
প্রতিক্ষপ তারই উপর সমস্ত প্রয়াসকে নিযুক্ত রাখতে । তার অর্ধ একটা অতিনাত্র সঙ্গীণ 
সীমানার মধ্যে দাসত্ব ; সেখানে আর থাকে একটা আন্ম-বিরোধ, মনের গঠন-সানথা এক 
দিকে আর অন্যদিকে যে-আধারের ভিতর দিয়ে ত৷ প্রকাশ হতে চায়-__অব্যবহিত ফল, 
মনের শত্তিসকলের অপচয় এবং সীমাবদ্ধতা তারা ক্ৰ; মধ্যে সার্থকতা ন। পেয়ে 
স্বভাবতই ফিরে চলে যায় তোমার আনহ্ত্যের মধ্যে নিলভূক্তিত হবার ভ্ুন্যে । 

এই বিশৃত্খলার অবসান হঠাৎ তুমি ঘটালে, মনকে তুমি তার শেষ বন্ধন থেকে মুক্ত করে 
দিলে, তুমি তাকে শেখালে অবাধে সক্রিয় হয়ে উঠতে, সকল কূপের ভিতর দিয়ে, কেবল 
মাত্র সেইগুলির ভিতর দিয়ে নয় বা একদিন সে নিজের ব'লে অনা তার আ-প্ুকাশের 
স্বাভাবিক উপায় ব'লে বিবেচনা করেছে । «৯ 

প্রাণসন্ডা ত বহুদিন পূৰ্বেই এই যুক্তি লাভ করেছে, সে জেনেছে কি করে অনুভবেৰ 
ও আবেগের পরিপূর্ণতা নিয়ে, জীবনীশক্তিকে বত রূপে প্রকাশ করে ধরতে পানা যায় তার 
মধ্যে বর্তে থাকা যায় । -কিন্ত মনোময় সন্তা এখনে! শেখেনি কি রকমে সচেতনভাবে ইতর- 
বিশেষ না করে সমানে সকল জ্ীবনধারাকেই সজীব, স্নগঠিত, আলোকিত করে ধরতে হয় । 
কিন্তু এই তুমি তার সকল বাধা ভেঙ্গে দিয়েছ, তোমার অনস্ত-প্রকাশের দুয়ার উন্মুক্ত করে 
ধরেছ । 

কয়েক দিনের মধ্যেই নূতন সিন্ধিটি স্থির হল দৃঢ় হল। আমার অননস্থ-সন্তা বর্তমান 
পৃথিবীর উপরে যে চেতনা-কেন্দ্রাটি গড়ে তুলেছে, তার কাছে তুমি যা আশ! কর, সে ভিনিঘ 
তার সন্তুখে স্পট ফুটে উঠেছে-_তা হল, সকল জড়-আকারের মধ্যে তাদের জীবনীশাক্ত 
হয়ে ওঠা, সকল রূপের মধ্যে এই জীবনীশক্তিকে স্নশৃত্থলিত করে, ব্যবহার করে যে চিন্তাশক্তি 
তা হয়ে ওঠা, আর এই চিস্তাশক্তির নানাবিধ উপাদানসমস্তকে প্রসারিত কৰে, সনুছ্ছ্ল 


শ্রী মরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বৰ্ষ-_-১৭ ] 


কৰে, প্রখর কৰে এবং সন্বিলিত কবে ধরে যে প্রেলশক্জি তাই হয়ে ওঠা-- আৰু এই ভাবেই 
ব্যক্ত-স্টর সঙ্গে অব ওভাবে একীভূত হয়ে গিয়ে পূণশক্তিতে তার রূপাস্তর সাধনে অবতী4 
হওয়া | 

অন্যদিকে, তা হল আবার, পৰবতন্বের কাছে সম্পূর্ণ সব্পণের ফলে, পরষসতোর্ল 
জ্ঞান-লাভ, আব যে শাশ্বত ইচছা-শক্তি তাকে প্রকাশ করে তার ভ্তান-লাভ ; এবং এই একাব্বতার 
জনো ভাগবতশক্তির অনুগত সেবক ও অশ্রান্ত যন্ত্র হয়ে ওঠা, আর মূলতত্বের সঙ্গে সজ্ঞান 
একাম্ততা এবং তার বাভ্যপ্রকাশের সঙ্গেও সঙ্গাগ একাম্মতা, এই উভয় একাব্ততাকে সংযুক্ত 
করে ধরা সুতরাং পরিশেষে লুলতবের সত্যধৰ্শ্ব অনুসারে সির নব্য সচেতনভাবে হৃদয়কে 
মনকে প্রাণকে চালাই করা, গঠন করা | 

এই রকমেই ত ব্যক্তিগত সন্তা পরমসত্য আর ব্যক-কিশ্ের মধ্যে সচেতন বধ্যস্ব হয়ে 
উঠতে পারে, প্রকৃতির যোগ সাধনায় যে ধীর অনিশ্চিত গতি তার মধ্যে অবতীণ হয়ে, তাকে 
লিতে পারে দিবা যোগসাধনার ক্ষিপ্র প্রখর গতি । 

আৰ এই রকলেই কোন কোন যুগে পৃথিবীর ভীবন-ধার। অত্যাশ্চর্য্য ভাবে সোপান 
সব উল্লঙঘন করে যায়-_অন্য সময়ে যা পার হতে প্রয়োজন হত সহয় সহস্ন বৎসর হয়ত । 

ভগবান. বর্তমানে তোমার চিরন্তন ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ ও সচেতন আত্ম-সমর্পণ, 
যত দূর আনি বঝতে পারি, হয়ে উঠেছে স্থির নিত্য অবস্থা, তা রয়েছে মনের হোক প্রাণের 
হোক আর একান্ত জড়ের হোক প্রতোক ক্ৰিয়া, প্রত্যেক বৃত্তির পিছনে । তার প্রাণ নয় 
কি এই যে অক্ষক্ধ প্রশান্তি, এই যে গভীর অচঞ্চল অব্যভিচারী-আনম্দ, তা কখন আমাকে 
ছোড়ে যায় লা? 

নিক্ষিয় একাম্মতা অর্থা২ গ্রহিষ্ণু যে একান্বতা-_যাবতীয় বক্তয আধারের প্রাণ, বন ও 
হৃদয়ের সঙ্গে =-এবন তা সংসিদ্ধ : তা হল বিশুদ্ধ সতোব কাছে আত্ম সমৰ্পণের অপরিহ।ধ্য 
পরিপতি। 

কিন্তু চেতনা যখন সক্রিয় প্রাণশক্তি হয়ে সকল জড় আধারকে জীবন্ত করে গঠিত করে, 
বুদ্ধিশক্তি হরে প্রাণকে সুসংগঠিত কৰে, প্রেম হয়ে বুদ্ধিকে জ্ঞানোন্কুজল করে--_ সক্রিয়ভাবে, 
পূৰ্ণ সচেতনভাবে, সলগ্রের নধ্যে ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যে যুগপৎ বৰ্ত্তমান থাকে, একটা অসীম 
পৃণত৷ ও সুদীম সালধ্য নিয়ে- তখনকার সেই মুহূর্ত সব আসে বিচিছন্ুতাবে, যদিও ক্রমেই 
তা অবিচ্ন্ছনু হয়ে স্থায়ী হয়ে উঠছে। 

ঠিক সেই সব মুহূর্তেই চেতনা দুটি যুগপৎ চলে, একটি চেতনায় বিলে যায় : 
অবর্ণনীয় ঝাক্যাতীত সে চেতনা তার মধ্যে এক হয়ে গিয়েছে অক্ষর অনস্ত-_আর অনন্ত 
গতি। এই সব সুহ্র্ভেই ত বর্তমানের বৃত সিন্ধ হতে সুরু করে। 


[ সংখ্য।---২ মায়ের প্ৰাৰ্থনা 
মাগিয়াগ ৩১ জুলাই, ১৯১৫ 


ভগবান! সেবকের, যন্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে আমাকে কি তোমার দিকে ফিরে 
তোমার প্রশস্তি গাইতে হবে? না, তোষার সনাতন সদৃবস্ত আর অসীম আনন্পের মধ্যে 
তোলার সঙ্গে একীভূত হয়ে, নান্ঘকে বলতে হবে যে শান্তি মে সুখ তারা জানে না তান কথা ? 
দূটি ননোভাবই রয়েছে এক সঙ্গে, চলেছে সমানে পীশাপাশি, আর এই ঘনিষ্ঠ অচেনা কোর 
মধ্যেই পরিপু্ণতা । 

স্বৰ্গ ভয় হয়েছে নিঃসন্দেহে--'কোন হ্রিনিছের কোন বাক্তিন' ক্ষমতা নাই তাকে 
আর আমার কাছে থেকে সরিয়ে নেয়। কিন্তু পৃথিবীর জয় এখনও বাকা তান কাজ 
চলেছে বটে, তবে দৃ্যোগের ভিতর দিয়ে---আর জয় হলেও তা এখনে। হৰে আপেক্ষিক 
মাত্র । এ জগতে যত বিজয় তা সোপান শুধু, নিয়ে চলে ক্রমে আরো মহ ্তর বিজয়ের দিকে । 
তোলার ইচ্ছা আমার মনেৰ মধ্যে তুলে ধরে যে লক্ষো পৌ চিতে হৰে, যে বিজ্ঞয় লাভ 
করতে হবে, তা হল তোমার সনাতন পরিকল্পনার সামান্য অক্ষ মাত্র । কিন্তু তোমাৰ সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সীযুজ্য আমার, তখন আমিই ত এই পন্সিকভপনা, এই ইচছাশক্তি . অসীনের পরম-আনন্দই 
আমি উপভোগ করি তখনও যখন এই ভেদময় জগতে যে বিশেঘ ভুলিক। তুমি আমার উপরে 
ন্যস্ত করেছ তা আনি অভিনয় করে চলি, উৎসাহের সঙ্গে, উদ্যমের সঙ্গে, ষপাযণভাবেই । 
জমিয়ে তুলছে তার সামখ্য বাধা সব ভেঙ্গে ফেলবার জন্যে. বাহিরে মুক্তভাবে দুটে চলবার 
জন্যে, চারদিকের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে তাকে সহসা উৰ্ৰর করে তুলবাৰ জন্যে | কিন্ত 
কখন এই উৎসারণ ঘটবে ? সময় যখন আসবে তখনই তা হবে-- কারণ বিশেষ বৃহ 
অনস্তকালের মধ্যে কিছুই নয় । আগামী কাল তোমার যে এঘণ প্রকট হবে তারই অনুগত 
হয়ে সকল শক্তিরা চলেছে, স্ষষ্টর উপর ছড়িয়ে পড়বার জনো তৈরী হয়ে উঠছেন যা-কিছু 
তোমার পুরাতন এঘণাকেই চিরকাল প্রকাশ করে চলতে চায়, সৰ্ব্বজয়ী পরিপ্রাবনে তা ডুবিয়ে 
দিতে চলেছে, যাতে শেঘে তোমারই নামে সারা পৃথিবী তারা অধিকার করতে পারে, 
তোমার কাছে তাকে তোমারই পূ্ণতর ব্বপে সমপণ করবে বলে- শক্তির এই যে আন্তর 
আক্ম-সঞ্চয়, এই যে আত্ম-নিবিষ্টতা তার মধ্যে রয়েছে কি বিপুল আনন্দ, কোন কথায় কখন 
তাকে ব্যক্ত কয়৷ যায়? 

তুমি বলেছ পৃথিবী মরতে চলেছে__সে মরবে যতখানি সে খাকে প্রাচীন অজ্ঞানের বধ্যে । 

তুমি বলেছ পৃথিবী বেচে থাকবে--সে বেচে থাকবে যতখানি সে তোমার মহাশক্তির 
মধ্যে পায় নবজীবন । 

‘কোন কথায় প্রকাশ করতে পারে তোমার দিব্যধন্মের ুজুব্বল্য, তোমার মহিলার এশূর্য্য ? 
কোন কথায় ব্যক্ত করবে তোমার চেতনার নিখুৎ পরিপুণত!, তোমার অসীম প্রেমের আনন্দ ! 


চি 


জীষমরবিন্দ মন্দির বস্তিক! বর্ষ--১৭ ] 


কোন কথায় সঙ্গীত হবে তোমার বাক্যাতীত শান্তি, কীত্তিত হবে তোমার নীরবতার 
মাহাস্তা, তোলার সব্বশক্তিলয় সতোর মহত্ব ? 

সমস্ত ব্যক্ত বিশ্ব যথেষ্ট নয় তোলার ব্ৰশ্বধোের বলনা দেয়, তোমার সব অত্যাশ্চধ্য কৃতির 
বিবরণ দেয় । কালের অনন্ত ধারায় তাই ত সে চেষ্টা করে চলেছে, অধিকতরভাবে, সুষ্ঠুতর 
ভাবে, অনশ্তকাল ধরে। 


প্যারিস নবেম্বৰ ২ ১৯১৫ 


( কিছুক্ষণ ধরে সাধারণ নৈনিস্তিক জিনিঘপত্র গুছিয়ে রাখবার পর ) 

প্রবল বাতাস যেমন সাগরের উপর দিয়ে বয়ে গেলে তার অসংখ্য তরঙ্গাবলির বাখায় 
মাথায় ফেনপুঞ্ত তুলে দেয়, তেমনি আমার স্মৃতির উপর দিয়ে একটা বিপুল ফুত্কার বয়ে গেল, 
সেখানে ভুলে দিল অগণিত পুরাণো কথা সব--তীব জটিল ঘনবিন্যন্ত অতীত বিদ্যুৎলহনার 
জনো যেন আবার জীবস্ত হয়ে উঠল, তার রসস্বাদ তার শ্রশুধা এতটুকু না হারিয়ে । 

তানরপন্ন সমস্ত আধারটি আন্রাধনা-লগ্ু হয়ে আবেগে উর্ধে উৰিত হল যেন-__তার 
যাবতীয় স্মৃতি একত্রিত করে, যেমন প্রচুর ফসলের গোছা বাধা হয় তেমনি করে, ভগবান, 
তোমার পায়ের কাছে অধ্যেত হত তাকে ধরে দিল। 

সনন্ত জীবন ধরে, না জেনে, পূর্বাভাস ন৷ পেয়েও, তোমাকেই সে খুঁজে চলেছে। 
তার সকল অনুরাগে, সকল উৎসাহে, সকল আশায়, সকল নিরাশায়, সকল দুঃখে, সকল আনন্দে 
তোমাকেই সে চেয়েছে ব্যাকুল হয়ে! আর এখন যখন তোমাকে পেয়েছে সে, এখন যখন 
তোষাকে পরমাশান্টি ও তৃপ্তির মব্যে অধিকার করতে পেরেছে, সে আশ্চর্য্য হয়ে যায়, তোমাকে 
আবিক্ধার করবার জন্যে এত সব চিন্তাবেগ, এত সব অভিজ্ঞতার সংঘাত তার দরকার হয়েছে । 

কিন্ত এই যে সমস্ত ছিল সংঘর্থ আর ক্রেশ আর নিরবচিহ্ুনু প্রয়াস, তোমার সজ্ঞান 
সানিধ্যের অপরিসীম করুণায় তা হয়ে উঠল অমূল্য সৌভাগ্য, সে সব তোমাকে অর্পণ করতে 
পেরেছে বলে আমার সন্তার কি আনন্দ! তোমার দিব্যজ্যোতির পাবকশিখ৷ সে-সনম্তকে 
মহার্ঘ বক্ষে পরিণত করেছে, আর তাদের আনি আনার হৃদয়-বেদির উপরে জীবস্ত পূৰ্ণ আহুতি 
দিয়েছি! 
*. ভ্রান্তি সব হয়ে উঠেছে সোপান-শ্রেণী, অঙ্ধ-অন্বেমণ হয়ে উঠেছে বিজয় সিন্ধি । 
তোলার মহিমা পরাজয়কে শাশ্বত জয়ে পরিণত করে ; অন্ধকার সব ছুটে পালিয়েছে, তোমার 
প্রোছছজল জ্যোতির সন্মুখে । 

তুমিই ছিলে প্রেরণা ও লক্ষ্য, তুমিই কন্বী ও কৰ্ম্ম । 

ব্যক্তিগত জীবন হল নিরবচ্ছিন্ন স্তোত্ৰ যেন, বিশ্ব পুনঃ পুনঃ তা গেয়ে চলেছে তোলার 
অনবধারণীয় মহৈশ্বর্ধোর উদ্দেশ্যে । 


আন্ধ]। 
উীটৰনলিনশকান্ত গুপ্ত 


প্রকৃতি স্ৃষ্টির আধার | প্রকৃতি আপনার অনন্ত অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে প্রতিনিয়তই 
উপকরণরাজ্ি সৃষ্ট করিয়া-চলিতেছে, আপন শক্তিশ্বারা সেগুলিকে সাঞ্গাইয়া গুদ্াইয়া পরি- 
চালন। করিতেছে । কিন্তু দশক বাতিরেকে বেলন নাটালীল৷ নিরদক পসেইক্সপ প্রকৃতির 
এই নাট্যলীলা'ও এক দর্শকের প্রতি চাহিয্বাই সাথকতা লাভ করিতে চাহিতেছে । এক- 
জনের অনুমতিক্রমেই আপনার দৃশ্যপট একে একে উন্নুভ্ করিতে করিতে চলিয়াছে ৷ 
আধারের অধিষ্ঠাত্‌ দেবতা সেই আবেয়ই পুরু । পুরুথেন যেরূপ অভিক্ষচি' যাহাতে তাহার 
আনন্দ প্রকৃতি সদা তাহাই পুরুঘের সুখে উপস্থাপিত করিতেছে । প্রকৃতি স্বতই পুরুঘের 
দাসী স্বরূপে সেবা করিতেছে, বিশেষ জোর-অবব্রদস্তি করিয়া তাহাকে দাসী করিবার কোন 
প্রয়োজনই নাই । 

প্রকৃতির লীলার রস পুরুঘ দুইভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে _-দুইপ্রকারে প্রতি পুকঘকে 
আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে । নিত্যশুদ্বুদ্ধর্ত্ত স্বতাব পুরু যখন আপনস্বরূপ, আপন 
সহজ অবস্থা হইতে অবরোহণপূব্ধক ক্ষুদ্ৰত৷, বিচিছুন্ুতা 'ও চাঞ্চল্যেত্র মধ্যেই নি:শেঘিত 
হইতে চাহে, যখন সে আপনাকে ক্ষণভঙ্গুর ও বদ্ধভাবেই দেখে. তখন সে যে রস. যে আনন্দ 
সম্ভোগ করে তাহা অবিদ্যার রস, অবিদ্যার আনন্দ । তখন পুরু আপনাকে প্রকৃতির দাস 
বলিয়া মনে করে, প্রকৃতির সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিয়া, স্ুধদূঃখ, প্রিয়-অপ্রিয়ের 
দ্বন্দ্বের মধ্যে তাড়িত ও সম্বস্ত হইতে থাকে অথবা এক্সপ যনে করে । অভ্ঞানের বশে সে বোৰ 
করে তাহার কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই, বোধ করে সে নিতান্তই পরাধীন, ক্ষুদ্র, সুখদুঃখের 
চিরদাস । পুরু যখন আপন স্বভাবকে এক্নসপ বিকৃত করিয়া দেখে তখনই কিন্ত সে নিজেই 
অনুমস্তা ও আভ্ঞাকারী, প্রকৃতি তাহার নির্দেশ অনুসারেই কাধ্য করিতেছে মাত্র । প্ররুঘ 
আপনাকে যরণশীল, পাপপুণোর অধীন, পরনদাস বলিয়া মনে করে তাই প্রকৃতি পুরুষেরই 
এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই অনুরূপভাবে আপনাকে পরিচালিত করে, আপনাকে 
এরূপতাবে সন্থৃজিত করে যেন লে নিজ্বেই সব্বেসবর্বা যাহার কটাক্ষমাত্ৰেই সে উঠিতেছে 
বসিতেছে, সেই কটাক্ষ নির্দেশ অনুসারেই তাহারই গুরু, তাহারই পর্রিচালক বলিয়া নিজেকে 
প্রতীয়মান করে । পুরুষ আপনাকে সুখী দুঃখী দেখিতে চায়, প্রকৃতিও সুখ দূংখ লইয়া 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় । পুরুঘ অবিদ্যার, অজ্ঞানের আনন্দ চাহে, কাজেই প্রকৃতি 
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তাহার সমস্ত আয়োজনই করিনা দেয়। কিন্তু পুরুঘ যখন আপন স্বরূপের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কৰে, প্রকৃতিও তাহাৰ শক্তি সঞ্চালন দ্বারা সেই স্বরূপকে প্রকাশিত করিবার সহায়তা করিতে 
খাকে, মেই উদ্দেশ্যেই আপন উপকরণগুলি সাজাইতে খাকে। আপনার অনন্ত, মুক্ত 
স্মভাবেৰ নৰো পুরুঘ যে আনন্দ পায় তাহা বিদ্যার আনন্দ। পুরুষের কটাক্ষমাত্রই প্রকৃতি 
তাহার চারিদিকে জ্ঞানের, বিদ্যার দলগুলি-একে একে বিকশিত করিয়া দেয়, পুরুঘ তাহার 
মধ্যে আকাতিক্ষত সেই বিদ্যার আনন্দকেই নৃত্তিযান দেখে । 

কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে মনের বাসন! আৰ পুরুষের অনুমতি এক কথা নহে । 
আমার মনে এখন যে আকাঙ্ক্ষা উঠিতেছে তাহাই যে পুরুঘের আকাওক্ষা তাহা নহে । মনের 
তিন্নমুখী আকাঙ্ক্ষা. বাসনা, আন্দোলনের মধ্য দিয়া পুরুঘেরই আকাঙক্ষা সংসাধিত হইতেছে । 
মনের সাময়িক আকাগক্ষা না মিটিলেও নিটিতে পাবে, কিন্ত পুরুষের আকাওক্ষা লিটিবেই, 
পুরুষকে পরিতৃপ্ত করাই প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ । আমাদের অন্তরের অস্তরতন প্রদেশ 
হইতে যে আহবান উবিত হয় না, বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের মনে যে 
আন্দোলন কোলাহল-উপস্থিত হয় অথচ বনের অন্তরালে লুক্তায়িত মূল কারণস্বন্ূপ পুরুঘের 
অনুমতি দ্বার! সাহায্য প্রাপ্ত হয় না, তাহা কখনই ফলবতী হয় ন৷ ৷ প্রকৃতি পুরুঘের দাসী, 
মন ত প্রকৃতির দাস মাত্ৰ | 

পূরুমঘের এই অনুমতির অপর নামই শ্রদ্ধ৷ ৷ শ্রদ্ধার মহিমা, শ্রদ্ধার প্রভাব আমাদের মুনি 
খাঘিগণকর্ুক কত শত ভাবে বণিত: হইয়াছে, তাহারা সহস্ৰ বুখে সহম্মভাবে ৰণিত করিয়াও 
ইহার মাহাক্্য শেষ করিতে পারেন নাই, ইহারই উপর সমস্ত শাস্ত্র গ্রখিত হইয়াছে, ইহারই 
উপর ধশ্বের বিরাট সৌধ প্রতিষ্ঠিত হই ৷ শ্ৰদ্ধাই চালকশক্তি (Motive force) । 
পুরুঘ এই শ্রদ্ধা হ্বারাই এই বিরাট উন্মাদ প্রকৃতিকে চালাইয়া লইয়াছে । 

মানুঘ যে অযধা বল প্রকাশ করিয়। প্রকৃতির নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে 
চাহে, প্রতোক পদে হিসাব চাহিয়া বেড়ায়, আপাততঃ দৃশ্যমান লাত ক্ষতি গণনা করিয়াই 
আপন কাধ্যের সফলতা ও নিষ্ফলত৷ পরিমাপ করে ও এইরূপ তয়ে ভয়ে সঙ্কুচিতভাবে 
পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রমর হয় তাহার কারণ শ্রদ্ধার উপর অবিশ্বাস:। সব্যগৃজ্ঞানী কেবলমাত্ৰ 
শ্ৰদ্ধাবান হইয়া খাকে, অন্তরাস্তার গ্বারা, অনুমতি দিয়াই ক্ষান্ত হয়, প্ৰকৃতিই তাহার সকল 
প্ররোজন সিদ্ধ করিয়া দেয়। কাধ্যের ভার প্রকৃতির উপর, প্রণালী স্থির কর! ও তাহা 
অনুসরণ কর। প্রকৃতির কাধ্য, সে সম্বন্ধে পুরুষের ব্যস্ত হওয়া কোন প্রয়োজন নাই । অবি- 
দ্যান্ধ পুরু চঞ্চলতা ও ব্যস্ততার দ্বারা শীঘ শী কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে চাহে, মনে করে আমি 
করিলেই কাধ্য নিষ্পন্ন হইবে নচেৎ নহে কিন্ত প্রকৃতপক্ষে পুরুঘ কোন কাৰ্য্যই করে না, 
সে যতই মনে করুক না যে সে কর্তা যথাথত: প্রকৃতিই সকল কাধ্য করে । পুরুষ কেবল 
অনুমন্া মাত্র । এই অনুসন্তার গণ্ডী অতিক্ৰম করিয়। সে যখন ননে করে যে তাহার অনধিকার 


[ সংখ্য।---২ শ্রদ্ধা 


চচর্চা করিবার ক্ষমতা আছে তখন চাঞ্চলা 'ও বিক্ষোতই উপস্থিত হয়, বাধা বিঘ উপস্থিত হইয়া 
পুরুঘের আকাগুক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে বিলম্ব করায় । মানুঘ যতই চঞ্চল ও ব্যস্ত হউক বা 
না হউক যেরূপ শ্রদ্ধা থাকিবে সেরূপ সিদ্ধি হইবেই । তবে পূরুঘের এই আসক্তির ভাব 
প্রকৃতির কার্যে অন্তরায় জন্মায় ও সিদ্ধি বিলম্বে হয় আর পুরুঘের নিলিপ্তভাব প্রকৃতিকে 
তাহার আপন সরল পন্থা অবাধে অনুসরণ করিতে সুবিধা দেয় ও অতি শীঘ্ৰই সফলতা আনয়ন 
করে। 

স্বানুঘ তাহার স্বতাবানুক্রনেই শ্দ্ধাপরবশ । চিরমুক্ত পরমপূরুঘের সহিত. একাস্বতা- 
বশত: তাহার এইটুকু স্বাধীনতা আছে যে সে ইচছা করিলে তাহার শ্রদ্ধার উপর নিৰ্ভৰ করিয়া 
নিবৃত্তির পরমা শাস্তি অনুতৰ করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে এই শ্রদ্ধার প্রতি অন্ধদটি হইয়া 
প্রবৃত্তির চঞ্চল আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে ।* 


* বন্দ ১ম বর্ষ ২৬শ সংখা1, সোমবার ১৬ ফাম্তন ১৩১৯ 


ভগবানে বিলীন হওয়া 


কেমন ক'রে ভগৰানে বি ? অধ্ংভাৰচি একেবা "রে তা ভগবানে 
মিলিয়ে যেতে পারে? 


কেমন ক'রে ভগবানে বিলীন হওয়া যায়? অহংভাবটি একেবারে দূর হয়ে কেমন 
ক'রে তা ভগবানে মিলিয়ে যেতে পারে? 

প্রথমত এর জন্য চাই অটুট অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাই ইচছা করা, সংকল্প করা, আশ্পৃহা 
কৰা | যতবারই তোমার মধ্যে অহংভাবের উদয় হবে ততবারই তার নাকে মারবে খুসি, 
তাহ'লে এমনি মার খেতে খেতে সে জিনিস হতাশ হয়ে শেঘ পর্যন্ত নিজেই সরে পড়বে । 
সাধারণত কেউ নিজের অহংকে এমনভাবে তাড়া করে না, বরং তাকে আরো বেশি প্রশ্রয় 
দিতি পাকে, তার আধিপতাকে ও ক্রিয়াকলাপকে সমন করতেই থাকে । তার ক্রিয়া 
শুরু হলেই মনে মনে বলো, "ঠিক কাজই করছি, যদিও অধিকাংশ স্থলে তুমি বুঝতেই 
পারো ন! যে সোট হলো তোমার অহং, মনে ক'রে নাও ষে তুমিই বুঝি সে। অতএব প্রথম 
কথাই এই যে তোমাকে গতীর গুরুত্বের সঙ্গে দৃঢ়সঙ্কলপ করতে হবে, অহংভাবটিকে কিছুতেই 
আমি থাকতে দেব লা । কিন্ত যখন তুমি এমন কখা বলবে তখন তার অথ কি ও গুরুত্ব কতখানি 
তা বেশ ক'রে হৃদয়ঙ্গম করবে । ওটি খুব সহজ কান্ত নয়! কারণ তোমার মস্তিকে যখন 
এ চিন্তা ঘূক্রপাক খাচেছ, ''অহংভাব আলি চাই না. ভগবানের থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে 
চাই না," তখনও বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে সে চিন্তাটি কাত করে না ; স্বাৰ্থের খাতিরে যখনই 
অহংএন দিক খেকে কিছু ক'রে ফেল তখনই মনে কনে। সেটুকু স্বাভাবিক তখন আর তাতে 
ক্ষুদ্ধ হও শা। 

অহং ত্যাগ কর। জিনিসটা কেমন তা আগে ভালো ক'রে বোঝা চাই । পর্যায়ক্রমে 
এর অনেকগুলি ধাপ রয়েছে । প্রথমেই ক্তানা চাই এই দুইএর মধ্যে কি পাথক্য--( ১) 
স্বার্পরতা, ( ২ ) আনি । স্বাদপরত৷ হলো স্থূল ব্যাপার, ওটিকে তাড়ানে! খুব কঠিন 
নয়, অন্ততপক্ষে ওকে অনেকখানি কমিয়ে আনা যেতে পারে । এ ভাবটি পোঘণ করা 
অতি হীন ও কদর্ধ, এই মনে করতে থাকলেই ক্ৰমে ক্ৰমে তা ছেড়ে যায়। স্বাণূপর মানুঘ হয়ে 
আচরণ করা যে অপরের চোখে কতখানি বিসদৃশ ও হাস্যকৰ সে কথা আমরা ভেবে দেখি না । 
স্বাপর ব্যক্তি কেবল নিঙেন্ ভাবনাই ভাবছে. সকল বিদয়ে কেবল নিজের দিকটাই টেনে 
চলছে, নিজের সামান্য আমিতকে সব চেয়ে সামনে রেখেই তার যত কিছু বিচার বিবেচনা, 
নিলেই যেন সে সারা বিশ্ৰের কেন্দ্র হয়ে আছে, সমগ্র বিশুত্রঙ্দাও এমনকি ভগবান পর্যন্ত তারই 


সংখ্য।--২ + ভগবানে বিলীন হওয়! 


চারিদিকে ঘুরছে, দুনিয়ার সকল কিছুর মধ্যে সেই হলে৷ উত্তম পুরুথ । কিস্ত এমন ভাব আসতে 
না দিয়ে ভুনি যদি একটু নিলিপ্ত হয়ে তফাৎ থেকে নিজের দিকে চেয়ে দেখ, যদি এই তাবাটি 
মন্বে রেখে একবার আয়নার সুমুখে গিয়ে দীড়াও, তাহ'লে তখনই দেখতে পাবে যে কতই 
অকিঞ্ধিংকর তুমি | ববীন্দ্ৰনাথের একটি রচনার ফরাসী অনুবাদ আলি পড়েছিলাম, সে এক 
ছোটো কুকুরছানার গল্প, সেটি পড়ে খুবই ভালো লেগেছিল ॥ কুকুরটি তার মনিবের কোলে 
আরাম ক'রে বসে আছে আর মনে মনে ভাবছে সেই বুঝি সার। দুনিয়ার কেন্ৰুস্বক্সপ, তাকে 
নিয়েই জগতের সকলে মহা ব্যস্ত । এ ছবিটা আমার খুবই মনে লেগেছিল। সত্যি- 
কার একটি কুকুরকেও আনি জানতাম, সেও ছিল এ ধরনের ৷ অনেকেই অমন হয়ে থাকে, 
হয়তো সকলেই অল্পবিস্তর তাই : তারা চায় যে সকলে তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাক, আর সে 
চেষ্টায় তারা কতকটা সফলও হয়। 

ভগবানের মধ্যে নিজেকে বিলীন ক'রে দিতে হলে তোমায় এ সব ছেড়ে অনেকদূর 
এগিয়ে যেতে হবে । যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মধ্যে সম্পূর্ণ একটি বাক্তিত্ব গড়ে ন৷ উঠছে তত 
ক্ষণ পৰ্যন্ত অহং ডুববে না । এই "'সম্পূ্ণ ব্যক্তি 1" কথাটির মানে কি জানো ? এর 
মানে তখন নিজের কাছ থেকে তুমি সমস্ত বাইরের প্রভাবকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে । 
সেদিন এক ব্যক্তির কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম, তাতে সে লিখছে যে কোনে। বই 
পড়তে গেলেই সে ভয় পায় তার কারণ বইএর মধ্যে যে কোনে চরিত্র ফুটে উঠতে দেখে 
তার সঙ্গেই সে একাম্ম হয়ে পড়ে, এই তার স্বভাব ; নাটক নভেলের চরিত্র গুলির সঙ্গে অভিন্ন 
হয়ে গিয়ে সে তারই মতো চিন্তা এবং অনুভব এবং ক্রিয়া করতে থাকে । বস্তুত অনেকেই 
এমন হয়, তার মানে নিজের কোনে৷ ব্যক্তিত্ব নেই । বইটই য৷ কিছু তারা৷ পড়ছে তার ভিতর- 
কার সমস্ত ভাব ও ধারণা ও আদর্শ পর্যন্ত তাদের ধ্যে গিয়ে তর করছে, ঠিক সেই রক 
তারা তখন হয়ে পড়েছে, অথচ নিজেরা তা বুঝতেও পারছে না | তাদের প্রকৃতির শতকরা 
নিরানক্বুই ভাগ যেন মাখন দিয়ে তৈরি, আঙুলের একটু টিপ পড়লেই অমনি সেখানে দাগ 
বসে যাবে ৷ সাধারণের চরিত্র এইরকম হয়। যা-কিছু সামনে এসে পড়ে, হয়তে। অপর 
কেউ নিজের মতামতটি বললে, কোনে। বইতে একটা কথা নজ্ররে পড়ল, কোনো একটী ঘটন। 
চোখের সামনে ঘটল, কোনে পাড়া প্রতিবেশী একট। আজগুবি ইচহার কথা বললে, সবাই 
একসঙ্গে এসে ঢোকে আর এলোমেলো ভাবে জট পাকায়__একদিক দিয়ে ঢোকে তে৷ অন্যদিক 


দিয়ে বেরোয়, আবার নতুন করে চোকে--যেন ইলেক্‌টি,ক প্রবাহের আনাগোনার মতো ৷ 


এ বিয়ে তাদের লক্ষ্যও থাকে না । নানা জিনিস ভিতরে ঢোকার দরুন সেখানে দ্বন্দ বেধে 


যায়, একটার সঙ্গে অপরটা কাটাকাটি করতে থাকে, প্রত্যেকটাই চায় মাথা উঁচু করতে। 


আর যার মধ্যে এই কাণ্ড চলতে থাকে সে বেচার৷ সমুদ্রে ভাসা সোলাখণ্ডের মতে৷ অনবরত 
চেউয়ের মাথায় নেচে বেড়াতে থাকে । ক 


জ্ৰীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিক| বর্ষ--১৭ ] 


এমনি একী এঠনবিহীন অচেতন ভডপিওবত হয়ে না থেকে আগে তোৱাকে আন্ব- 
চেতন হতে হবে । তোমার মধ্যে একটী সংহতি খাকা চাই, বাক্তিত্ব থাক৷ চাই, পারি” 
পাশিকের উপৰ নিত্য নির্ভরশীল না হয়ে নিজের পায়ের উপর দাড়াতে পারা চাই,-_যা 
কিছু পড়লে বা শুনলে বা দেখলে তার প্রভাবে অনবরত বদলাতে থাকলে চলবে না। 
বাইরের জিনিসকে যেটুকু নিয়ে নিতে চাইবে সেইটুকুই মাত্ৰ নেবে । তোমার লক্ষ্যের সঙ্গে 
যেটা মিলছে না তাকে আপনা হতেই ছেঁটে দিতে পারবে যেণজনিসকে নিজের মধো নিতে 
চাও না তা এলেও তোলার উপর কিছুম্লাত্র আচড় কাটতে পারবে না । এমনি হতে পারলে 
তবেই সেখানে তোমার বাক্তিত্বের শুরু হলো । তার পর যখন সেই বাক্তিত্বাটি ঠিক তাবে 
গড়ে উঠেছে, তখনই তাকে তুনি ভগবানে নিবেদন কৰতে পাবে। ৷ যে জিনিস তোমার 
নিজেরই নেই তা তুমি দেবে কেমন ক'রে ? যখন কিছুই তোলার নেই তখন কিছুই দিতে 
পারবে না। 

অহংসত্তাকে তগবানে বিলীন করতে হলে তা সম্পূর্ণভাবেই উজ্গড় ক'রে দিতে হবে, 
তার অবশিষ্ট কিছু অদেয় থাকলে চলবে না । আর তেলনতাবে দিতে হলে আগে চাই তোমার 
নিজের অস্তিত্ব, যার উপর গড়ে উঠেছে তোমার নিজের বাক্তিত্ব । এ দেহাট যদি তোমার 
হাড়ের কাঠাবোর উপর চালড়া দিয়ে এঁটে একটা বিশেষ আকৃতিযুক্ত না হতো, প্রাণে ওংমনে 
যেমন এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকো তেমনি যদি এ দেহের অবস্থাও হতো, তাহ'লে তোমার 
চেহারাটি তলুতলে ভেলিমাছের চেয়েও অপরূপ হয়ে দাড়াতে । তখন একটা অঙ্গ অন্য- 
টার নবধ্যে চুকে তালগোল পাকাতে খাকতে।, বিশৃঙ্খলার সীম! থাকতো না। তাই গোড়া 
থেকেই তোমাদের শক্ত কনের গঠন দেওয়া হয়েছে । এখন হয়তো তোমরা বলবে এমনি 
দেহ নিয়েই তো হয়েছে যশকিল, শব্ধ হয়ে থাকে. কিছুতে নরম হয়ে নুইতে চায় না, ভগবানের 
মৰো গলে যাবার নতো কিছুতে একে তরল কর! যায় না ! কিন্তু এর দরকার ছিল এমনি 
হওয়া | আবার দেহকে ছেড়ে যদি প্রাণের রাজ্যে চলে যাও তাহ'লে সেখানে গিয়ে দেখবে 
কি এলাহী কাণ্ড যত রকমের স্পন্দন আর প্রবাহ আর শক্তিতরক্গ ক্রমাগতই সেখানে ছোটা- 
ছুটি করছে, জড়িয়ে যাচ্ছে, লিশে_যাচেছ, পরম্পরে লড়ে গিয়ে কাটাকাটি করছে, কেউ 
কাউকে গিলে ফেলছে, কেউ কাউকে ঠেলে ফেলে দিচেছু, অনবরত এই চলেছে । সেখানে 
কোথায় খুঁজে পাবে তোলার ব্যক্তি্,-াকেবল চলছে শক্তির ঠেলাঠেলি, প্রকৃত্তি ও কামনার 
আধিপত্য | তার মধ্যেও যে কোনে। কূপ নেই তা নয়, কিন্ত সে হলো নান। শক্তির ক্লপ। 
যে সকল শক্তি সেখানে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদেরই রূপ, তার৷ হয় 
দেবতা ন৷ হয় দানব! - 

তার পরে ধরো মনের কথা । মাথার ভিতরকার অর্থাৎ মন্তিক্কের নিজস্ব বিভাগের কথা 
/ ছেড়ে দিয়ে যদি তুনি দেহগত নলটিরী* স্বন্ধে সচেতন হতে পারো, তাহ'লে দেখবে সেখানেও 


[ সংখ্য।---২ ভগবানে বিলীন হওয়| 


চলেছে হাটে হট্টগোল কত রকমের পানণী এবং অনুমান সেখানে ভিড ভ্রমিনোছে, 


তার। অনবরত বনৃবনু ক'রে ঘুরছে আর পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি বাধাচেছ_কখনো বা 
তার থেকে দূর্ঘটনাও ঘটে যাচেছ । তার লধ্যে তোমাৰ সত্যিকার মনটি কোথায় সে তুলি 
খুজেই পাবে না। ঢু 

নিজেকে অথাত নিজের ব্যক্তিত্বকে এর ভিতর থেকে শুধু গড়ে তুলতেই অনেক বছর 
পরিশ্রমের দরকার-__খুব যত্রের সঙ্গে, অধ্যবসায়ে সঙ্গে. অতি বীৰে ধীরে একটু একটু ক'রে 
সঙ্গতিপূর্ণ ও স্থসমন্বিত ক'রে তাকে গড়ে আনা, যাতে তুমি নিজের স্বতপ্তভাবে ভাববার মতো 
হয়ে দাড়াতে পারে৷ ৷ তোনলা মনে করো যা কিছু ভাবে। তা বুঝি নিক্জের তরফ থেকেই 
ভাবছ, কিন্তু তা তো নয়; যাদের সঙ্গে ভুনি আলাপ করেছ, যে সকল বই তুমি পড়েছ, যত 
কিছু তালোনন্দ প্রভাববৈচিত্র্য তোমার মধ্যে ক্রিয়া করেছে, তারই উপর যে তোমার চিন্তা- 
ধারা কতখানি নির্ভর করছে সে খবর কিছুই তুমি রাখো না । এমন কি তা অনেক সময় আলো 
অনেকটাই নির্ভর করে তোলার পেটের হক্তনক্রিয়ার ভালোনন্দ অবস্থার উপর, বন্ধ বাতাসে 
বা মুক্ত বাতাসে বাস করছ তার উপর, তোমার পারিপাশ্বিক দৃশ্যাবলী কেমন তার উপর. 
কোনোদিন রোদ উঠেছে বা কোনোদিন বৃষ্টি হচেছ তার উপর । এগুলিকে তুমি লক্ষ্য ক'রে 
দেখ না, কেবল যেমন যেমন অবস্থা” আসে কিংবা পরিবেশের স্ষ্টি হয় সেই অনুযায়ী একই 
জিনিস সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনে ভাবতে শুরু ক'রে দাও, অথচ তোমার নিজের প্রকৃত ব্যক্তিতের 
সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই । তাই বলছি. নিজের চিস্তাকে তেমন সুবিন্যস্ত, স্ুসংযোজ্তি 
ও যুক্তিসহ করতে বহুদিনের পুণ্ধানুপুখ্খ পরিশ্রমের দরকার হয়। 

তার পর শেঘকালে সবচেয়ে কঠিন কথা হলে! এই যে, নিজের মনটিকে যখন তুমি এত 
কই করে মজবুত একট৷ আকৃতি দিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরোপুরি গড়ে তুলেছ, ভগবানের 
সঙ্গে মিলতে চাইলে সেই গড়নটিকে প্রথমেই চুরমার ক'রে ভেঙে ফেলতে হবে ! কিন্ত প্রথম 
কাজটি সম্পূর্ণ ন! হলে তুমি এই হ্বিতীয় কাজটি করতে পারবে না, অথাৎ নিজেকে আগে গড়ে 
না তুললে নিজেকে দিয়ে দিতে পারবে না, কারণ তখনও ভগবানকে দেবার মতো কিছুই 
তোমার হয়নি । এখন যে জিনিস তোলার মধ্যে রয়েছে সে তো কতকগুলি অসম্পূর্ণ তাল- 
পাকানে। ব্যাপার, সে তুমি নিজে নয় । আগে আপনি হয়ে ওঠো, তবে তো আপনাকে দেবে । 

বৰ্তমান কালের যে অবস্থা তাতে দেহটাই ভগবানকে নিবেদন করা যেতে পারে । 
অথচ এটি কেউ করে ন। ৷ হা, আমি সেই কথাই বলি, তাকে নিবেদন করে৷ তোমার দেহ 
দিয়ে করা কাজগুলি, তোমার দেহেরই যা পরিশ্রমের জিনিস ; কাজ তো অনেক রকম করে৷, 
কিন্তু তার মধ্যে অনেক কিছু থাকে যা সত্য নয়, খাঁটি জিনিস নয়। 

কিন্তু তোমর৷ প্রশ্ব করতে পারে৷, দেহকে কেমন ক'রে ভগবানের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া 
যাবে? মন, প্রাণ, চিন্তা, ভাব, ধারণ।, আশ্পৃহা প্রভৃতির্ব বেলা তা করা যায়, কিন্তু স্থূল দেহের 
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বেলা কেমন ক'রে তা হবে? সে তো এমন জিনিস নয় যে কড়াইএর মধ্যে ফেলে দিলেই 
গলে যাবে ! অখচ দেহটাই একমাত্ৰ বস্তু যাকে তুমি নিচের নান ধরে অনুকচন্দ্র অমুক বলে 
ডাকতে পারো-_-যদিও তাও একটা অভ্যস্ত আচার ছাড়া আর কিছু নয়। আয়নার সুবুবে 
দাড়িয়ে যদি নিজের চেহারার দিকে চেয়ে দেখ তো স্পঈই দেখবে. কুড়ি বছর আগে যে তুমি 
ছিলে সে তুমি আর এখন নেই, এ একজন অন্য লোক, সেই লোকটিকে এর মধ্যে চেনাই 
যায় না। তবু এই বোধটি তোমার খাকে এ সেই একই যানুঘ, এও সেই তুমি । এই যে 
পূৰাপর গঠনপ্রাপ্ত তোমার দেহটি, যার মধ্যে নিজেকে তুমি সব চেয়ে বেশি ক'রে চিনতে পারছ, 
একে দিয়েই তোমার নিবেদনের কাজ শুরু করে৷ | 

বেশিরকন জটিলতার মধ্যে তোমাদের টানতে চাই না। যদি জানতে চাও যে তগ- 
বানের মধে। মিশে যাবার কিংব। বিলীন হয়ে যাবার উপায় কি, তাহ লে সব চেয়ে আগে জানতে 
হবে, যে তুমি কোন জিনিস, আলি বলতে কাকে বোঝো । দেখাই যাচেছ যে তোমার "আমি" 
মানেই তোমার অহং। এ জিনিস তোমার মাঝে আছেই | এটি প্রথম থেকে তোমাত্ম ভিতরে 
থাকবার দরকার হয়েছিল, এক স্বাধীন ও স্বতস্ব ব্যক্তিসতা বূপে তোমাকে চেতন ক'রে দেবার 
অন্য-__অর্থা২ৎ এনন একটা হাটবাভ্ঞারের জগাখিচুড়ি হয়ে থাকবে না যেখানে সব রকমের 
ভিনিসই একসঙ্গে মিশে তালগোল পাকাচেছ ; তোমার মধ্যে বিশেষ একটা স্বাতস্ত্রের পরিচয় 
খাকবে । তোমার মধ্যে একটি অহং দেওয়া হয়েছে এইজন্যই, আর তোমাকে আলাদা 
একটি চালড়া ঘেরা সীমাবদ্ধ দেহসত্তাও দেওয়া হয়েছে এইজন্যই । বাইরের জিনিস অন্য 
কিছুই ওর মধ্যে চুকতে পারে না ( যদিও লোনকুপের ভিতর দিয়ে কিছু কিছু সামগ্রী চুকতে 
পারে, কিন্তু তাও তোমার অনুমোদন ছাড়া নয় )। 

নিজেকে আলাদা ক'রে গড়ে তুলবে, নিজের সধন্ধে বিশেঘরূপে সচেতন হবে-_€কেবল 
সাধারণভাবে নয় কিন্তু পুষ্ধানুপুজ্থতাবে । প্রত্যেকটি অংশ যাকে তোমার তুমি বলে জানো, 
সেই সমস্ত অংশকেই কেন্দ্রীভূত করবে একটি জায়গাতে যেটি তোমার দিবা সত্তা, যেখানে 
রয়েছে তোমার মূল তুমি, তাহ'লে সকল অংশকে মিলিয়ে এক স্ুসংযোভিত একত্বে পৌ'ছতে 
পারবে । এইভাবে আপন দিব্য কেন্দ্রকে ধিরে যখন তুমি এক সঙ্গতিপূর্ণ ও সচেতন ব্যক্তি 
হয়ে উঠেছ, তখনই ভগবানের কাছে নিজেকে পূৰ্ণ নিবেদন করতে পারে। এবং তগবানের 
সঙ্গে মিশে যেতে পারে৷ তখনই তার স্বযোগ ও সময় উপস্থিত হবে, মেই প্রকৃতরূপের 
নিলনটি তিনি সংঘটিত হতে দেবেন । ব্যক্তিত্ব যখন সম্পূর্ণ হয়েছে তখনই তোমার অহং 
ভগবানের হধ্যে বিলীন হবে, অথাৎ তখন তুমি বেঁচে রয়েছ কেবল তাকেই নিয়ে এবং তারই 


জন্য ।* 
+ ইনলিনীকান্ত গুপ্ত প্ৰষ্াভ ০৫৯ of Sri Aurobindo, part ৬11] হইতে To melt i 
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যোগের প্রথম পাঠ 


কয়েকটি ব্যাখ্যা 
শ্রীঅরবিন্দ 


প্রশ্-_লপ, ধর্মগ্রন্থপাঠ, পূল৷-অভৰ্চনা প্রভৃতি কি দিব্য-জীবনের দিকে অতীপ্সারই 
চিহ্ন নয়? এগুলি সৰ্বোচচ সত্যে পৌ'ছানর পথে সহায় হয় না কি? 

উত্তর-_কোন্‌ মনোভাৰ নিয়ে এগুলি করা হয়, তারই উপর সব নির্ভর করে। লোকে 
এসব কিছু কৃরেও অধামিক এমন কি অসুরও থেকে যেতে পারে। 


প্রঃ--তীৰভ্ৰনণ এবং নানা দেব-দেবীকে পূ করবার কি কোনও আধ্যাত্মিক মূল্য 
আছে? ভাগবত সত্য উপলব্ধি করতে তা কোনও সাহায্য করে কি? 

উ:-_সত্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই ; এসব হল মানুলি চেতনার ধৰ্মমূলক 
অনুষ্ঠান । 


প্রঃ_ বৈধবদের মধ্যে প্রচলিত সক্কীর্তনের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা কি? 
উঃ---তার মধো ভক্তি উদ্রেক করার এক শক্তি আছে, বিশেষত: প্রাণিক অংশে । 


প্র:-_আমি এক ধর্নগ্রন্থে পড়েছি যে যদি কোন পরিবারে একজন কোনও রকম 
আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করে, তবে সে-পরিবারের সবাই তার প্রভাবের গুণে মুক্তি পেতে পারে । 
একথা কতদূর সত্যি? 

উঃ--এ-কথা সত্যি নয়। প্রত্যেকেরই আছে আপন নিয়তি,_কোন্ও জীবনে 
কোনও বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করাটা গৌণ ঘটনা | 


প্রঃ রামকুষ্ বলতেন যে যদি কেউ ভগবানকে স্মরণ করে এবং অন্য কারে! সামনে 
তার নাম অল্প সময়ের জন্যও উচচারণ করে, তবে তার ফল একদিন ফলবেই, এবং অপর 
বাক্তিটির মধ্যেও আধ্যাস্তিক পরিবর্তন আনবে । এ-রকম হওয়া) কি সম্ভব? 


উঃ---একটা৷ ই'দুরের কাছে গিয়ে “সিংহ, সিংহ" বলে তাকে যতট। সিংহে পরিণত 
করতে পারা যায়, বোধ করি এও সেরকম। 
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প্রঃ- যারা মরা জাগতিক জীবনে নিমজ্জিত থাকে, এবং কেবল বিপত্তির 'ও স্কট 
মুহুর্তেই ভগবানকে স্মরণ করে. তাদের কি ভগবানের প্রতি একাস্তভাবে ফিরে দাড়াবার 


সম্ভাবনা আছে? 
উঃ--ভবিদ্যৎ সন্তাবনা সকলেরই থাকে, এমন কি ঘোর নাস্তিক বা যারা কোনদিন 
ভগবানের কথা৷ কমরণও করে না, তাদ্রেও। 


প্র: যদি নাস্তিক বা যার কোনদিন ভগবানকে স্মৰণ করে ন৷ তাদেৰো ভগবানের দিকে 
একান্তভাবে ফিরে দাঁড়াবার ভবিঘাৎ সম্ভাবনা থাকে, তবে লোকের আধ্যাম্মিক জীবনে প্রবেশ 
করা এবং শেখানকার বাধাবিঘ্বের সন্গুখীন হবার সাৰ্থকতা কি? 

উ£-_না হলে সেই ভাবী সম্ভাবনা সফল হয়ে উঠতে দশ হাজার বছর লাগবে, আর 
তা-ও আবার যোগ-সাধনা ছাড়া হতে পারবে না। 


প্রঃ সাধারণ মানুঘ সঙ্কটমূহৰ্তে ভাগৰত করুণার সাহায্য আহ্বান করে কিন্তু পৰে 
ভগবানকে ভুলে যায়.। মানুঘের জীবনে সে-কক্রণার ক্রিয়া-প্রকৃতি কি এই রকমই ? 

উঃ - কেবল সাধাৰণ লোকেন ক্ষেত্রেই তা এবকম, ভগৰত্-অনেষ্রৰ ক্ষেত্রে অন্য রকম । 
ভগবানের বিশেষ করুণা তাদেরই উপর যারা তাকে চায় । অপরদের ক্ষেত্রে, তাদের কর্ম 
আশুয় করে সক্রিয় এক বিশু-ইচছা । 

প্রঃ ভাগবত ইচছা ও ভাগবত কক্ৰণার মধ্যে পাথক্য কি? তার কি অভিন্র নয়? 

উ:-_ ভাগবত ইচছা৷ সব কিছুর মধ্যে সক্রিয়-_তা সবক্ষম । ভাগবত করুণা আসে সহায় 
হতে, ত্রাণ করতে । 

প্রঃ _যে-সাধক বৰ্তমান জন্মে ভগবানের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে খুলে না ধরতে 
পারে, আগামী জন্মে সে যোগ-জীবন গ্রহণ করবে এবং তার সাধনা চালিয়ে যাবে, একা 
কি বল৷ যায় £ 

উ:- হা, সে তা" করবে, একথা প্রায় নিশ্চিত, তবে পুনরারন্তের আগে যদি পপের 
বাধা-স্বন্ূপ বিরুদ্ধ -উপাদানগুলি নিঃশেষ করবার জন্য ব্যাপ্ত না হতে হয়। 


প্রঃ যারা এ-জন্নে আংশিকভাবে ভগবানের প্রতি কিরে জাগতিক লক্ষ্য অনুসরণ করে, 
আমচ্চে ভ্রন্মে পুরোপুরিভাবে তারা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করবে, একথা কি-বল। যায় ? 

উ:-_ তেমন কোনও নিয়ম বাধা নেই-তারা কি হয়ে উঠেছে, তাদের বর্তমান কি 
অবস্থা এবং ভবিষ্যতে কি হবার অভীপ্সা, সে-সব ধরেই চলবে তাদের বিবর্তন । 


প্রঃ কোনও ব্যক্তি, যে জীবনে কোনদিন ভগবানের কথা চিন্তাও করেনি, তার মৃত্যু- 
শয্যায় শেঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে যদি তার নাম জপ করে, অথবা তাকে স্মরণ করে, 
তার আগামী,জন্নে তবে সে যুক্ত পাবে, এই জাতীয় এক ধারণ৷ প্রচলিত আছে। এর 
ভিতর কি কোনও সত্য আছে? 


[ সংখ্যা---২ যোগের প্রথম পাঠ 


উঃ-_না---এ কুগংস্কাৰ ভাড়া কিছুই নম | মুক্তি যদি অতই সোভা হত, তবে সকলেই 
সারা জীবনব্যাপা যা-পুসি করে শেষের নুহ্র্ছি কেবল ''ভগবাব্'স্নরাপেন্র তেলকী দিয়ে 
তরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হত। এ্র-ধারণা উর্বর মন্তিক হতে প্রসৃত। 


প্রঃ পুরাণে বহু উত্ধতন ভাগত বা লোকের উল্লেখ আছে । লানুঘ কি নৃত্যুর পর এইসব 
লোকে যায় ও সেখানেই বাল করে? 


উঃ--তার কয়েকটার মধো দিয়ে যেতে হয়, সবগুলি নম । 


প্রঃ মানুঘের ধারণা যে ষে-ব্যক্তি সং বা ধানিক জীবন যাপন করে, মৃত্যুর পর সে 
স্বর্গে যায় ।। এ কথা কি সত্যি? 
উ:-_লুত্যুত্ন পর খানিকক্ষণ একটা শাস্তিলয় অবস্থায় সে থাকতে পারে, তার বেশা 


কিছু নয়। 


প্রং-_পুবাণে এ-কবারো উল্লেখ আছে যে অনা জগতে সহয় সহয় নরক আছে, এবং 
যারা এ-জীবনে পাপ করে, মৃত্যু পর তাদের সেখানে গিয়ে বাস করতে হর । এ-কথা 
কি সত্যি? 

উঃ---ওটা| কুসংস্কার । মৃত্যুর পর মানুদকে প্রাণিক ও মানসিক কয়েকটা লোক 
অথবা অতিপ্রাকৃত সূক্ষ্ম অবস্থাৰ মধ্য দিবে যেতে হয়__-তা তান এ-জীবনে আপন প্রকৃতি 


ও কর্ধেরই হ্বারা নিমস্ত্িত। পরে তারা চৈত্যিক লোকে চলে যায় এবং সেখান পেকে পৃথিবীতে 
ফিরে আসে । 


প্রঃ _-জনেক সময় স্বপ্রের যধো ৰছদিন পূবে মৃত আম্মীয়দের সঙ্গে আনার দেখা ও 
কথাবাৰ্তা হয়। এরকম কেন ঘটে? 


উ:-_এই শারীরিক জীবনের চিন্তা ও বৈশিষ্ট্য সব তার। রেখে দেয় প্রাণ-লোকে। 
এই প্রাণ লগতেই তাদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়। ঢ় 


প্র:--নৃতের পক্ষে তার আত্মীয়কে বিরক্ত কর! এবং সাধনায় ব্যাঘাত ঘটান সপ্তৰ কি? 
উ:-_ কেবলমাত্র সাধক যদি তা করতে দেয়, তবেই । 
প্রঃ যোগে কি ল্্যোতিঘ-শাস্ত্রের কোনও স্থান নেই ? 


উ:- জোতিঘ হল গুহ্য (৩০০০.10) বিজ্ঞান__ঠিক ঠিক মনোভাব নিয়ে করলে সব 
কিছুই যোগের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে ; তাবলে নিজেই সে কিছু ফোগের অংশ নয় । 


প্ৰঃ--আধাযাত্মিক লীবনে কেউ কি জ্যোতিঘ-বিদযা থেকে কোনও সাহায্য পেতে 
পারে? 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্তিকা ব্ধ-_১৭ ] 


-উঃ- না| 
প্রঃ জ্যোতিঘ সম্বন্ধে মানঘের কি মনোভাব হওয়া. উচিত? 
উঃ--যেমন রাখা হয় অন্য শিল্প বা বিজ্ঞানেৰ প্রতি! 


প্র:ঃ- যোগে গহাশক্তির স্থান কি? 

উ:-_অতিপ্রাকৃত স্তরের সূক্ষ্ম শক্তিগুলি জানা যোগের অঙ্গ | 

প্রঃ-সুল্ প্রয়াস ও এই অলৌকিক ক্ষলতার অর্থ কি? 

উ:-_ ক্ষেত্রবিশেষে তার নানা অ। সাধারণত তা হল প্রকৃতির গুপ্ত শক্তিকে 
কাজে লাগাবার সাম্য এবং সে-সব শক্তির সাহায্য নিয়ে প্রয়াস-করা | আবার অন্য ক্ষেত্রে 
“গুহ” বলতে অন্য কিছুও বোঝাতে পাবে । 

প্র:- সকল যোগীকেই কি এই সূক্ষ্ম প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়? 

উ:--না, সে-ক্ষমতা সকলের থাকে না । যাদের নেই, যতক্ষণ না দেওয়া হচেছ 
ততক্ষণ তাদের অপেক্ষা করতে হয়। 

প্র:-ভাগবত-শক্তি আর যোগশক্তি কি একই জিনিস? অথাৎ যে শক্তি যোগীরা 
তপস্যার সাহায্যে লাভ করেন? 

উঃ---ও জাতীয় ষোগশক্তি এবং ভাগৰতী শক্তি এক নয় | শক্তি আবার অসুর এবং রাক্ষস- 
দেরও আছে । ভাগৰত চেতন! ও তার ক্রিয়াধারার সঙ্গে সংস্পর্শ ও সন্মিলন থেকে জন্মে যে 
শক্তি তা-ই আসল যোগশক্তি । 

প্রঃ সাধকের জীবনে কি দৈব ঘটনা ঘটে ? 

উ:-_দৈব ঘটনা বলতে তুমি কি বোঝ ? লোকে যা অলৌকিক ব'লে অভিহিত করে, 
তা"হল যা-কিছু ঘটে চমকপ্রদভাবে তাদের বৃদ্ধির অগহ্য কোনও উপায়ে । 

প্ৰ:---ভোজবাজী দেখানর মত কোনকিছু করবার শক্তিকে কি যোগসিদ্ধি বলে ? সাধক 
যদি এ-চাতীয় কোনও শক্তিতেই সিদ্ধিলাত করে থাকে, তবে তার প্রয়োগ করাটা কি 
অন্যায় £ 

উঃ---আমি ইতিপূরেই বুঝিয়ে দিয়েছি যে অলৌকিক বলে কিছুই নেই । যদি কোনও 
উত্ধতন চেতন৷ সাধকের ভিতরে কোনও উর্ধতন শক্তির দ্বার খুলে দেয়, তবে সাধককে 
এক নূতন চেতনার অংশ বলেই তাকে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে-_অহনিকা, স্বাথপরতা, 
অভিযান, দন্ত বর্জন ক'রে, ঠিক ঠিক ভাবে ।% 


ক Elements of Yoga-র অনুবাদ । 


উপনিষদের সাহিত্য-শ্ত্ৰী 
প্অনুবিজ্দ 


উপনিঘদই ভারত মনীঘার শ্রেষ্ঠ অবদান. ভারত প্রতিভার শেষ্য প্রকাশ, গভীর চিন্তা 
ও বাক্যের শ্রেষ্ঠ স্ষ্টি। তবে সাধারণত : সাহিত্য বা কাব্য বললে যা বোঝা যায় সে শ্রেণীর 
রচনা এ নয়, গভীর আধ্যাত্মিক সত্যের সাক্ষাৎ প্রতভ্যাদেশলন্ধ ভ্যোতিংপ্রপাত হল আলা- 
দের উত্কূঠ্তন সাহিত্য । তার একটা বিশেষ অথ আছে; তা পেকে নির্দেশ পাওয়া যায় মে 
আমাদের দেশের মনোবৃত্তি অননাযস্থলভ, তার প্রাণের প্রবৃত্তি অসাধারণ । 

উপনিমদ সব একাধারে গতীব ধর্তশাস্ত্র, বোপ্রিদীত্ত তহৃকরা এবং অপুর আবাস্তিক কবিতা; 
তাতে অতলম্পশখ সব আধ্াস্তিক অভিজ্ঞতার বণনা আছে সতোর মৰ উদঘাটন করছে তার 
বোধিলন্ধ জ্যোতিরয় শক্তিধর ব্যাপক সব দাশনিক তথ্য ; আর পলোই হক, স্থূললিত গদ্যেই 
হক, তার অনুপ্রেরণা অবিতথ ও অনাদিসিদ্ধ, তার শব্দযোক্রনা অমোঘ. তার লালিত্য ও 
প্রকাশ চমৎকার ।- ধৰ্ম দর্শন ও কাব্য এক হয়ে আছে যে মনীদাতে তাই ফুটে উঠেছে উপ- 
নিঘদে । কারণ, সে ধর্ম শুধু অনুষ্ঠানে শেঘ হয় নাই অথবা একটা নীতিবাদ বা আচাবের 
শাসনে জীবন গড়ে তুলবার চেষ্টাতেই পর্যবসিত হয় নাই তার উত্বগতিন প্রবেগ ভগবানকে, 
পরমাস্বাকে, আমাদের আন্তার ও অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ ও সহণ্র মহ্ৃস্তকে অনস্থ বিভাবে আনিকার 
করেছে এবং প্রদীপ্ত জ্ঞানের পরমানন্দ থেকে, পূর্ণ সংসিদ্ধ-ও ভাবোচুল অভিজ্ঞতার হৃ্ঘে।- 
ল্লাস থেকে তার বাণী এসেছে ৷ সে দশন পরম সত্য সম্বন্ধে অথবা যুক্তিসিদ্ধ কোন মীমাংসা 
সম্বন্ধে বিচার বৃদ্ধির বস্তুবিচিছন্ন আলোচনা নয়, সে হল অন্তরতয় আম্মা দেখেছে, অনুভব 
করেছে, স্বিধাহীন আবিকার ও নিশ্চিন্ত অধিকারের আনন্দে চিন্তপটে সযতু রক্ষা করেছে 
যে সত্য তারই রূপ । আর সে কবিতা স্বৃষ্টি করেছে সাধারণ মনেৰ ক্ষেত্র থেকে বত উত্বে 
আসীন রসবেদী অন্তর, তাতে ছন্দিত হয়েছে অতিদূলভ আধ্যাত্মিক সব অন্ভতি এবং মানৰ 
আস্ত, ভগবান ও বিশ্ব সম্বন্ধে গভীরতল ভাস্বরতম সব সতোর পরন সৌন্দ ও চমত্কারিত্ব । 
বেদের ঝঘিদের বোধিদীপ্ত মনীঘা ও অশ্তরতম চেতসিক অভিজ্ঞতা চরম পরিণতি লাভ কৰেছে 
উপনিঘদে ৷ ফলে, কঠোপনিঘদের ভাঘায়, আস্তা তার স্বীয় তনু বিবৃত করেছেন, এমনকি, 
তা প্রকাশের ভাঘার ও অনপ্রেরণা দিয়েছেন এবং তার ছন্দের যে স্পন্দন ভাণিয়েছেন আধ্যান্তিক 
শ্ববণে তার নিত্য অভ্যাসে, মনে হয় যেন, আত্মাকে গড়ে তোলে এবং তাকে পবিতৃপ্ত ও 
সম্পূর্ণ ক'রে আত্মজ্ঞানের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করে। 


শ্রাঅরবিন্দ মন্দির বস্তিক! বর্ব-১৭] 


উপলিঘদেন এই বিশেদত্বের উপরে জোৰ দেওয়া অতান্ প্রয়োজন, কারণ বিদেশী অনু- 
বাদকেনা এদিকটা উপেক্ষা করেছে । শুধু বৃদ্ধিগ্রাহা এর্ঘই তারা পরিস্ফুট করতে চেয়েছে 
কিন্ত তাৰ মূলে যা চিল সে মনন-দশনের প্রাণ বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পুলক তারা আদ- 
বেই অনুভব করেনি । অখচ সে সময়ে এবং এখনও যারা সে লোকে প্রবেশ করতে পারে, 
যেখানে এই সব উক্তির সফুরণ হয তাদের শুধু বৃদ্ধি নয়, আস্ম। ও সমগ্র সত্তা সে-সব প্রত্যাদেশের 
আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে ও হচেছ । আর তার পুরাতন 'শ্ৰুতি’ নাম সাথক, কেনন৷ তার 
বাণী কেবল মাত্র বৃদ্ধিগ্রাহা ধারণা ব। বাকা নয়, আধ্যাত্মিক শ্রবণ, অন্তরের কানে শোনা 
সভা, ঈশ্বর-প্রণোদিত ধৰবাস্ব । 

তবে উপনিঘ্দের তববস্বর উ২কর্থ এখন আর উচচকণ্ডে ঘোষণা করবার প্রয়োজন 
লাই, তা স২ৰবাদীসন্বত, সব দেশেৰ শ্ৰেষ্ঠ যনীঘীবা তা স্বীকার করেছেন, উপব্ৰস্ত দশলের সমগ্র 
ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচেছ | ভারতবর্ধে সব গভীর দাৰ্শনিক মতবাদ, সব ধর্ম জন্মেছে উপ- 
নিঘদ খেকে, তাকেই মূল বলে স্বীকার করেছে শে সবই সেই পরম জ্যোতির উৎস থেকে 
প্রবাহিত হরে-_হিমালতমর ক্রোড়ে লালিত সব মহতী নলীৰ মত- দেশের মনপ্রাণ সতেজ 
ক'রে শতাব্লার পর শতাব্দী ধরে তার আগ্মাকে সন্ভীবিত রেখেছে, অফুরন্ত প্রাণপ্রদ বারির 
উৎসনূলে ফিৰে এসে নূতন আলোকের রসায়ন সৰ্বদা দেশে বিতরণ করেছে, রিক্তহন্তে কখনও 
কাকেও ফেরায় নি। বৌদ্ধধর্ম ও তার আনুঘঙ্গিক সব মতবাদ শুধু নৃতন দৃষ্টিকোণ থেকে 
বদ্ধিগ্রাহয সংজ্ঞা ও বিচারের নৃতন ভাষাতে উপনিঘদের অভিজ্ঞতার বিশে একটা দিক বণন। 
করেছে, এবং নৃতন আকার দিয়ে কিন্তু বিঘয়বস্ত প্রায় অপরিবতিত রেখে তাকে সমস্ত এশিয়া- 
খণ্ডে ও পশ্চিমে যুরোপের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে । পিখাগোরাস ও প্রেটোর লেখাতে 
বনম্ানে উপনিনদের ভাবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং খৃষ্টয় প্রথম যুগের জ্ঞানবাদের 
(Gnosticism) এবং প্রেটোর মতাবলদ্বীদের নৃতন যোগবাদের (Neo-Platonism) 
শাভীরতঙ তহাংশেৰ ত সেই হল উপাদান । ফলে উপনিঘদ সাক্ষাংভাবেই মুরোপের 
দাৰ্শনিক চিন্তাকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে। এদিকে স্মুফির| অন্যধর্সের ভাষায় উপনিঘদের 
অভিভ্ঞতারই পুনক্ত্তি করেছে । জারান দশনের বহলাংশেই, আবার, পুরাতন প্রস্থানে যেসব 
সত্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছিল বিচারবুদ্ধির দ্বার; সে-সবেরই বিস্তার কর। হয়েছে। 
বর্তমান যুগের স্ুবীরাও সে-ড্ঞান অত গ্রহণ করছে এবন জীবন্ত ও তীৰ আগ্রহে যাতে ধৰ্ম 
'ও দাৰ্শনিক চিন্তার ভগতে একটা জসনু বিদ্রোহের আশা জাগিয়ে তুলছে অচলায়তন জড়- 
বাদে বিৰুদ্ধে | অবশ্য মে-বাব্ন। প্রবাহিত হচেছ কোথায়ও বা বাক৷ পথে অপ্রতাক্ষ প্রভাবের 
মধ্য দিয়ে, কোথায়. বা সোজাপথে উন্নুক্ত প্রণালী দিয়ে কম বেশা মম্বরগতিতে । কিন্ত 
প্রধান প্রধান দাশনিকতব্রে মধ্যে কোথায়ও এমন একটাও আছে কিনা সন্দেহ যার মূল বা 
বীজ বা নির্দেশ এই প্রাচীন ব্রচ্নাতে নাই ;---অথচ, এই সব অমুল্য গবেঘণ। যে মনীপার, 


উপনিবদের সাহিতা-্ী 


আছে এক শ্ৰেণীৰ পণ্ডিত যাবা বলে যে সে বনীঘার পূৰাকীত্ি, সে মননেৰ পটভূমি. বেল, 
অশিষ্ট ও বধন্োচিত, অজ্ঞান প্রকৃতিপৃল। ও প্রেতযাচ্গন৷ ! এমন কি বর্তমান জডবিভগানেশ 
আবিদ্ধত প্রকৃতির ব্যাপকতন সাধারণ নিয়ন গুলিও--_আলর। অবিরাম দেখছটি__গভীরতল 
আধ্যান্তিক সতোর ভান পেকে প্রাচীন ভারতের সুধীৰা স্থূল প্রকৃতিৰ সাতোর যে-সব সূত্র 
দিয়েছেন মে-সবের মৌলিক ও .ব্যাপকতম অর্দের অনুগানী । 
7 তবে, এসব সিদ্ধান্ত বুদ্ধির হার। দার্শনিক তহ্বানুসন্ধানের ফল নয়। তাৰ প্রক্রিয়া হল 
তহগত বিশ্ৰেদণেৰ স্থার। বছ আয়াসে সব বারণার স্ুস্পট সংজ্কা দিয়ে, তার বসো সত্য পাবপা- 
লি নিৰ্ণয় করা, তর্কশান্ত্রেত্র নিয়ম অনুসারে সভা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা কৰা, অথবা আন্নের 
বাঞ্ছিত বা বৃদ্ধির পছন্দলত কোন ধারণা যুক্তির স্বার। প্রতিপন্ন কৰা এবং বিচাববুঙ্গির স্বানা 
স্বীকৃত কোন একটা বিশেষ ধারণা নিয়ে, কেবলমাত্ৰ সেই ধাবণান সূত্র ধরে সমস্ত ভাবনের 
একটা ব্যাখ্যা দাড় করিয়ে এবং সব-বস্ত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেকে, সেই কেন্দ্রের ও পরি- 
প্রেক্ষিতেৰ দ্বারা নিরূপিত করে তৃপ্ত থাকা । এ পদ্ধতির কোন স্থান উপনিঘাদে নাই । 
সে ভাবের রচন। হলে উপনিঘ্বদের প্রাণ এমন সুত্যুষ্তয়ী হত না. তাৰ প্রভাব এমন অমোঘ 
হত না, তার শিক্ষা এমন ফলপ্রসূ হত না. অথবা যানব-জ্ঞানেৰ অপরাপর বিভাগের বিভিন্ন, 
এৰন কি সম্পূৰ্ণ বিপরীত, পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের দ্বারা তার উক্তি এমন নূতন কৰে সমপিত 
হত না। এসব খছিরা সত্যকে সাক্ষাৎ দেখেছিলেন, তেবে বার করেননি । বোধিলব্ধ 
প্রত্যয় ও অর্থদ্যোতক রূপক চিত্রে সে সত্যের একটা সুসংহত পন্রিচন্ভদ তারা দিয়েছেন 
বটে কিন্ত এমন আশচর্ধ তার স্বচ্ভুতা যে ত! ভেদ ক'রে 'অনিবচনীয়ের স্বরূপ বিবৃত হয়েছে ৷ 
কারণ সব-বস্তর সত্যই তারা আলুল দেখেছেন স্বস্দ্ৰপ অস্তিত্বের আলোকে এবং অনন্তের চোখ 
দিয়ে : সেইজন্যই তাদের বাণা চিরকাল অনর ও জীবন্ত হয়ে আছে, নিতা নূতন তাতপর্দের 
সন্ধান তাতে মিলছে, তার প্ৰামাণ্য অপরিহার্য ব্রয়েছে : সেই জন্যই তাকে যেমন সববিঘয়ে 
শেন কপ বলে গ্রহণ কর। যায়, তেমনি আবার সেখান খেকে হয় সাত্যেৰ নৃূতনক্সপে নবজল্ম 
সব গবেষণার সৃত্রই চরনসীনা অবধি অনুসরণ করলে সেই সত্যেই উপনীত হতে হয় এবং 
যে-সব যুগে, যে-সব স্ধীদের অন্তর্চটট বেশী খুলেছে, সে-যুগের মানুঘ, সে-সব সুধীর। দেখি 
আবার সত্যের সেই নিৰ্বচনেই ফিরে এসেছে । 

উপনিঘদকে 'বেদান্ত' বল৷ হয়, এমন কি বেদের চেয়েও জ্ঞানের তা মহন্ত আকবর, 
কিন্তু 'ভ্ঞান' শব্দের ভারতপ্রচলিত গভীবতর অর্থে । জ্ঞান শুধু মনন বা বৃদ্ধির 
বিচার নয়, ধীশক্তির হারা সতোর একটা বদ্ধিগ্রাহ্য রূপ অন্বেষণ ও আবিকার করা নয়. 
জ্ঞান হল সত্যকে আম্মার প্রদীপে দেখা, অস্তরপুরুষের সব শক্তি ও বৃত্তি নিয়ে সবতোভাবে 
তার মধ্যে বাস করা, জ্ঞেয়ের সঙ্গে একপ্রকার একান্মতার স্বারা তাকে চিহ্বস্বাতি ধাৰণ করা । 
এবং এ ভাবের সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্পৃপব্রপে লাভ করা যায় শুধু সমগ্রভাবে আত্মাকে চ্রানা হলে, 


শ্রী অরবিন্দ মন্দির বসন্তিকা বৰ্ধ-_-১৭ ] 


স্ততবাং বেদা্্ৰেন দিবা এত আমি কেই জানতে চেয়েছেন, তার মধ্যে বাস করতে, তাঁর 
সঙ্গে একায় হতে চেচা করেছেন । আর এই প্রয়াসের ফলে তারা সহজেই দেখতে পেলেন 
যে, আমাদের এই 'আমি' ও সববস্তর সাবজনীন সত্তা অভিন্ন, এবং সে সত্তা আবার ভগবান 
বা বক্ষে সঙ্গে, বিশ্বাতীত পূৰুঘ বা অস্তিত্বের সঙ্গে অভিনু । সবাঙগীণ এ্রক্যসাধক এই 
একাক্দষ্টির আলোকে দেখলেন তারা বিশ্বের এবং মানবের আস্তর ও বাহ্য জীবনের সববন্তর 
অস্রতল সত্য . সে সভা তারা প্রত্যক্ষ অনুভব করতেন, তার মধ্যে তীরা বাস করতেন। 
এই আত্মজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞান ও বক্রুপ্ঞানের মহাকাব্যোচিত প্রশস্তিই হল উপনিঘদ । দাশনিক 
তহ্হের বিবৃতি তাতে প্রচুর আছে, কিন্ত সেসব বুদ্ধির গড়া বস্তবিবিক্ত সাধারণ নিয়ম বা সামান্য 
প্রতিজ্ঞা নয়, যার কিরণে শুধ নই আলোকিত হয়, য৷ প্রাণবান নয়, আম্বাকে যা উত্বাশী 
প্রেরণা দের লা। উপনিঘদের তত্ব হল সংবোধি ও প্র'ত্যাদেশ লব্ধ জ্ঞানসূৰ্যের আলোক 
ও উত্তাপ, একমাত্র সঙ্বস্তর, সবাতীত পরমছেবের তথা সর্বময় পরনবন্ছের সানিধ্য ও দৰ্শন, 
এবং এই বিরাট বিশ্ব-অভিব্যক্তিতে সব পদার্থ ও জীবের সঙ্গে তীর সম্বন্ধ আবিষ্কার | ঈশ্বর- 
প্রণোদিত ভ্ঞানের সঙ্গত সে-সব এবং, সব ভক্তনেত্র নতই, ভগবন্মুখী অভীপ্সা ও হধোল্লাসই 
তার প্রাণ, তবে সে উল্লাস ক্ষুদ্রতর আনুষ্ঠানিক ধর্ণাচরণ খেকে জাত হৃদয়াবেগের সংকীর্ণ 
ও তীবু উন্মাদনা নয়, উপচার পৃক্রা ও বিশেষ ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তি অতিক্রম ক'রে তা 
পরিণত হয়েছে স্বপ্রতি সবময় অধ্যান্তসত্তার সানিধ্য*'ও একাম্মতা থেকে আঘাত ভগবানের 
সাবজনীন আনন্দে । তারপর আবার, উপনিঘদের প্রধান উপজীব্য হল আত্যন্তরীণ বীক্ষণ, 
মানবজীবনের বাহ্য করের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে তার কোন সম্বন্ধ নাই ; অথচ সত্যপ্রকাশ 
করতে তারা তাকে বে ক্বপ দিয়েছেন, তাতে যেশক্তি সঞ্চার করেছেন তার জীবস্ত্র উদ্দীপনা 
ও সফুট তাৎপর্য থেকে উত্তুত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের ও পুৰবতী হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সদাচার ও নীতির 
বিধান ৷ তাছাড়াও তারা নীতি বা পুণোত বুদ্ধিপ্রাহা সব লক্ষণের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ট, তগ- 
বালেত্র সঙ্গে এবং সবজ্জীবের সঙ্গে একান্ততার উপর প্রতিদ্ভিত আধ্যাত্মিক কর্মের মহৎ আদর্শ 
দেখিয়েছেন ৷ সুতরাং, বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রাণহীন হবার পরেও উপনিঘদ সব বেঁচে ছিল, 
তাদের স্ষষ্টশক্তি অক্ষণু চিল. এবং তা থেকে ভক্তিমূলক সব মহৎ আনুষ্ঠানিক ধন জন্ম নিয়েছে 
এবং ভারতে বদ্ধমূল বর্মবৃদ্ধি প্রবাতিত হয়েছে। 

উপনিষদ ক্র হয়েছে প্রত্যাদেশ ও বোধিদীপ্ত মন ও তার ক্যোতিতে আলোকিত সব 
অভিজ্রতা থেকে, এবং তার বিষয়বস্ত সংগঠন, শব্দযোজনা, র্ূপকচিত্র, ভাববিস্তারের ধারা = 
সবের উপরেই তার এই মূল বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে । সবাশ্ৰেণী এই সব পরমসত্য, একস্ব- 
আয্মা-বিশ্বেশ্বরের এই সব সূক্ষ্মদৰ্শন ব্যক্ত করা হয়েছে, হয়, এমন স্বল্পাক্ষর ও শুস্তের মত 
দৃঢসংহত বাক্যে যাতে অস্তশ্চক্ষর্র সামনে তখনই সেসব ভেসে 'ওঠে, হৃদয়ের অতীপ্সা ও 
অভিভ্রতার কাছে বাস্তব ও অবশ্যগ্রাহ্য হয়, আর ন! হয়, এমন কবিত্বময় চিত্রে বার সুস্প? 


[ সংখ্যা_২. উপনিষদের সাহিত্য-ই্ৰী 


প্রকাশে বা ভাবের বণালির অভিব্যগ্তলায় সলগ্র অসীমকে সসীমের রূপকে ফুটিয়ে তোলে । 
পরম অন্থিতীয়ের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে, কিন্ত ভার বহ ৰিভাৰও প্রকটিত হয়েছে এবং 
বর্ণনার ব্যাপকন্বের গুণে উভয়েরই সমগ্র তাংপর্য অক্ষণু আছে, এবং যথাযথ শব্দচয়ন ও 
বাকাসংযোদদনের ফলে স্বত:ই যেন প্রত্যেকটি বিভাব তার নিজস্ব স্বান ও অপরের সঙ্গে 
তার সম্বন্ধের সন্ধান পেয়েছে । সে অনুপ্রেরণার প্রবাহে উপস্থাপিত হয়ে মহতন্তম সব তাত্বিক 
সতা ও শূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চেতসিক অভিজ্ঞতা যেমন জিজ্ঞান্সু মনের কাছে সুস্পর্ূপে প্রকাশিত 
হয়েছে তেননি অনুসন্ধি-স্থ চিন্তের কাছে নূতন পের অফুরন্ত ইঙ্গিত বহন কনে এনেছে । 
এখানে ওখানে এক একটা গ্রোক ছড়িয়ে আছে, এক একটা বিশ্রি বাক্য বা ক্ষুদ্ৰ বাক্যাংশ 
আছে যার মধ্যে বড় একট! দর্শনের বইএর বিৰয়বস্ত নিহিত আছে ; অথচ সে-সৰ বলা 
হয়েছে আনুঘঙ্গিক ভাবে, অনন্ত আব্তর্জানের একটা দিক বা অংশের বপনাপ্রসঙ্গে । সব 
উক্তিই স্বল্পাক্ষর, অধে ভর। অথচ সম্পূর্ণ প্রাশুল, এত কম কথায় মর্মসত্যের উপন্ন আলোকপাত 
করা হয়েছে, এবং এমন অপরিসীম তার সমগ্রতা । ন্যায়ানুগ বৃদ্ধির সযক্রপ্রথিত' ধারগতি 
বাগৃবহল বিবৃতির পদ্ধতি অনুসরণ কর। এ শ্রেণীর চিন্তার পক্ষে অসন্তব। প্রত্যেকটি বাকা বা 
বাক্যাংশ, শ্লোক বা চরণ আসে আগেরটার পরে অনেকটা না-বল। মননের অৱকাশ রেবে , সে 
নিস্তন্ধতায় তা প্রতিংবনিত হয় । _ সমগ্র বক্তব্যের মধ্যে সে ভাব উহ্য আছে এবং সে অবকাশেত 
দ্বারাও ত৷ সূচিত হচেছ কিন্ত পাঠককে তা নিজে ভেবে গড়ে তুলতে হবে | আর সে চিন্তার 
ধারাতে এই সব ভাবগর্ড নিস্তব্ধতার অবকাশ বেশ প্রশস্ত, যেন কোন অতিকায় যক্ষ সানাহীন 
মহাসাগরের উপর দিয়ে চলেছে একটা পাথর খেকে বছদূরে আর একটা পাথরে লম্বা ল্বা 
পা ফেলে । প্রত্যেক উপনিঘদের সংগঠনেই আছে অটুট সম্পূৰ্ণতা, বিভিন্ন অংশের মনবারী 
সন্বন্ধের সাবগ্রস্য ; কিন্তু তা (বহিত হয়েছে যে হনীঘার দ্বারা তা রাশীকৃত সত্য এক পলকে 
দেখে এবং ভাবে ভর। নিস্তব্ধতাৰ মধ্য থেকে কেবলমাত্ৰ প্রয়োজনীয় শব্দটি ভুলে নেয় । 
যেমন শ্বোকে তেমনি স্থুললিত গদোয, সৈ ভাষার গতিচছন্দ সর্বত্রই চিন্তার ও বাক্যের রূপ- 
রেখার অনুযায়ী । প্রত্যেক শ্রোকে চারটি ক'রে চরণ, প্ৰায় প্ৰত্যেক শ্রোকারই স্বতঃসম্পৃণ, 
একটা ভাব তাতে সমগ্ৰভাবে প্রকাশিত হচেছে--দূচরণের দুটা ভাব বা একই ভাবের দু'ভ্ৰংশ 
সংযোগ ক'রে গোটা শ্লোকার্ধের সে অর্থ আসছে । আর খ্ৰনির গতিও তার অনুরূপ লয়ে, 
কভলেছে--প্রতোক চরণ সংক্ষিপ্ত, স্ুস্পই যতি দিয়ে ভাগ কর।, স্বরপ্রবাহের প্রতিংবনি বহক্ষণ 
অন্তরের শ্রতিতে বান্ধত হয়, প্রতোকটিই যেন অসীমের এক একট। তরহ্ু যা সে মহাসাগরের 
সঙগ্র বাণী ও কল্লোল ব'য়ে আনে । এ কবিতাতে মেলে অধাযাত্বদৃষ্টিতে দেখা শব্দ, পরম- 
চিতের গতিছন্দ ; এ জাতীয় কবিতা এর আগে বা পরে কখনও রচিত হয় নাই । 
উপনিঘদের রূপক প্রয়োগের প্রথা বহুলাংশে বৈদিক প্রখারই পরিণততর রূপ । 
সাধাৰণতঃ যেসব চিত্রে বন্তবা বিয়ের সুক্তর্ূপ সাক্ষাৎ ভাবে উদ্ভাসিত ক'রে সেই সব উপৰ ব 


শ্মরবিন্দ মন্দির বস্তিক৷ বধ--১৭ ] 


বাবহারউ খঘিদের বেশা মনপূত। তবে অনেকসময় বেদের সব সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে 
সেই পুরাতন সাক্কেতিক অর্ধে এবং বেদের কখঞ্চিৎ কম আনুষ্ঠানিক অংশের প্রয়োগ-প্র খার 
অনরূপ ব্বীতিতে । উপনিঘদের এই অঙ্গে আসাদের চিন্তা প্রণালীতে সহজবোধ্য লয় এবং, 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তার অর্থবোধ করতে না পেরে বাথতার আক্ৰোশে রায় দিয়েছে যে এই 
সব গ্রহ্থে উন্নততম দাশ নিক বিচারের সঙ্গে মিশে আছে মানবজাতির শৈশবের অপরিণত 
মনের অথ্থহীন অর্ধস্ফুট বালতাঘিত। বৈদিক যুগের মনোবন্তি, প্রকৃতি বা মূল ধারণা ও 
সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উপনিঘদ নুতন চিন্তার ধারা ধ'রে চলেনি ; একই পথে 
চলে ক্রমশ: লেসবের পরিণতি সাধন করেছে এবং কতক।ংশে, যে গুপ্ত বিদ্য। বেদের সাঙ্কেতিক 
ভাষায় আচ্ছাদিত ছিল তাকে বুক্ত আলোকে প্রকাশ করেছে, তাকে রূপাস্তরিত করে ব্যাপকতর 
ক্ষেত্রে প্রসারের উপযোগী করেছে । বিঘয়ের অবতারণা করেছে বেদ ও বালণের রূপক 
চিত্র ও মক্তান্টানের খেতি নিয়ে, তবে তার সুখ ঘুরিয়ে আত্যম্তৰীণ লোকাতিগ তাৎপর্য প্রক- 
চিত কৰেছে, এবং সেইসব চেতশিক অভিজ্ঞতা খেকে নিজের পরিণততর ও বিশুদ্ধতর আধ্যা- 
গ্রিক তত্ববিচাৰ আরম্ভ কবেছে। আনেক অংশ আছে, বিশেষ ক'রে গদ্য উপনিঘদগুলিতে 
মা অবিকল এই বাতি অনুসরণ করেছে , তাতে ফাটিল, অস্ফুটাথ, এমনকি বৰ্তমান 
মনোবৃত্তির কাছে আবোধা ভাঘায় বৈদিক ধর্মানুযারী মনের সব প্রচলিত ধারণার-__ঘখা , 
তিন বেদের বাধো প্রভেদ, তিন লোকের বৈশিক্ল্য প্রভৃতি সব বিশ্বামের__আম্মিক 
তাংপৰ্য বল৷ হয়েছে ।  কিস্ত উপনিঘদের চিন্তা তা খেকে উপনীত হয়েছে গভীরতম আব্যা- 
নিক সত্যে স্থতরাং সেসব অংশকে অর্থহীন ব'লে. অখবা। শেষ পৰ্যন্ত যে গভীর চিন্তা এসেছে 
তার সঙ্গে সন্বন্ধহীন নালোচিত বৃদ্ধিবিকৃতি ব'লে বৰ্জন করা চলে না । পক্ষান্তরে, সেসব 
সক্ষেতের মর্মে প্রবেশ করতে পারলে দেখা যায় তার তাংপর্য কত গভীর । তার পরিচয় 
পাওয়া যায় যখন দেহমনের সম্বন্ধ্রান খেকে উপরে উঠে মন ও আস্তার সন্বন্ধ অনুতব করা হয় । 
সে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে আনর। গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করি বেশী, বস্তবাচক ব৷ স্লনপক 
সংস্ঞ। ব্যবহার করি কম , অথচ যোগসাধনার হ্বারা যার! দেহাশ্বিত চিত্তের এবং চিত্তাশ্বিত 
আয়ার সব পৃ সত্য পুনরাবিক্কাত্র করে.তার। জানে যে সেসব বাস্তবন্ষপক সম্পূর্ণ প্ৰামাণ্য । 
এই ধরণের বিশেঘ রীতিতে আত্মিক সত্য বণনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল অজাতশক্রর সুৃপ্তি 
ও স্বপ্রের ব্যাখ্যা ( বৃহদারণ্যক ও কৌষিতকি উপনিঘদে ), প্রশ্ব উপনিঘদে প্রাণের তুত্ব 
এবং তার বৃত্তির বর্ণনা, অখবা যেসব স্থানে বেদোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধের আধ্যাত্মিক অৰ্থে বর্ণনা 
করা হয়েছে কিংবা, থাক ও সামবেদের মত আবরণ না দিয়ে, পরিস্ফুট আকারে বৈদিক 
দেবতাদের চরিত্র ভ্ৰদ্ধিত করা হয়েছে এবং আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া ও আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য 
তাদের আহবান করা হয়েছে। 

বেদের ভাব ও ক্পক ফুটিয়ে তোল হয় কি ক'রে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে. 


[ সংখ্যা ---২ উপনিষঙ্গের সাহিত্য শ্ৰী 


তৈত্তিরীয় উপনিঘদ থেকে | তার প্রথম অধ্যায়ের চতুৰ অন্বাকে ইন্্ৰকে স্পট্টতই দিবা ' 
মনের শক্তি ও দেবতা বলা হয়েছে: 

“বেদের যিনি বিশ্বক্ষপী থমত, পবিত্র হুন্দসমূহেৰ কল্যাণে মিনি অন্ত সন্ত পেকে 
উদ্ধৃত হয়েছে, সেই ইন্দ্র নেধা দিয়ে আমাকে ধন্য করুন | হে দেব, আমি যেন অনৃতের 
আধার হতে পারি ৷ আমার শরীর যেন 'বিচক্ষণ' ( সৃক্ষ্ম দৰ্শনে পূর্ণ ) হয়, জিহবা যেন পরল 
মধুলয় হয়, কণে যেন ব্যাপক ও বহুবিধ শব্দ শ্ৰণ করতে পারি । কারণ, আপনি বন্ধের কোশ, 
বেপার 'আচচ্ছাদনে গঠিত ।” 

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ইশোপনিঘদ পেকে । সূ্মকে সেখানে ভগনের 
দেবতা বলে আহবান কর! হয়েছে । তাৰ সবচেয়ে চ্যোতিনয় ক্লস হল পরাচেতনার সঙ্গে 
এক ! ননের ভূষিতে তার ব্রন্মি বিক্ষিপ্ত হয়ে তৈরি হয় আলাদের চিন্বা প্তাবণার উত্রভুল 
প্রভানগুল ; আবৰ. তাতে ঢাকা পড়ে যায় সৃধের অনন্ত অতিমানস সত্য, তার নিজের দেহ 
ও স্বরূপ, পরশান্তার ও বুন্দের সত্য | বলা হয়েছে 2. 

“সোনার পাত্র দিয়ে সতোর মূৰ আবৃত : হে পুষ্টদাতা সূৰ্য, সে আবরণ উন্মোচন কর 
সতাধর্ষের অন্য, দেখবার জন্য । হে পৃঘপৃ, হে একমাত্ৰ গ্রদি, হে সংযলনকর্তা যন, হে সূর্য, 
হে পরম পিতার পুত্র, তোলার রঠ্মি সব স্বিন্যস্ত কর. সংহত কর , যে তেজ তালার কল্যাণ- 
তন রূপ সেন্মপ দেখি ; ওই, ওই, যে পুরু সে আমিই 1” 

এ সব বাক্যে বেদের সাঙ্কেতিক প্রকাশভচ্চস্র সঙ্গে পাকা সবেও সগোত্রতা সুম্পই । 
শেষ শ্রোকটি ত হল পরবর্তী যুগের বিশদতর ভাষায় ঝগ্বেদের একটি মান্ত্রের অনুবাদ বা 
ব্যাখ্যা । অব্রিকুলের শ্ৰগতবিদ্ব থঘির সে বস্তুটি হল: _ 

*তোলাদের সত্যে আচ্ছাদিত ব্রয়েছে পরষ শ্রুব সত্য, যেখানে অশুসব রখ থেকে 
খুলে দেওয়া হয়, সেবানে দশসহম় একত্র অবস্থান করে, দেহধারী দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ট 
দেবকে আনি দেখেছি ।'' 

বেদবেদান্ডের ক্ূপকচিত্র বৰ্তমান মনোবৃত্তির অপরিচিত ও ভিনুপ্রকারের মনোবূত্তির 
স্বষ্টি, সে-সবকে সত্যের জীবন্ত সঙ্কেত বলে আমাদের নন মানে না ৷ কাৰণ, সুস্ির শাসনে 
এখন আর সত্যের অতিব্যগুক কল্পনার এমন সাহস নাই যে আত্মিক বা আবাসিক সৃক্ষ্ম- 
দর্শনের সঙ্গে এক হয়ে তার অকৃষ্ঠিত রূপ দেবে | কিন্তু কোনবতেই তা আদিম মানবের 
বালোচিত বা বর্বরোচিত গুঢ়বাদ নয় ; বরং এই প্রাণবান্‌ ওলন্্ী ও বোধিলীপ্ত কবিতার 
ভাষা অতি উচচস্তরের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক প্রকাশ । 

উপনিঘদের বোধিদীপ্ত চিন্তার অবতারণা কর। হয়েছে এই সব স্থল, বাস্তব চিত্র লিয়ে । 
প্রথমে বেদের খঘিরা সেসব ব্যবহার করেছেন সক্ষেতন্পে, যাতে সেসব প্রত্যক্ষলৰ্ধ এছি- 
বাক্যের অথ সত্যদ্রষ্টাদের কাছে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয় অথচ সাধারণ বুদ্ধির কাছে তাদের গভীরতম 


শঅরবিন্দ মন্দির বৰ্ত্তি! বৰ্ষ--১৭ ] 


তত্ব আবৃত থাকে। কিন্ত উপনিঘদে তার সঙ্গে কথঞ্চিং কয় গাণাথক ভাঘ। ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং পরিশেষে সেগৰ ভাড়িয়ে, চমতকার পরিস্ফুট ও উংৰলোকের উপযোগী উপমা ও শব্দ- 
যোজনাৰ হ্বারা আপ্যাত্মিক সতোর সমগ্ৰ মহিমা সহজে প্রকটিত করা হয়েছে । গদ্য উপনিঘদ- 
গুলি খেকে আমৰা দেখতে পাই কি পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতের মনীঘা প্রথম সঙ্কেত ব্যব- 
হার ক'রে তারপর তা খেকে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের পরিস্ফাট প্রকাশে উপনীত হয়েছে। 
গাওক ওষ্কারনপ্তের শক্তি ও. তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রশ্বোপনিঘদের একটা অনুচ্ছেদে এ পদ্ধতির 
প্রথম দিককার একটী উদাহরণ পাওয়া যায় 

‘‘ৰংস সতাকাম, এই অক্ষর মন্ত্র ও হল পর্বন্ল ও অপরবৃক্, সুতরাং বিহ্বান বাক্তি বঙ্গের 
এই আয়তন অবলগ্গন ক'রে এ দুয়ের একটিকে পায় । একটিমাত্র মাত্ৰ৷ বা অক্ষরের বে ধ্যান 
ক বে তার হাক উদ্ব দ্ধ হয়ে সে পত্র পৃথিবীতে সিদ্ধিলাভ করে । খকুমস্্র সব তাকে লনুঘ্য- 
লোকে নিয়ে যায়, সেখানে তপ:. বঙ্গচর্য ও শ্হ্ধাসম্পনু হয়ে সে আস্তার মহিমা অনুভব করে । 
দই মাত্রা বা অক্ষরের হারা মনে যে মিঙ্ধিলাভ করে. য্তর্মপ্ত সব তাকে অন্তরিক্ষে সোমলোকে 
নিয়ে যার এব" সেখানে আস্তার বিভূতি অনুভব ক'রে আবার সে প্রত্যাবর্তন করে । আর 
যে তিন মাত্ৰাই নিয়ে এই ওক্কারের স্বাবা পরম পুরুঘের ধ্যান করে সে সূৰ্যবূপ তেজোময় লোকে 
সিদ্ধিলাভ করে। সাপ যেমন জীণত্বক ত্যাগ করে, তেমনি সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয় 
এবং সানমন্ সব তাকে নিয়ে যায় বঙ্গলোকে | এই লীবনঘন লোকে থেকে সে এই পুরীতে 
শরান পরা২পর পূরুমকে দশন করে । এ অক্ষর তিনটি সৃত্যুদুষ্ট, কিন্তু এখন তারা অবিভক্ত 
ও অন্যোন্যসংঘুক্তভাবে পুযুক্ত হয়, তাতে আত্মার আস্তর বাহ্য ও বধ্যম ক্রিয়া সম্যকরূপে 
প্রযুক্ত হয়ে অপণ্ড সনগ্রতা প্রাপ্ত হয়, আর সে জ্ঞান হয় বলে আয়া আর ব্রস্ত হয় না । খুকু 
মস্তে লাভ হয় ইহলোক, যচ্ুর দ্বার! অন্তরিক্ষলোক: সালের হ্বারা লাভ হয় সেই তৎস্বরূপ যাঁকে 
খঘিন। আমাদের জানিয়েছেন । তারই আয়তনস্বক্ূপ ওঙ্কারের দ্বারা বিহান সেই পরম- 
পুরুষকে লাভ করেন যিনি শাস্ত, অজর, অমৃত ও অভয় ।'' 

এই সব সঙ্কেত ও আলাদের বৃদ্ধির কাছে অস্পষ্ট । কিন্ত যেসব সূত্র দেওয়৷ হয়েছে তাথেকে 
পরিকার বোঝা যায় যে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিভিন্ন অবস্থাতে নিয়ে যায় যেসব আস্তিক অভি- 
ভ্রতা, এসব হল তারই প্রতিজ্প । দেখতে পাই যে, এ তিনটি হল বাহ্য, মানস ও অতিনানস 
উপলব্ধি এবং তার শেঘ উপলব্ধির ফলে আসে পরম সিন্ধি, অমর আত্মার শাস্ত নিত্যতায় প্রতি- 
চিত হয়ে সমপ্ৰসন্তার সবাতোনুবী পর্রিপূর্ণ ক্রিয়া । তারপরে, বাক্য উপনিঘদে পাই সব 
সঙ্কেত ত্যাগ ক'রে এ দূপকের আবরণনুক্ত সহজ তাৎপর্য । আমার তা থেকে বোঝ যায় 
যে তার! যে তথ্যের সন্ধান দিচেচ্চন বৰ্তমান কালের বনীঘ। তার সম্পূর্ণ পৃথক নিজস্ব পথে 
বৃদ্ধির বিচার বিগ্রেঘণ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আবার তাতে ফিরে এসেছে; সে হল যে, 
আমাদের স্থূল বাহ্যচেতনার পশ্চাতে আর একটা মগ্রচেতন। কাজ করছে, পৃথক হলেও 
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প্রকৃতিতে ত৷ অভিনু, এবং আমাদের জাগ্রত মন তারই উপব্ৰিচৰ ক্রিয়া ; আর তা ছাড়াও 
উত্বে-আলবা। এখনও বলি, হয়ত-_-আছে আধ্যান্িক অতিচেতনা আর, বেশ সন্তাবনা 
রয়েছে যে, তার মধ্যেই আমাদের সন্তার শ্রেষ্ঠ অবন্। এবং সলথ্ রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে । 
প্রশ্ন উপনিঘদের উদ্ধৃত-অংশ তলিয়ে দেখলে বোনা যাবে যে তখনও এ তথ্য জরান। ছিল। 
সুতরাং আমার মতে এ সিদ্ধান্ত মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, প্রাচীন গাৃখিদের এই সব ও তার 
অনুরূপ যব উক্তির. বাহ্য পরিচছ্‌দ আমাদের বৃদ্ধিকে যতই বিভ্রান্ত কক্ুক ন! কেন. বালোচিত 
গুঢবাদ ব'লে তাকে বর্জন করা যায় না । বরং সে সব হল, তখনকার দিনের মনোবৃত্তির 
কাছেস্স্বাতাবিক, ক্ূপকবহল ভাঘায় যেসব তৰ্যের প্রকাশ, সে সৰ এখন আলাদের বিচাব্বুদ্ধি 
তার নিজের পদ্ধতিতে সত্য ব'লে, অতি গভীর সত্য ব'লে এবং প্রকৃত জ্ঞানের মূল তস্ববস্তু 
বলে প্ৰমাণ করছে। 
ছান্দোবন্ধ উপনিঘদগুলিতেও এই রকম ভাবগর্ত সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতি 
চলে এসেছে, তবে তার পরিচছদ অপেক্ষাকৃত লধূভার এবং অনেক স্থলেই ব্রপক ছেড়ে স্থন্পঠই 
প্রকাশের ভাঘাই নে ওয়া হয়েছে । পরমাস্তা, চিং, ভগবান মানুষে প্রাণীতে ও প্রকৃতিতে 
অন্তৰ্যামী ঈশ্বর, এই জগতে ও অন্যান্য জগতে অনুষ্যুত পরলদেব ও বিশ্বাতীভ এক অস্থিতীয় 
অমৃত অনন্ত পরহসন্তা__্পবের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে নর্স্পশী শোকে, কোন আবরণ 
না রেখে, তীর নিত্য বিশ্বাতীত মহিনায় তথা বহুমুৰী আত্মপ্রকাশের লাহাক্বো । কঠোপনিঘদ 
থেকে নচিকেতার প্রতি বৰ্ষ "ও মৃত্যুর অধিপতি যমেৰ উপদেশের কিছু অংশ নিলেই এ বৈশিক্ট্যের 
যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে 
“এই অক্ষর ওঁ, এই অক্ষব্রই বনু, এই অক্ষরই পরম বস্তু ; এ অক্ষরকে যে নানে সে 
যা চায় তার তাই হয় । এই অবলম্বন সবশ্রেন্, এই অবলম্বন সবের উপরে এই অবলঘ্বনকে 
জানলে বঙল্গিলোকে মহীয়ান হওয়া যায়! এই সৰজ্ঞ জন্নান ন!, বরেন না, কোথা থেকেও 
তিনি আসেন নি ব। কেহ হন নি। অজাত নিত্য শাশ্বত পুরাতন ইনি, দেহ হনন করাতে 
তিনি হত হন না ।---আসীন থেকেই তিনি বহুদূরে গমন করেন, শরান থেকেই তিনি সব- 
দিকে ভ্ৰমণ করেন | আলি ছাড়া আর কে জানবে এই পরমানন্দে উল্লসিত দেবকে ? অস্থায়ী 
শরীরের মধ্যে, স্থিরপ্রতিষ্ঠ সেই মহান প্রভু আত্মাকে যে জানতে পারে সে ধীর ব্যক্তির আর 
শোক থাকে না'। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপন ব। মেধা দিয়ে এ আত্মাকে পাওয়া যায় 
না, তিনি যাকে বরণ করেন তাকে সেই পায়, তিনি তীর কাছেই নিলতনু বিবৃত করেন । 
অসংযমী দৃশ্চরিত্র অশান্ত ও অসনাহিত বা অস্থিরযন। ব্যক্তি লেখার অজিত বিদ্যার হারা 
কখনও তাকে পায় না । বাণ ওক্কত্রিয় উভয়ই যার অনু, মৃত্যু যার উপচার, তিনি কোথায় 
কে জানে ?-*- 
“স্বয়ন্তু ইন্দ্ৰিয় সব বহিনুখী ক'রে স্বষ্টি করেছেন, তাই লোকে বাইরের দিকই দেখে, 
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অন্তনাস্াকে দেখে না অন্নততত্বের অভিলাদী রুচি কোন সুধী অস্ববের পানে চোখ ফিরিয়ে 
আত্মাকে যগাক্ষাং করে । বালবুদ্ধি লোকেরা বাহ্যকামন৷ অনুসৰণ কৰে, তাই মবধতোবিস্তৃত 
মৃতার ভালে পড়ে তারা আর বীর ব্যক্তিরা অমৃতত্বকে জানে, এখানে অনিতা বস্তর মৰো 
নিত্যবস্তকে পেতে চায় না। এই আত্মার স্বানাই লোকে দূপ-রল-শব্দ-স্পধ-গন্ক ও মৈখুন 
জানে, আর কি অবশিট রইল এখানে? জাগ্রত অবস্থাতে কি আছে এবং স্বপ্রের লধ্যে 
কি স্ৰাছে এই উভয়ই যার হারা জানা যায়, সেই মহান প্রভু আস্তাকে জানে সুধীরা 
আর তাদের শোক থাকে ন। ৷ জীবের অতি নিকটে অবস্থিত এই সৰধ্পায়ী আত্মাকে, 
ভৃত-ভবিঘাতের নিয়ন্তা এই ঈশ্বরকে সে জানে : তারপর আর তার কোন জুলটপসা। 
থাকে না। সে দেখে তাকে যিনি পুরাকালে তপ:ংশক্তি থেকে জন্মেছিলেন, পূবে যিনি 
জলরাশি খেকে জন্মেছিলেন, যিনি হৃদয় গুহাতে প্রবেশ ক'রে সেখানে অবস্থান করেন এবং 
সব প্রাণীর চোখ দিয়ে সব দেখেন । তিনি জানেন তার অসীনা জননী অদিতিকে যিনি 
সব দেবতাদের ধারণ ক'রে আছেন, যিনি প্রাণশক্তি থেকে সম্ভুত হয়েছেন, হৃদয়-গুহাতে 
প্রবেশ ক'রে সেখানে অবস্থান করেন এবং সব প্রাণীর সঙ্গে সর্বত্র জাত হন । এই হল 
অরণীদ্বয়ের অন্তনিহিত জাতিবেছা, সৰজ্ঞনমগ্ঞ অগি, গভিনীর গর্ভের মত যিনি সযক্রে 
রক্ষিত আছেন ; সদা জাগ্রত থেকে আহুতির হার! প্রতিদিন এই অগির অৰ্চনা কর! সব 
মানুঘেরই কর্তব্য । সূৰ্য যার মধ্যে থেকে ওঠে, যার মধ্যে অস্ত যায় তাতে সব দেবতারা 
প্রতিষ্ঠিত এবং তাকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারে না-_ইনিই সেই । এখানে যা 
ওখানেও তাই, 'ওখানে যা তারই অনুরূপ এখানকার সব এখানে যে কেবলমাত্র প্রভেদ 
দেখে, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে যায় ।***অঙ্্-প্রনাণ পূরুণ অন্তন্রান্্া, তিনি ভূতভবিদ্যাতের 
ঈশ্বর, তাকে জানলে তারপর আর কোন ভুণ্ডপস। থাকে না । এই অঙ্ুঠমাত্র পুরুষ ধুত্রহীগীন 
জ্যোতির মত. তিনি ভূততবিঘাতের শুৰ, তিনি আজ ও আছেন, কালও তিনি খাকবেন |" 
এই রকম একাধারে কবিত্ব ও আব্যাত্বিক তহ্ৃকপা, বিশদতা ও সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা 
প্রচুর আছে উপনিঘদে | কিন্ত অনুবাদ থেকে তার ওদ্রম্থিতা ও সর্বাহ্গসম্পূণতার কোন 
ধারণা করা যার না, কারণ অনুবাদে ধ্বন্যখের ইঙ্গিত বা তাৎপর্ধের উদাত্ত, সৃক্ষ্ম ও উত্তাসক 
প্রতিত্বনির কোন আভাস পাওয়া যায় ন।। আবার, অনেকস্থলে সৃক্ষ্মতয়, চেতসিক ও 
আধ্যান্তিক তত্বসব সম্পূর্ণ পৰ্বাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্ত কোথাও কবির্দবর পূর্ণ সৌন্দর্য 
ক্ষুণ্ন হয় নাই এবং সে সব উক্তি শুধু বৃক্ধিকে আলোক দিয়েই ক্মণন্ত হয় নি, আম্মা! ও সমগ্র 
অন্তঃকরণের কাছে সর্বত্রই তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 
কয়েকখানা গদ্য উপনিঘদে আর একটা ভিনিঘঞপাওয়া যায় । জীবন্ত কাহিনী ও 
আখ্যানেরর মধ্য দিয়ে তখনকার সমাজের একটা দিকের চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে 
ওঠে, দেখতে পাই অধ্যান্ত্-অনুসন্ধানের সে কি অসাধারণ উদ্দীপনা, পরষভ্ঞানের প্রতি কি 
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তীর অনুরাগ যাতে উপনিঘদ সৃষ্টি সন্ভবপর হয়েছে | দু'এক কথাতে সে পুরাণ অগতের 
গব দৃশ্য আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে---তপোৰনে আসীন ঞঘিবা নবাগতদের পৰীক্ষা 
ক'রে শিক্ষা দিচ্ছেন, রাজন্য, পণ্ডিত বাজণ, সম্পন্ন পৃহস্বেরা জ্ঞানের অন্বেঘণে ভ্ৰমণ করছে ; 
রখারূঢ রাজপুত্র ও অজ্ঞাতপিতৃক দাসনপুত্র সঞ্চান করছে কোবায় কে দিব্যআালোকে উদ্ভাসিত 
চিন্তা বা ভগবতপ্রত্যাদিই বাণী নিজের অন্তরে ধারণ ক'রে আছে । আবার তখনকার 
দৃ্টান্তস্থানীয় সব বিশিষ্ট ব্যক্তির ও চরিত্রের পরিচয় পাই---রাজ৷ জনক, তীক্ষ্াবী অঙজাতশক্র, 
শকটবাহী বৈক্ত, স্থিতবী বাঙ্গপ্ৰিয় যাজ্বলক্য, যিনি সবদা সত্যের জন্য সংগ্ৰামে পুস্থত, মিনি 
অন্যাসক্তভাবে এ্রহিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ দৃহাতে তুলে নিচেছন আর শেষে সব এশ্বর্ধ পরিত্যাগ 
কারে যিনি গৃহহীন পরিবালকের ফ্ীবন নিলেন, দেবকীপূত্র কৃষ্ণ যিনি ঘি ঘোবের মুখের 
একটি মাত্ৰ কথা শুনে বৃফ্লজ্ঞান লাভ করলেন । আরও দেখি সব আশ্রম, আধ্যাত্মিক আবিকার 
ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিপুণ রাজাদের রাজসভী, বৃহৎ সব যন্তাক্ষেত্র যেখানে খদিরা মিলিত 
হয়ে তাদেৰ অজিত ভতানের তুলনা করছেন । বুঝতে পারি কিভাবে ভারত-আস্তা জন নিল, 
সে জন্মদিনের নহাগীতি কিক্পপে উৰিত হল পাখা মেলে যা জাতির জাস্তাকে পৃথিবী ছেড়ে 
উত্ধতম অধ্যাত্ম স্বগে নিয়ে যেতে সক্ষম হল । 

বেদ-উপনিঘদ কেবলমাত্র ধর্ম ও দর্শনের মূল নয়, ভারতের সব কাব্য-সাহিত্য-ভাঙ্কর্ব- 
চিত্রকলার সব ধারার ও উৎস । যে আত্ম), যে চরিত্র, যে মনীদা তাতে গড়ে উঠেছে তাখেকেই 
সব নহ দ্শনশাস্ত্র উতকীর্ণ হয়েছে, ধৰ্যতব্ব সব স্থাপিত হয়েছে, রামায়ণ-মহাভারতে তারই 
যৌবনের বীরত্ব বণিত হয়েছে, পরিণত বয়সে শ্রেষ্ঠ কাব্যের যুগে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে সকল 
বিদ্যা বুদ্ধিগ্রাহ্য সূত্ৰে বেধেছে, জড়বিজ্ঞানে বহু মৌলিক আবিকার করেছে, রসবোধি জৈব ও 
ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার এমন উজ্জল সম্পদ সৃষ্টি করেছে, আব্যাস্মিক ও চেতসিক অভিজ্ঞতা তন্ত্র 
পুরাণে পুনকুদ্ছজীবিত করেছে, বৰ্ণ ও রেখা নিয়ে মহিলা ও সৌন্দধের প্রাবনে নিজেকে 
ভাপিয়ে দিয়েছে, পাথরে ও ধাতুতে তার চিন্ত ও সূন্্রর্শন ক্পপায়িত করেছে, পরবর্তী কালে 
সব প্রাদেশিক ভাষাতে নূতন প্রপালীতে নিজের আত্মাকে প্রকাশ করেছে, এখন আবার 
গ্রহণ-যুক্ত হয়ে পাখক্য সন্ধে ও সেই একই ্রপ নিয়ে নূতন প্রাণের নুতন স্্টির জ্ঞন্য প্রস্থত হয়ে 
জেগে উঠেছে ।*% 

অনুবাদক--শ্ব্বানলিনীক৷হু সেন 


es (The Foundations of Indian Culture-এr এক অধ্যায় ) 


বরফের বামনরা জী 
উমা 


যেখানকার কথা বলছি সে-ভায়গাটার নাম ত্রেমসের । 

তেমসেৰৃ দক্ষিণ আলজেরিয়ার একটি সহৰ। তার চারদিকে পাহাড়, আর পাশেই 
সাহারা মরুভূমি | পাহাড় অবশ্য খুব উচু নয়, তবে টিলার চেয়ে বড় এবং ছোট হলেও 
জাতে পাহাড়ই । 

কী চম২কার সে-অঞ্চল- যেন একটুকরো স্বর্গ । কত রকমের গাছ, কত রকমের 
ফলের গাছ যে তার ঠিকানা লাই । ডুমুর, জলপাই আর কবমলালেৰুতে ছেয়ে গেছে। 
আর কত অসংখ্য রকলেরই বা ফুলগাছ । সবশেষে সবৃক্ত পাতার প্রাচূর্ধ নিয়ে শাশীসনুদ্র 
ছেকে ফেলেছে উচুলীচু পাহাড়ের সবাঙ্গ। সে এক গভীর অরণা। 

সেদিন পর্যন্ত ছিল এই সবুভ্তের বিস্তার । তার আগে, একেবারে গোড়ায়, পাহাড় 
ছিল নেড়া । তারপর অনেক বছর পার হলে সরকার ঠিক করলেন ওই নেড়ী পাহাড়েই 
গাছ লাগাতে-_লালভূমিকে স্প্রসবিনী করে তুলতে । 

বসল সভা-_চলল কর্তাদের সলাপরানশ্শ | কী গাছ লাগান হবে? পাইন, হী 
আলজেরিয়ার মাটিতে পাইনগাছই তো বেড়ে ওঠে তর তর করে, দেখতে না দেখতে । কিন্তু 
হল না। কী জানি কি কারণে আদেশ হল ফার গাছ লাপাতে--হয়ত ভুলের দরুন, হয়ত 
খেয়ালেব্র বশে হল এমন আদেশ । সেই ফারগাছ, ক্রিসযাসের উৎসবে সাজ্গনোর জন্য 
স্ক্যাঙিনেতিরার ঠাও৷ জমি থেকে আমে যে-ফারণাছ । 

লাগান হল সেই ফারগাছ-পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে তার। বেড়ে উঠল, পাশের 


মরুভুমিকে তোয়াক্কা না করে। 


সেদিন ডিসেম্বর মাসের রাত্রি । মাদার তেয় তার ঘরে ঘুলিয়ে। সামান্য একটু 
চির্চিত্ন শব্দে তিনি জেগে উঠলেন ! ভার যুম খুব পাৎলা; সামান্য আওয়াজে তা ভেঙ্গে 
যায় । সেই চন্দ্রহীন ব্রজ্তনীতে তিনি দেখলেন কোথা থেকে তার ঘরের মধ্যে একেবাবে 
মেঝের উপর পড়েছে এক টুকরো চাদের আলো আৰ ওই, 'ওই যে ওখানে পাশেই দাড়িয়ে 


* সতা ঘটনা । মা উত্তর আক্রিকার এই দেশে কিছু দিন ভিলেন-_ মাদান “তের অতিথি হয়ে। 
মাথাম তেন যাকে এই ঘটনাটি বলেন । সঃ আবার আগ্রসের ছোটনেরকে বলেৰ এক শুক্রবারের অধিবেশনে । 


এক অস্তুত ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি । তার গায়ের রং নীল, মূখ সবুজ, প্রকাণ্ড বাপ৷, অপর্যাপ্ত সাদা 
দাড়ি, লঙ্গা দু চলে৷ টুপী, শুড়ওয়ালা নাগরাই জুতো --*সানা পায়ে তার বরফ পড়েছে, 
ঘরের মধ্যেকার গরমে তা এখন ভেঙ্গে গলে ফৌটা ফোটা পড়ছে মেঝের উপর । 

কে ওখানে ? কী চাও তুমি? বাদাব তেয় জিল্তাসা করলেন । 

উত্তর এল, 

-=_ আমনি বরফের বাজ৷ । 

সে কথার মধ্যে বাচালতা বা চাপল্য একটুও নেই । 

বরফের রাজ! ? তা এখানে কী চাও? 

_ হা, বরফেরই রাজ৷, একটুও মিথ্যা বলছি ন৷...ফার্নগাছ আমাদের ডাক দিয়েছে, 
আর তাইতেই তে ছুটে এসেছি আমর! | 

__ বরফ ? এখানে,...-সত্যি এই সাহারার পাশে? 

কী করি বল? ফারগাছ ন! লাগালেই হয় ৷ আর যখন লাগিয়েছ তখন বরফকে ও 
যে নিনম্ণ করে বসে আছ। 

__থাক. তোমার কাহিনীর সত্য-নিখ্যা তর্ক করতে চাই লা ৷ আপতিত দেখতে 
পাচিছ আমার ঘরের মেঝে জান্রিন সব সর্বনাশ করবে তুমি । তার আগেই বিদায় হও । 

বামনটি তৰনই মিলিয়ে গেল । স্বপ্ন দেখলেন কিনা ভেবে মাদাম তেয়ঁ এলেন জায়- 
গাটা পরীক্ষা করতে 1...আশ্চর্ধ তো ! যেখান থেকে ক্ষুদে লোকটি অদৃশ্য হয়েছিল 
সে-জায়গাটায় রয়েছে বরফগলা জল, ঘরের মধ্যে একটুখানি পুকুর । 

পরদিন সকালে মাদাৰ তেয় ঘুম থেকে উঠে গিয়ে দাড়ালেন জানালার পাশে! অবাক 
হয়ে গেলেন তিনি । অদূরে শাদা পাহাড়শ্রেনীর উপর উঠছে সূৰ্য, বরফের উপর তার আলো। 
ঝলনল করছে । সত্যিকারের বরফ 1 ক্রিসলাসের সময়কাৰ মনতো বরফ । 

সেই থেকে প্রতি বছর তেমসেৰ মরুভূমির পাশে থেকেও তার গাঢ়-গভীর অনুণ্যে 
নিমস্ত্ৰণ করে এনেছে এই উত্তরাখণ্ডের দূতকে"-" 


মায়ের সঙ্গে কথা 


প্ৰাশ্ব্ৰান্তর 


এবারকার ১৯৫৭ৰ নববর্ষ বাশীতে আপনি বলেছেন--_-অপশক্তির চেয়েও এক 
ব্হত্তৰ শক্তিই শুধ এনে দিতে পারে বিজয়। = ভগত্কে উদ্ধাৰ করবে, যে-দেহ আত্মবলি 
দিয়েছে সে নয়, স্বযহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে-দেহ সেই ।'' এ কথার প্রকৃত তাৎপৰ্য 
কি? 

উত্তর : জগতে বৰ্তমানে যে সৰোত্তম রকমের শুভ ইচচ্ছা দেখা দিয়েছে, এই বাণীতে 
তারই সাফলো পৌ'ছবার পথ বলে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তাবে বুঝে নিয়ে এই নির্দেশকে 
অনুসরণ করে চললে সেই শুত ইচ্ছা তার সাথকতায়_ উপনীত হতে পারবে । একটা বিরাট 
ও আদ্ররিক রকমের প্ৰচেষ্টা এবানে জেশেছে, যাতে সমস্ত ভবিঘাত যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনাকে 
পৃথিবী থেকে চিরকালের জনা দূর ক'রে দিয়ে মানবলাতির অন্তরে এক প্রকৃত সৌব্রাত্রের 
সত্যচেতনা উদ্ধ দ্ধ হয়ে ওঠে, তারই আহ্বান শুনে এ বাণীটি আমি লিখেছিলাম । 

বীষ্ঠান জগৎ থেকেই এরূপ শুভ ইচ্ছার আহবান এসেছিল, তাই শ্বীষ্টান বিতাবনার 
ছাচেই বাণীটি এ ধরণের আকার নিয়েছিল,--কিস্ত প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে ত্র আত্মবলি 
দেবার ধারণাটাই জগতের সৰ্বত্ৰ দেখা যায়, যদিও বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ধর্মে তাকে বিতিন্ন 
প্রকারে প্রকাশ করা হয় । যাকে বলে পািব স্থূল অস্তিত্বকে সবতোভাবে প্রত্যাখান ও 
অস্বীকার করা, বাস্তব জগতের সব কিছুকেই অসার বলে ভ্রান করা, সমস্ত জিনিসকেই মিখ্যা 
ও মায়া বলে বিবেচনা করা .__শ্বীঅরবিন্দ যে ভাবাটিকে আগাণোডাই বলে এসেছেন স্বেচছায় 
এখানকার লীবনের রাজ্যকে যণবেঁচছাচারী অপশক্তিদের হাতে নিবিবাদে সপে দে ওয়া, জগতের 
সবত্র যারা আব্যান্তিকতার পৰে প্রবেশ কন্রেছে তারা আন পর্যন্ত সেই কাজই ক'রে এসেছে। 
কিন্তু তাতে হবে না, এই কঠিন বাস্তবের অন্তিত্ব মেনে নিয়েই কঠিন বাস্তবজ্জড়িত সিদ্ধির জন্য 
সংগ্রাম করতে হবে। নতুব। এই অস্তিত্বকে যদি তুচ্ছ এবং অসার বলে এড়িয়ে গিয়ে 
স্নদূরস্থ নিগুণ নিধস্্ক পর্বন্ধের সন্ধানে নিযুক্ত হয়ে থাকি, শ্রীঅরবিন্দ তার 'চিন্তাকণ। 
দৃষ্টিনিমেঘ'' (“Thoughts and Glimpses'') বইখানিতে যাকে বলেছেন শূন্যে গিয়ে 
পৌ'চৰার অভিযান, লয়ের রাজ্যকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা, তাহ'লে এদিকের জগতে যত সব 
'অপশক্তিদের দাপট ও অল্পবিস্তর একাধিপত্য যেমন চলছে তেমনি চলতে থাকবে। 

অধ্যাত্ব-শক্তি যদিও অপশক্তির ক্রিয়াকে বরাবর বাধাই দিয়ে এসেছে, তবু তার এমন 
ক্ষমতা ছিল না যাতে এই বাস্তব জগতের-ন্পাস্তর এনে ফেলতে পারে, তাই বহু সহয় বছরের 
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মানুঘদের শুভ ইচ্ছাৰ প্রচো চিরদিন বাদই হয়ে এসেছে, আর পৃথিবী আগেও যেমন দু 
দূবিপাক ও অপকৃতি ও অসতোর রাজ্য ছিল তেমনই ব্লয়ে গেছে ৷ আর একমাত্ৰ সত্য 
প্রতিকারের উপায় হলো, সেই অপশক্তিদের চেয়ে প্রবলতর শক্তি নিয়ে তাদের সামনাসামনি 
লড়তে হবে, সে লড়াই হবে এই বাস্তবেরই স্তরে যেখানে তাৰা জমি দখল ক'রে বসে আছে, 
আর সেই অধ্যান্স শক্তির তেক্ত এমন হ ওর! চাই যাতে গে এই বাস্তব জগতকে ও তার বাস্তব 
চেতনাকে ও আমূল রূপা স্তরিত ক'রে দিতে পারে | সেই শক্কিরই নাম অতিমানস শক্তি । আমাদের 
তরফে শুধু এই দরকার যেন আনর। বান্তবের স্তরে থেকেই সেই শক্তির ক্ৰিয়াকে বারণক্ষন 
হতে পারি । সেরূপ কিছু ন৷ ক'রে এখানকার রাজ্যকে নিবিবাদে শত্রুর কবলে ছেড়ে দিয়ে 
সুদূর কোনো নিবাণবাগে পালিয়ে গেলে আমাদের চলবে লা। 

প্রহিক জীবনকে অথব। পাখিব শক্তিগুলিকে বিসর্ভন দিয়ে জয়লাভ করতে, পারা 
সম্ভব নয়। জুয়লাভ করতে পারে কেবল আনন্দ, যে আনন্দ আসতে পারে কেবল অতিমানস 
চেতনার স্ফুরণে, যে আনন্দের মাঝে থাকে শক্তি, থাকে সহিষ্ণুত৷, থাকে বীর । সব কিছুকে 
ছেড়ে পালিয়ে যাবার ক্ষনতাৰ চেয়ে তাকে ডেকে আনতে আরো অনেক বেশি ক্ষমতাৰ দরকার, 
কিন্ত সংগ্রামে জয়লাভের তাই হলে। একমাত্র উপায় | 

তক 

শ্বীঅরবিন্দ তার "চিন্তাকণ। দৃষ্টিনিমেঘ"" (Thoughts and Glimpses) বই 
খানিতে লিখেছেন -_''জানার গণ্ডী যখন পার হয়ে যাবে। তখনই পাৰে৷ জ্ঞান । যৃক্তিবিচাৰ 
আগে থাকে সহায়ক, কিন্তু সেই মুক্তিবিচারই এখন অন্তরায় ।'' 

উত্তর এর প্রন ছত্রে শ্বীঅরবিন্দ বলেছেন আমাদের মানসিক সন্ত। ও তার ক্রিয়া গুলি 
সন্বন্ধে, তারই জান। এবং জ্ঞান আসার মধ্যে তিনি বিশেষ পাথকো ত্র ইঙ্গিত করেছেন । 

ভান। কাকে বলে? বিজ্ঞান ব। কল্রাবিদ্য। বা দর্শন বা সাহিতোর ক্ষেত্রে নানারূপ 
পর্ববেক্ষণের দ্বার। ও বিষয়গত শিক্ষার হ্বার। যা কিছু তথ্যকে আপন আয়ন্তের মধ্যে আনতে 
পারি তাকেই বলি জানা । অর্থাৎ জীবন ও তার আনুঘঙ্কিক সকল কিছুর সম্বন্ধে মানুঘের 
মন বাহ্য অনুসন্ধিত্সার ছ্বার। যে সকল তথ্য পরিভ্ঞাত হয়েছে, যে সকল তথ্য গ্রশ্থাদিতে লিখিত 
হয়েছে, কিংবা সরাসরি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের স্বার৷ কিংবা বুদ্ধির দ্বার. যুক্তির হারা, বিশ্রে- 
ঘণের স্বার।, অথব। সাধারণভাবে বলতে গেলে বনের সকল প্রকার পর্ধালোচনার দ্বারা যত 
কিছু অবগতি লাভ করা যেতে পারে তাকেই বলা হয় লালা । 


হ্বিতীয় ছত্ৰে দেখ। যাচেছ যে শ্ৰীভ্ৰবরবিন্দ এখানে মনের কাজের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো 
স্থান দিয়েছেন যুক্তির বিচারকে ৷ বস্তুত যতকাল পরন্ত মনের উন্মেঘ হওয়। চলেছে, ততকাল 
পর্যন্ত তার সকল কিছু কাজের জন্য যুক্তির বিচারণাকেই প্রাধান্য দিয়ে তাকেই সধত্র মেনে 
চলতে হবে, মনের সব রকমের তৎপরতায় ও এমন কি কলপ্ন। করবার বেলাতেও যুক্তিকেই 
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সালিসী করতে দিতে হবে, যাতে আনবু ঠিক পখ ছেড়ে বাকা পৰে গিয়ে না পড়ি, যাতে 
ভ্রান্ত ও অস্বাস্থাকৰ চিন্তা এবং কল্পনাকে মনেৰ মৰো ভর করবার সুযোগ দিয়ে আমর 
প্রবন্ধিত না হই। 

কিন্ত যখন তুষি প্রকৃত জ্ঞানে গিয়ে পৌছতে চাইবে, অর্থাৎ যে অধ্যাম্-জ্ঞান কেবল 
নিজে ত্বং হয়ে তন্ময়তার হ্বারা লাভ করা যায় সেই জ্ঞান যখন পেতে চাইবে, তখন তোমাকে 
মনের এ যুক্তিবিচারের সীমানা পার হয়ে যেতে হবে, মনের চাইতেও আরো উপরের স্তরে 
গিয়ে তোমায় উঠতে হবে, তবেই তুমি অধিযানসের কিংবা অতিমানশের ভ্রানজ্যোতির 
সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসতে পারবে । 

মনের গণ্তীটুকুর মধো যতক্ষণ রয়েছ তখন যুক্তিই হলে। তোমার সঠিক দিশারী ও 
সহায় ; কিস্ত যেখানে তদ্ভাৰগত হবার প্রকৃত জ্ঞান চাইছ, সেখানে যুক্তিকে প্রাধান্য 
দিতে গেলেই তা হবে তোমার প্রতিবন্ধক স্বরূপ । তার মনে এ নয় যে যুক্তিবৃত্তিকে একে- 
বাবেই বর্জন করতে হবে, সে কথা মোটেই বলা হয়নি, তবে উপরের দিকে উনুয়নের পথে 
যখন চলেছ তখন যুক্তিকে রাখবে তফাতে, তাকে তখন প্রাধানা দেবে ন! । তোমাকে যুক্তি 
হীন হতে বলা হৃচেছন৷, কিন্ত উচচতর মতো এবং আলোতে পৌ ছতে যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে 
চলে যেতে বলা হচেছ । 

* 

কেমন অবস্থাতে যুক্তিকে বর্জন করা যেতে পারে? 

উত্তর যখন হনের ক্রিয়াগুলির উপরে উঠে গেছ তখনই যুক্তিকে বর্জন করতে পারো, 
ৰখন ভগবানের কাছে নিজেকে সম্পূণই নিবেদন ক'রে দিতে পেরেছ তখন যুক্তিকে তুমি 
ছেড়ে দিতে পারো ৷ বখন নিজের কামনা বলতে কিছুই তোমার থাকবে ন! তখন যুক্তিকেও 
কোনে! আর প্রয়োজন হবে লা । যখন বুঝতে পারুভ যে যুক্তি তোমার পক্ষে অপরিহার্য কিংবা 
তা একটুও তোমার কাজে লাগছে, তখন এরূপ অবস্থাকে পার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যুক্তিকেই 
সবার আগে স্থান দিতে হবে। অহং ভাবটি যতদিন তোমার মধ্যে টিকে আছে, কামন। 
বাসনা যতদিন টিকে রয়েছে, নিজের ইচ্ছা বলে ছিনিসটা যতদিন বৰ্তমান দেখা যাচেছ, 
মনের মধ্যে কোনো ঝোক বা আবেগ আর "অনুরাগ বিরাগ ও আকর্ণণ-বিকর্ধণের বিকারগুলি 
যতদিন রয়েছে, ততদিন যুক্তিকে ছাড়তে গেলেই নিজের ভারসাম্য ও সঙ্গতি হারিয়ে ফেলবে । 

আরো একটি অবস্থা আছে যেখানে যুক্তিকে বাদ দিতে যাওয়া কোনোমতেই চলে না! 
যখন বিক্লুদ্ধধৰ্নী অপশক্তিদের দিক থেকে কোনো প্রলোভন বা প্ররোচন৷ আসছে, তখন নিজের 
ভিতরকার কোনে। অংশ দিয়েই যেন তাতে সায় দেওয়া না হয় তারই জন্য । বস্তুত বর সকল 
বিপরীত রকমের ইঙ্গিতে সায় দিয়ে বসার অভ্যাসটি যতক্ষণ পৰ্যস্ত নিঃশেঘে পরিত্যক্ত না 
হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্তিকে বর্ধন কর! মানেই কাগুভ্ঞান বর্জন করা, তখন তুমি এমনই 
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'অসংলগ্র আচরণ শুরু করবে যে সকল দিক দিয়ে নাবাষ্ক রকমে বেসামাল হয়ে পড়বে । 
আর যদি তুমি এ সব অবাঞ্ছিত প্রনোচলাকে নিলেন পারেকাছে ঘেঘতেঃ দিতে না চাও 
তাহ'লে আশুয়ক্নপে খাটি ভগবত্প্রভাবকে সম্পূণভাবেই বরণ করতে হবে । 

অতএব বুঝতে পারছ প্রশ্নটি পূব সহজ নয় । মোটেৰ উপর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি একে- 
বারে নিবিশেছে রূপাস্তরপ্রাণ্ত ও ভ্ঞানদীপ্ত হতে না পেরেচ ততক্ষণ পর্মস্ত যুক্তির উপরে 
নির্ভন করতে খাকাই সব চেয়ে নিরাপদ । ওতে যদিও তার অধীনে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে 
হয় বটে, কিন্ত তবু একটা আটক থাকে, জগতে বত অধোন্লাদ রয়েছে তাদের দলে নাম 
লেখাতে হয় না। 

যুক্তি হলো একজন ভদ্রলোক, সুতরাং ভদ্রলোকদের বধ্যে যে ধরনেন্র পক্ষপাতিত্ব ও 
সংকীৰ্ণতা পাকে তাও কিছু কিছু ওর বধ্যে থাকবেই কিন্তু তবুও ওর উপকারিতার মাত্র 
অনেক বেশি । এই যুক্তি 'ও রিচারবৃন্তি না থাকলে তুমি এমন অনেক কাণ্ডই ক'ৰে ফেলতে 
পাৰতে যাতে অনিবাৰ্য ধৰংসের মুখে গিয়ে পড়তে, কারণ যতক্ষণ খুব উঁচুতে উঠে যেতে 
না পারছ ততক্ষণ এই ভিনিসই তোমাকে সমুচিত বিবেক দিয়ে ভালো-মন্দের পার্থক্য চিনিয়ে 
রক্ষা করতে পারবে । 

অবশ্য একেই সম্পূৰ্ণ আদৰ্শ অবস্থা বলা যায়না তবে এখানকার জীবনযাত্রা এই 
-যুক্তিই তোমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে, বেশি কিছু বাড়াবাড়ি ক'ৰে না ফেল সেদিক দিয়ে 
তোমাকে সামলে রাখবে, এলোপাতাড়ি ভাবে অতিরিক্ত আবেগের ক্রিয়া গুলো তোমায় করতে 
দেবে না, বিশেষত ঝোকের মাবায় এমন কিছু হঠকারিতা করতে দেবে না যাতে অতলে 
তলিয়ে চলে যাও । 

অহং ভাবটি সম্পূর্ণরূপে দূর ক'রে দিয়ে নিজের সম্বন্ধে দাননিশ্চয় হয়ে যখন তুষি 
তগবৎ ইচছার কাছে নি:শেঘে নিবেদিত হয়ে যাবে. তখনই যুক্তির সাহায্য নেওয়া ছেড়ে 
দিতে পারো । 

শু 
প্রকৃত জ্ঞানেৰ সন্ধান পেতে চাইলে তার প্রথম ধাপ কি হবে? 


উত্তর : মানুঘে যা কিছু জানে তাই যে পাকা লানা, এবং পুরোপুরি জান৷, এই 
ধাৰণাটিকে আগে ছাড়তে হবে । কিন্তু এও হয়তো সব চেয়ে কঠিন ধাপর্টির কথা বলা হলে৷ ॥ 
যখন তুমি শিক্ষার সমস্ত বিঘয়গুলি নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পর্ালোচনা করে৷, 
যেফন বিজ্ঞানেৰ বিভিন্ন বিভাগের কথা ব! দশনের বিভিন্ন তব্বের কথা যথেষ্ট করেই জানলে, 
তখন তুমি এই সব জানার আপেক্ষিক মূল্য কতখানি তা আপনা খেকেই ভালো কবেই বুঝবে । 
কিন্ত ওর চেয়ে নীচেকার ধাপে মনের সাধারণ ক্রিয়ার নিয় তলে যখন অবস্থান করো, যখন 


৩৩ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্তিকা বর্-১৭] 


প্রতিদিনেৰ ভীবলের বাবহানিক ক্ষেত্রে মন তোমাকে দিযে নানাকূপ আচৰণ করাতে পাকে, 
তপন তুলি অপর পাচজন সাধারণ বিচারসম্পনু মানুদদের মতে৷ প্রতি সুহূর্তে প্রতোক বিয়ে 
এক একটা নিজস্ব ধাৰণা তেরি ক'রে নিয়ে তাকেই অনুসরণ করতে খাকো । তাকে জ্ঞান বলে 
না, সেগুলো হলো তোমার জালা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনার দ্বারা একটা 
নিজের গড়া অভিজ্ঞতা, বয়স বাড়বাব সাহে সঙ্গে ভাৰ সংখ্যা ক্ৰমশ বাড়তে থাকে | যদি তোলার 
বৃন্ধিবৃন্তি খুব বেশি জোরালো না হয়. আর যদি উপরের জগতের দিকে তোমার দৃষ্টির উন্নীলল 
না থাকে, তাহ'লে এ নিজ্ঞত্র গড়া জানার এ ভাব যধোই তুলি খেকে যাও, আর আপন মনে 
স্বাভাবিকভাবে ধনে নাও যে নিজের অভিন্ততায় যা কিছু তোমার জানা আছে তাই হলো 
চরম কথা এবং একেবারে তা অন্রান্ত । বস্তুত মনেৰ দ্বারা প্রথলে যে মতালত গড়ে নেওয়া 
হয় সেই গুলোই পরে সত্তার মধ্যে নিবিবাছে ক্রিয়া করতে খাকে। ভাতে একটা থেকে 
অন্যাটা এসে পড়া জিনিসের একই ভাবে পুনরাবৃত্তি হতে হতে সেই যোগাযোগ সম্বন্ধে এমনি 
অভ্যাস দাড়িয়ে যায় যে. তোমাৰ নিজের সম্বন্ধে ও জীবনের সন্বঙ্গে একটা বদ্ধমূল ধারণা সাড়া 
কারে নিয়ে তাকে চলম মূলা দিয়ে শেষে তাকেই পরল সত্য বলে স্থির ক'রে নাও, তা যে 
ঠিক হচেছ না ভুল হচেছ তাই লিয়ে সচেতনভাবে একবান ও মাথা ঘাযাও না | 

এইখানেই হলো সব চেয়ে বেশি কঠিন কাজ, প্রত্যেক রকম ক্গানার আপেক্ষিক মূল্য 
বুঝতে পারা, এভাবে যা কিছু ভেনেছ তা যে ভুলও হতে পারে কিংবা একেবারেই অলীক 
হতে পাবে তা সম্ভব বলে মেনে নেওয়া | কেবল যখন তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতির আম্পৃা 
নিয়ে সেই প্রয়াসের দিকে অগ্রসর হও. তখনই একটা গভীর বিচারণার দৃষ্টি দিয়ে এ সকল 
জানা সিচ্ধান্তেব দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখতে শুরু কৰে৷ । আর তখনই আবিকার করো 
যে এতকাল ধরে পরম নিশ্চিন্টে কিসের দাসত্ব তুমি ক'রে চালেছিলে. অথচ কিছুই তুমি জানতে 
লা. ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়ার কাজ গুলি আপন! থেকে কলের যতো হয়ে চলেভিল, অবচেতনেন্র 
ভিতর থেকে তাকে সমৰ্থন দেবার জনা কাৰ্য-কারণের শৃঙ্খল গুলি বরাবরই ক্রোগানো হতে 
থাকছিল, অথচ নিভে তমি তার কিছুই টের পাচিছলে না। 

তাই বলছি. সতাকার চ্যান যদি আয়ন্ত করতে চাও, তাহ'লে তার পক্ষে অপরিহার 
প্রথম ধাপই হবে এই যে, তোমার জানার যে কোনো লুল্য আছে এই বিশ্বাসকে ছাড়তে 
হবে ; কারণ তোমার মৰে তখাকথিত জানার যে সঞ্চয় রয়েছে, যার উপরে তোমার অখও 
বিশ্বাস. তোমার কাছে যা নিঃসন্দেহে সপ্রষাণ বলেই প্রতীত হচেছ, সেই গুলোই দাড়িয়ে 
গেছে তোমার পক্ষে বাধাম্বন্রপ- সেইওলোই তোমার উপলব্ধিমূলক জ্ঞান আসার বা ‘হয়ে 
জানা'র পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়ে ছাড়িয়েছে । 


ক 


শ্বীঅরবিন্দ তার “চিন্তাকণা দৃষ্টিনিমেঘ'' (“Thoughts and 01807010505) 


[ সংখ্যা-_২ মায়ের সঙ্গে কথা 


নইখানিতে লিবেছেন-_-''চাওয়াকে যখন অতিক্ৰম করেছি তখনই পাবো শক্তি । চেষ্টা 
আগে ছিল সহায়, এখন চেষ্টাই হয়েছে অন্তৰায় ।'' 


উত্তর এখানে এলো প্রাণসন্তার কথা, প্রাণের তরফের ক্রিয়াশক্তির কণা । 

মনকেই শশিঅরবিন্দ মানব জীবনের ভিতন্তিস্বরূপ বলে ধরেছেন, কাৰণ মন ভিনিঘটি 
কেবল মানৰ জ্াতিরই দখালে । এই মনের দ্বারাই সানু তার জীবনের সব কিছু কাজ করে, 
তার সকল ক্রিয়ার অভিব্যক্তি ও সাফলা মনের চিন্তা দিয়েই প্রথম শুক্ৰ হয়। মানুদ হলো 
চিন্তক প্রাণী ; সবার আগে তার মনে একটি চিন্তার উদয় হবে. তাৰ পরে সেটি প্রাণের ক্রিয়া" 
শক্তির সঙ্গে মিলে একটি সংকলেপ বা ইচ্ছায জরপাস্থলিত হবে। অতংপন সেই সংকল্প 
বা ইচ্ছা আপন সাকতার জন্য চেষ্টায় কেন্দ্রীভূত হবে, সেই চেষ্টা ও ভার শক্তিপ্রয়োণই হবে 
কনের উদ্দীপক । 

কিন্তু শীঅরবিন্দ এখানে ইচছা শব্দটি ব্যবহার করেননি, তার বদলে বলেছেন চাওয়া । 
অর্থাৎ সে ধরনের ইচ্ছাক্ৰিয়া গভীর ভিনিস না হয়ে ভাসা ভাসা রকমের জিনিস, যা৷ আসে 
আমাদের পূর্বোক্ত জানার ভিত্তি খেকে, প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি খেকে নয় । এই ইচছাগুলি 
প্রায়ই হয়ে থাকে খেয়ালী ও অস্থায়ী ধরনের. প্রায়ই তা হয় উল্টোপালটা ধরনের তাতেই 
আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও এমন কি সমষ্টিগত জীবন পর্যস্ত হর অসন্বদ্ধ, বিশৃষ্খল ও 
অযৌক্তিক । 

প্রকৃত যাকে ইচ্ছা বলা যায় তার সঙ্গে এইরূপ চাওয়াকে শ্বীঅরবিন্দ স্বতন্ত্র ক'রে 


দেখছেন । প্রকৃত ইচছাকে তিনি বলতে চান এমন জিনিস যা সম্ভার গতীবতা থেকে বা 
উপর দিক খেকে আসবে এবং যার দ্বারা আমাদের যত কিছু জানার অভিবাক্তির বদলে প্রকৃত 


জ্ঞানের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পাবে ৷ সে ইচচা যখন তার কাক্ত দেখাবে তখন সেই কাজ গুলি 
হতে থাকবে কোনো, গভীরতর-ব। উচ্চতর শক্তির মাধালে, ব্যক্তিগত চেষ্টা প্রভৃতির কোনো 
প্রশ্বই সেখানে থাকবে না । এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে প্রকৃত শক্তির কাজ তখনই 
আসবে যখন আমরা আমাদের চাওয়ার গণ্তী পার হয়ে যাবো, অথাৎ সেখানে কর্ণের প্রেরণ। 
মন থেকে না এসে জ্ঞান খেকে আসতে শুরু করবে । প্রকৃত জ্ঞান যখন বাহাসন্তাকে 
নিজের কাজে নিযুক্ত করবে তখন সেই দেবে তাকে প্রভূত শক্তি। 

আরা চলিত কখায় শুনে থাকি. "তুলি যা ইচছ৷ করবে তা সফল হবেই,” সে কথার 
আসল অৰ হলে। এই. যদিও আমরা তার একটা হালক! রকমের অর্থ ক'রে নিই । সে 
ইচছা। মানে এরূপ ভাবে চাওয়া বা এলোমেলো কোনো একটা কামনা করা নয়. সে হলো 
প্রকৃত ইচ্চা, সে হলো স্থিরগংকল্প, যা জ্ঞান থেকে আসে ভেম্ধন ইচছার মাঝে থাকে 
সত্যের প্রভূত তেজ ও শক্তি, তাই সে ইচছ৷ সর্বত্রই অপরাজেয় । 


জ্ীঅরবিন্দ মন্দির বৰ্ত্তি বধ--১৭] 
কোনো ব্যক্তিৰ পঙ্ষে কি প্রস্কাতই পূৰ্ণ এ্রকান্তিকতা আনতে পারা সম্ভব £ 


উত্তৰ নিশ্চয়ই না, যদি সে একজন সাধারণ লানুঘই থেকে যায় । কিন্ত যে বাক্তি 
সাধারণ অবস্থা খেকে নিজেকে রূপান্তরিত ক'রে নিতে পারে, তার পক্ষে পূর্ণ শ্রকাস্তিক 
হতে পারাও অসন্তব নয় । 

প্রথমেই এই কথাটি ভানা দরকার যে খ্রকান্তিকতভা। হলে! ক্রমবর্ধমান জিনিস ; মানুষের 
সন্তা যতই উন্লাত হতে থাকে আর বিশ্বজগ২৪ও তার সন্থৃতির ক্ষেত্রে যতই ক্ৰমশ স্ফুরিত 
হতে থাকে, এ্কান্তিকতাও তদনুযায়ী উত্তরোন্তর পুণতা পায় । আবার মানুঘের উন্নতির 
গতি যখন শেষে যায়, তখন দেখ; যায় যে গতকালের এ্কাশ্তিকতা আগামী কালের কপটতায় 
পর্যবসিত হতে চলেছে । 

ভিতরে বাহিরে সম্পূণ ব্ৰকাস্থিক হতে হলে কোনো কামনা বাসনা, অনুরাগ বিরাগ, 
আকৰ্ষণ বিকর্মণ, পক্ষপাতযক্ত পছন্দ বা অপছন্দ তোমাৰ মধ্যে শাকা চলবে না । সৰ 
জিনিসকে দেখতে হৰে এক সর্বব্যাপী সমতার দুটি নিয়ে । তুমি দেখবে যে প্ৰত্যেকটি 
জিনিস তাৰ আপন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপন জায়গাচিতে ঠিকই আছে, এই মনোভাব 
নিয়ে থাকলে তুমি সব কিছুকেই সমভাবে দেখতে পারবে ৷ অবশ্য এই ভাবটি অন্তরে আনা 
ও যখা্দতাবে উপলব্ধি করা নানুঘের পক্ষে খুবই কঠিন । যতক্ষণ না তুমি ভাগবত 
স্বভাবে উঠে গিয়েছ ছ. ততক্ষণ পধস্ত বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোভাব তোমার 
পক্ষে থামিয়ে দেওয়া একরূপ অসম্ভব। আর এই বিভিন্ন রকমের মনোভাব যতক্ষণ 
তোমার মৰো ক্রিয়া করছে ততক্ষণ তুমি সম্পূর্ণ ব্রকান্তিক হতেই পারোনা । তোমার নন, 
প্রাণ, এবং ছেহসভা। পর্যন্ত আপনা হতেই নিপ্যাক্রিয়া শুরু ক'রে দেবে। আমি এখানে 
বিশেষ ক'রে দেহসত্তার ও উল্লেখ করলাম. তার কারণ দেহের ইন্দ্রিয়গুলি ও মিথ্যাক্রিয়া করতে 
পাকে : যতক্ষণ পৰ্যস্ত তোমার মৰো পক্ষপাতযুক্ত পছন্দ অপচন্দর ভাব রয়েছে, ততক্ষণ পৰ্যন্ত 
কোনো ভিনিসকেই তুলি তাৰ বাটি স্বরূপে নিতে পারে৷ না ; দেখবার হলেও তা দেব না, 
শোনবার হলে ও শোনে। না, স্বাছ হলে ও তার আন্মাদ পাও ন।। যতকাল তুমি কতক ভ্তিনিসে 
সস্থ? আর কতক জিনিসে অসস্থট হতে থাকবে, তোমার মধ্যে তার জন্য আসক্তি ও বিরাগের 
প্রতিক্রিয়। চলতে থাকবে, ততকাল কোনো কিছুকেই তার সতাক্ষপে দেখতে পাবেনা, নিজেরই 
ভিতবকার প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী সেগুলিকে-দেখবে । সেখানে তোমার অনুভূতি বা চিন্তাও 
যেমন মিথ্যা কথা বলতে থাকে, দেহস্থ ইন্দ্রিয় গুলিও তেমনি যিথ্যা কথা বলতে থাকে । 
সুতরাং যা তুমি দেখছো বা শুনছে৷ ব। ভাবছে! বা অনুভব করছে, তাকে যদি সুনিশ্চিত 
রকমে নির্ভুল করতে চা. তাহ'লে আগে নিজেকেই তোমায় পূণ নিরাসক্তির অবস্থাতে গিয়ে 
পৌছতে হবে । এটি যথাথই খুব সহজ কান্ত নয়; কিন্ত অমন অবস্থা না এলে তোমার 


৩৬ 


[ সংখ্যা---২ মায়ের সঙ্গে কথা 


বোধশক্তি সম্পূর্ণ নির্ভুলতাৰে ক্রিয়া করতেই পারবে না, কাছেই একান্তিকতা ও সেখানে হতে 
পারবে না । 

অবশ্য এ হলে৷ সব চেয়ে সূক্ষ্ম বিময়ের কথা । এর চেয়ে স্থূল রকমের কপটতাও 
অনেক আছে, যার কথা৷ সকলেই আনে, যার স্বন্ধে বেশি ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই । 
যেমন, মনে ভাবছো এক কিন্তু মুখে বলছে আর. বাইরে দেপাচেচু!। এক কিন্তু ভিতরে কাজ 
কাজ হচেছ অন্যব্রকম, ভিতরের ইচছাকে চেপে রেখে বাইরে অন্যরকম ইচ্ছাকে প্রকাশ 


করছো, ইত্যাদি । এখানে আমি স্বেচছাকুত ডাহা লিপযার কথা বলছি না. যাতে হম্সকে 
নয় কর। যায়, কুটনীতির আশয় নিয়ে এমন প্যাচের কাজ কর! যায় যাতে কাজটা একরকম 


করলেও তার ফল ফলবে অন্যরকম, এক ভাবে কখা বললে তাৰ ফল দাড়াৰে অন্যরকম, 
এমনি অনেক রকমের দূনুখো। কপটতা আছে- যাকে প্রত্যেকেই সহঙ্ছে চিনে নিতে পারে । 

কিন্ত তা ছাড়াও এমন সূক্ষ্য কপটতা আছে যাকে নিজে ও ধলা পূৰ কঠিন । যেমন, 
তোমার যোহিকে পছন্দ হলে৷ তার দিকেই তুমি চলতে খাকলে, যেটিকে অপছন্দ হালো তার 
প্রতি মনে হনে বিমুখ হলে, এতে তোমার নিরেপক্ষ ভাবটি আর রইলো না । কিন্ত তেনন 
অবস্থায় তুমি হয়তো নিজেকেই নিজে প্রভাবিত করছো, অথচ নিছের সজ্ঞান চেতনায় সে 
ছোঘ তুমি ধরতেই পারছ না । এর কারণ তোমার মনের কপাটতার সঙ্গে নিজেরই একটা 
সাজশ রয়েছে । এ্রকাস্তিকতা ও নিরপেক্ষতার ক্ষেত্ৰে তাৰ লূলতঙ্াটি যদিও সর্বত্রই এক, 
কিন্তু কপটতার ক্ষেত্রে তা সত্তার বিভিন্ন অংশ ও অবস্থা অন্যামী স্বতপ্র প্রকার । 

তবে সকল প্রকার কপটতার উত্পত্তি একই কারণ থেকে, তা হলে! কামনা ও স্বাৎ- 
পরতা, অহং ও তার নানান্দপ মিশ্ৰণে যত কিছু সংকীণতান বৈচিত্র্য, তার সঙ্গে কামনার 
সংলিশ্বপে যত কিছু বিকার । 

প্রকৃতপক্ষে অহং ভাবটি যতক্ষণ পর্যন্ত রয়েছে তোমার মধ্যে, ততক্ষণ হাজার চেষ্টা 
সত্বেও তুমি সম্পূর্ণ শ্রকান্তিক হতে পারে৷ না । অহংএর সীমান। ছাড়িয়ে তোমাকে চলে যেতে 
হবে, হিসাবের দিকে না চেয়ে আর কোন .রকন কিছু বাকি না রেখে নিজেকে ভগবত ইচ্ছার 
কাছে সম্পূর্ণই বিলিয়ে দিতে হবে । পূর্ণ একান্তিক তবেই হবে, তার আগে আগে নয়। 

অবশ্য তার হানে এই নয় যে এখন যেমন আছো| তার চেয়ে আরো এ্রকাস্তিক হতে 
চেষ্টামাত্র না ক'রে তুমি বলবে -আগে আমার অহং দূর হোক, প্রকান্তিকতা তখন আপনিই 
আসবে । তার বদলে কৰাটা তোমার উল্টো করেই বল! উচিত এখন থেকেই যদি 
প্রাণপণে প্রকাস্তিক হতে চেষ্টা না করি তাহ'লে অহং আমার কোনোকালেই ঘুচবে না । 

এ্রকাস্তিকতাই সকল সিন্ধির মূল ভিড্ডি। ত্র হলো তত্ব, এ হলো পন্থ, এর হালো 
লক্ষ্য । ওর অভাবে অসংখ্য বারই তোমার পদস্ধলন হতে ধাকবে, আৰ ভাতে নিজের ও 
পরের যা ক্ষতি হলো ভাই সামলাতেই অধ্টপ্রহর লেগে খাকতে হাবে। 


প্ীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক। বর্ষ-_১৭ ] 


তা ছাড়া শ্রকান্তিকৃতার নধৰো এক আশ্চর্য রকমের আনন্দও আছে ; ওতে প্রত্যেক 
কাজেরই একটা সাফল্য মেলে , নিখ্যার কণানাত্র এসে জুটিতে দেখলেই যে একাস্ডিক হয় 
মে ততক্ষণাত সেটিকে দূর ক'রে দিয়ে একটি শুদ্ধতার ও মুক্তির ও এগিয়ে চলার আনন্দ উপভোগ 
করতে খাকে ॥। গ্রকান্তিকতাব্র মতো নিরাপদ আশ্রয় ও নির্ভুল পখনির্দেশ আল স্বিতীয় 
নেই আল শেঘ পযন্ত ওতেই রয়েছে ক্বপান্তরের শক্তি ৷ 

bed 

“পক্ষপাতিত্ব বাকা চলবে না" কথাটির অথ কি বুঝব ? শৃঙ্খল! ও বিশ্খলা, পরিচছনুতা। 
ও অপরব্চিছননতা, ইত্যাদি বিষয়েও কি পক্ষপাতিত্ব খাক। চনৰে না ? আর যে যেমনষই মানুঘ 
হোক, সকলের সঙ্গেই কি সমান সমান আচরণ করতে হবে? 


উত্তৰ এখানে তোমরা যাকে পক্ষপাতিত্ব বলে ভাবছো, আমি তাকে বলি বাছাই । 
বাছাই ক'রে চলতে হবে জীবনের প্রতি মুহূর্তেই, কিসে টানছে উপরের দিকে আর কিসে 
টানছে নীচের দিকে, কিসে এগিয়ে দিচেছ আর কিসে পিছিয়ে দিচেদু, এর বিচার তো করতেই 
হবে। কিন্ত একে পক্ষপাতিত্ব বলে না, এ হলো দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া, এটুকু 
নিতান্তই অপরিহার্য । তোমরা যাকে বলছ মলিনের বদলে নিবৰলকে ও মন্দের বদলে ভালোকে 
বেছে নেওয়া, তা বস্তুর সম্পর্কেই হোক বা নীতির সম্পর্কেই হোক, এ কাজটি তার চেয়েও 
অনেক বেশি ৷ সারাজীবন ধরেই এই বেছে চলার বৃত্তিটি সজাগ থাক। চাই, এ বিঘয়ে ঘুলিয়ে 
থাকা কখনই চলবে না; কিন্তু একে আমি পক্ষপাতিত্ব বলি না। 

বেছে বেছে নিচ্ছি বটে কিন্ত পক্ষপাতিত্ব রাখছি না| ও-দুটি কণার অতন্্ অথ আহার 
কাছে খুবই পরিষ্কার । পক্ষপাতিত্ব হলো অন্ধ, ও একটা ঝোকেন মতো, একটা আসক্তিৰ 
মতে৷ ব্যাপার. অনেক সময় নিজের অগোচৰে আর অদয্যক্রপে ওর ক্ৰিয়া হতে 
পাকে । 

তা ছাড়া বাচাই এন কাজের সঙ্গে পক্ষপাতিতের কাজের অনেক বৈপরীত্য দেখা বায় । 
একটা দৃষ্টান্ত বলি যা প্রত্যহই দেখতে প্রই ॥। কোনো কিছু জটিল সমস্যা এসে পড়লে 
তুমি তখন এই সিদ্ধান্তই বেছে নিলে যে ভগবানের উপরেই এর মীমাংসার সম্পূর্ণ ভার 
দেওয়া যাক. সেখান খেকে যা মীমাংসা আসবে, তাই আমি স্বীকার ক'রে নেবো । কিন্ত 
অপ্রত্যাশিত নীমাংস৷ এলে তুমি তাতে নিরাশ হও কেন? তার কারণ, যেমনটি হওয়া তুমি 
চেয্বেছিলে, যেলনটি প্রত্যাশা করেছিলে এবং অলপবিস্তর চেতনতাবেই কামনা করেছিলে, 
তা না হয়ে অন্যরকম হলো । এখানে তোমার মধ্যে ছিল কামনার পক্ষপাতিত্ব, তোমার 
আশ্পৃহা বা প্রাথনার ফল সেই কামনার সঙ্গে মিলল না, তাতেই তুমি অসন্তুষ্ট হলে, সে মীমাংসাকে 
স্বীকার ক’ৰে নিতে তোলার বিলক্ষণ বেগ পেতে হলে। ৷ কিন্তু ওক্মপ পক্ষপাতিত্ব যখন 
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তোমার থাকবে না, তখন তোমার আশ্পৃহা বা প্রাথনার বাবে যাই কেন আসক তাকেই 
তুষি সাদলে গ্রহণ করবে, শ্রকান্তিকতার গুণে যা৷ পাবে তাতেই আপনা খেকে খুশি হয়ে উঠবে । 

আর বাছাইএর কাজ তোমাকে পুতি মিনিটেই করতে ভবে, তেমন অবলর প্রতি মিনি- 
টেই তোমার সামনে আসনে এতে উপর দিকে উঠবো, না নীচের দিকে নামবো এতে এগিয়ে 
যাবো, না পিছিয়ে বাবে৷ । কিন্ত ওর নানে পক্ষপাতিহ নম্র, এটার বদলে ওটা পেলে খুশি 
হই এমন কথা নয় । বাছাই চলবে প্রতি মুহূর্তে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই চলতে হবে। 

বেছে চলা মানে কান দিকে যাবে তা বুঝে নিয়ে চল। । আর পক্ষপাতিস্ধ হোলে৷ 
ব্যক্তিগত কামনার ঝোক | যে দিকে চলা বেছে নিলে, তা ইচ্ছা করেই নিলে, তাৰ ফলা- 
ফলের প্রত্যাশা নিয়ে নয় : তোমান্র অস্ত্রের সত্য যা বলছে, তোমার উচচতন চেতন৷ যা 
বলছে তাকেই তুমি অনুসরণ করলে, সেখানে ফলাফলের হিসাব নেই, ভুনি ভানলে যে অন্তর 
যা চেয়েছে তাই বেছে নিয়েছ । কিন্ত পক্ষপাতিত্ব শাকলে ঠিক এতাবে কাজ হবে ন।, বাচাই 
কর। তখন বিগড়ে যাৰে । সেপানে এসে পড়বে হিমাবের অঞ্চ, লাভলোকলান ৰতিয়ে 
দেখ ; সেখানে নিরপেক্ষতা চাইছ না, নিরপেক্ষ ভাবে ক৷৮ করছ না, একটা কিছু মতলব 
নিয়ে একটা কিছু ফল পেতে চাইছ, তাই খেকে অনেক কিছু এসে পড়তে পানে । 

পক্ষপাতিত্ব হলে৷ ফলসাপেক্ষ, আর বাছাই এর কাজ ফলনিরপেক্ষ | প্রতি হহুতেই 
তাব্র স্ুয়োগ আসছে , যদি তোলার বাচাইএন্স কাজ সতাকানী ও ফলনিবপেক্ষ না হয় তাহ লে 
তঙ্গি এ্রকাস্তিকভাবে ঠিক পথ বেছে চলতেই পান্রবে ন৷ । ফলের দিকে লক্ষ্য খাকলেই 
বাছাই লিখ্যা হবে । অতএব দেখতে পাচেছা। তোমাদের মনের যধ্যে এই দুটি বিঘনয় নিয়ে 
একট গণ্ডগোল ছিল। 

আর সকলের সঙ্গে সমান আচরণ, তাও এক মন্ত গণ্ডগোলের ব্যাপার । ভগবানের 
বেলাতেও যখন কেউ চায় যে সকলের সব্ষক্ষেই তিনি সয'ন আচরণ করুন, ভখন ও এই গণ্ড- 
গোল হয় । তা যাদি তিনি করতেন তাহ'লে জগতে কোনো বৈচিত্রাই খাকত ন।. দুটি 
মানু যে একরকম নয় এর কোনো যুক্তিই থাকত না । জগতের এত বৈচিত্রের মূল 
রহস্যটাই নই হয়ে যেতো । 

ভুমি অবশ্যই চেষ্টা করবে এবং না পারলে তার জন্য আম্পৃহ! করবে যাতে বিশ্বের 
সব জিনিসের সব্বন্ধেই তোমার নিজেব্র মধ্যে সমান বোধ, সন।ন প্রেম ও সমান অনুকম্প। থাকে । 
কিন্তু তবুও তার বাহ্য অভিব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রুকন হবে, যেখানকাৰ যেমন অবন্ব, 
ও যেখানে যেমন প্রয়োজন সেই অনুসারে । অথাৎ তোলার অন্তরে যদিও খাকবে একটাই 
উৎস, কিন্তু ভার বাহা ক্রিয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হবে সেখানকার শত্য অনুযারী, সুতৰাং 
দুই স্বতন্ত জায়গাতে বিপরীত আচরণ ও হয়ে যেতে পারে । কিন্তু এমন করতে পার। সেখ - 
নেই সম্ভব যেখানে চেতনার অবস্থা উচচতন বা গতীরতম, যেখানে তা সকল আপেক্ষিকত৷ 
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থেকে মুক্ত । সেখানে তুমি বিভিন্ন আচরণের নৰোও প্রতি মুহূর্তে মূল সতার্টিকে দেখতে 
পাচছ। সেখানে আচরণ বিভিন্ন হলেও ভিতরকার চেতন৷ একই অবস্থাতে রয়েছে । 

এ কথা বুঝতে উ'চুতে ওঠা বা গভীরে প্রবেশ করা দরকার । জ্রযোতির্নয় চেতনার 
কেন্দ্রস্বক্ূপ হয়ে অনেক উপর খেকে ব। গভীর থেকে এককালীন তখন সব জিনিসের সকল 
কিছুই দেখতে পাবে, ভিতর বাহির দুই দিকেই । আর যদিও চেতনার কন্দ্র সেই একই 
রইল, তবু বাহ্য লক্ষণ অনুসারে তোমার বাহ্য প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ুতা থাকবে, কারণ তুমি 
জানবে যে একই দিব্য সত্য বাইরে এত বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়ে রয়েছে, তাকে তেমনি 
ভাবেই নেওয়া চাই । 

বিভিন্ন আচরণ যদি ন। করে৷ তাহ'লে তো বৈচিত্রাকে তুমি একাকার এক ক'রে 
ফেললে, সব কিছুকেই তার আছি অনভিব্যক্ত অবস্থাতে ফিরিয়ে দিলে । কেবল সেই অবস্থাতেই 
সব জিনিস এক হয়ে খাকতে পারে । অভিব্যক্তির জগতে এসেই তা বহ, তার সঙ্গে বহুস্ধপেই 
আচরণ করা দৰকাৰ । 

পরিশেষে আমার এই বক্তবা, ফলাফলের দিকে নজব্র ন। দিয়ে নিজের পখ নিত্য বেছে 
নেওয়া চাই, আর যেখানে যেমন অতিবাক্তি হচ্ছে তার প্রত্যেকটি ক সত্য জেনেই তার সম্বন্ধে 
তেমনি আচরণ কৰা চাই ।* 
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দিব্য-জীবন 
[ অবতরণিকা ] 
অনির্বাণ 
( পূরানুবৃত্তি ) 


৩৭ 


দ্ব্যি 

স্বৰূপের বিবৃতি হতে আমর! তার একটা আভাস পেলাম । এ-চেতনার প্রতিষ্ঠ৷ যে হবেই, 
তাতে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নাই, কেননা একে আমরা বলতে পারি প্রক্তিপবিপামের 
অবশ্যম্ভাবী নিয়তি । ভড হতে প্রাণ এবং প্রাণ হতে যনের আবির্ভাব আমরা চোখের সামনেই 
দেখতে পাচিছ । মন:শক্তি মানুঘের মধ্যে স্প্রতিষিত। তার একটি বৈশিষ্ট্য, চেতনাকে 
সে ইন্দ্ৰিয়নিভঁরত৷ থেকে অনেকখানি মুক্ত করেছে । নানুমের ভাবন। কল্পনা স্মৃতি অনুমান 
এসমস্তই অতীন্দ্রিয় বৃন্তি। অথচ এগুলোকে সে ইন্দ্রিয়বোবধের মতই সহজে এবং স্নচছ্ৰান্দে 
ব্যবহার করতে পারে । তারই ফলে মানুছের চেতনা পশুর চেতনা হতে অনেক দূর এগিয়ে 
গেছে। পশু-মন হতে মানব-মনের বিশেষ তফাত হল বিজ্ঞানে | মনের ওপারে অশচ 
তাকে জারিত করে রয়েছে এই বিজ্ঞান । তার দূটি বৈশিষ্ট্যের কথা৷ আগেই বলেছি-__একা; 
সামান্যজ্ঞীন (conceptual knowledge), আরেকটি আত্তমচেতনতা (5917 
consciousness) | এই দুটি বৃত্তির সহায়েই ৰানুঘ ইন্ৰ্ৰিয়নিভঁরতা হতে মূক্ত হতে পেরেছে । 
সামান্য-জ্ঞান প্রধানত তাকে করেছে বন্তজগতের ঈশ্বর, আর আসম্মসচেতনতা তার সামনে 
খুলে দিয়েছে অন্তর্ভগতেন এশুর্যের দূয়ার়। এই দুটি বৃত্তির সহায়ে বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্ত:- 
প্রকৃতির উপরে পুরুষের ঈশনার (725075) যে-কৌশল, তারই নাম যোগ ৷ যোগ 
মানসোত্তর বিজ্ঞানের বিদ্যা ৷ এই বিদ্যার সহায়ে কি করে প্রাকৃত-মন অতিমানসের পানে 
ধাপে-ধাপে এগিয়ে যেতে পারে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিয়েছিএ তা হতেই 
মনের পরে বিজ্ঞানধন চেতনার প্রতিষ্ঠা কেন এবং কি করে সন্ভাবিত, তার একটী আভাস 
পাওয়া যাবে । 

বিজ্ঞানঘন চেতনা লোকোন্ডরে প্রতিষ্ঠিত থেকেই যখন লোকায়ত হয়ে প্রাকৃতচতনাকে 
আপন স্বভাবে ব্ধপান্তরিত করে, তখনই পাখিব জীবন দিব্য হয়। এই দিব্য-জ্লীবনের 
সাধনা সিদ্ধি এবং প্রয়োগ সম্পর্কে এখন সম্গপ্রভাবে একটা আলোচনা করব । 
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সাবাবণত জীবন-সাধনার তিনি লক্ষ্য আমর! দেখতে পাই । একটি হল বহিজীবনের 


ব্যক্তিগত পরিপুষ্টি।  উপনিঘদের খছি একে বলতেন 'বিভ্তৈঘণ। । আমাৰ ছা ওয়াল যেন 
খাকে দৃধে-ভাতে -_ এই প্রাকৃত উক্তিতে তার সহক্ত প্রকাশ । পৃঞ্চির অধিকাংশ লে৷কই 
এর বেশী কিছু চায় না । কিন্ত লানুঘ তে! এক৷ খাকে ন।, তাকে থাকতে হয় দশলনকে নিয়ে । 
পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়। একক ভ্রীবনকে সনুদ্ধ করে তোল।ও সপ্তব নয় । তাই স্বাথপর 
নানুঘ ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়েই প্রথম পরাপপর হয় । তারপর পরাঞ্পরতাই তার স্বভাবে 
দীড়ায়। তখন জনহিত হয় তার জীবনের লক্ষ্য । গীতার ভাষায়, তখন সে ক্র করে 
'লোক-সংগ্রহের' জন্য । এই দ্বিতীয় আশদই অধুন। প্রচারিত মানবতার আদৰ, যাকে অনেকে 
অব্যাম্সাধনার উপরেও স্থান দিয়ে খাকেন। অধ্যান্সাধন। ব৷ অন্তজীবনের অভ্যুদয় হল 
তৃতীয় লক্ষা । এটিও ভোগবাদের মতই প্রাচীন । প্রাণের বুভক্ষা যেমন মানঘকে বহি- 
যুথ করেছে, তেমনি মনের ভিওঞাস। ও তাকে করেছে অন্তত । পশুদের একটু উপরে উঠতেই 
মানুঘ বুঝতে পেরেছে. বহিরিজ্দ্িষের তপণের চাইতে অন্তরিত্রিয়ের তপণ বড। ফলে 
মানঘের মাঝে জেগেছে শিলপবোধ, আন্মসংস্কতির প্রেরণ! এবং তন্বলিজ্ঞাল। ৷ ক্ৰমে প্রবল 
অন্থয়খানতা মানুঘকে করেছে অধ্যাক্চেতা | 

আপাতদৃষ্টিতে ভীবনের এই তিনটি আদশ বিভিন্ন মনে হলেও বস্তুত তাব্র। গতপ্রোত। 
জাবনের মূলে রয়েছে আত্মতৰ্পণের তাগিদ। এ-তর্পণ যদি স্থূল হয়. একার হয়__তাহলে 
বুঝতে হবে মানুষ এখনও পশুর স্তরে আছে। নানুঘ তা থাকতে পারে ন৷ ৷ তপণ স্থূল 
কিন্ত লোকায়ত, ভোগের আয়ে।জন আমার একার জন্য নয়. সবার ভ্রন্য__এ হল প শুবৃত্তির 
পরের ধাপ । তপণ যখন সূক্ষ্ম হয়, তখন আব্যাস্িকতার গুরু । একার অব্যাস্মসিদ্ধি-. 
এ-আদশ। ভাল হলেও সন্বদ্ধপুরুঘ বলবেন, এটা হীনবানীর পথ, সতএব প্রশস্তায় । মহ।- 
যানীর অব্যান্তসাধন। সবার জন্য, তার সিদ্ধি লোকায়ত । "খুব বড আদৰ্শ সন্দেহ লাই । 
পূর্ণ যোগী তৰুণ বলবেন, 'এহোন্তম, আগে কহ আর ।' আধ্যাত্মিক অশ্তমুখীনত৷ যদি 
বাইনাশীকে নস্যাৎ কনে দের, তাতে তাৰ আপত্তি আছে । অন্তরের সিদ্ধি বাইরেও কপায়িত 
হবে এবং তা ছড়িয়ে পড়বে বিশুময়-_এই তার লক্ষা । আবি আমারই তৰ্পণ চাই, কিন্তু 
সে-আনি তে সঙ্কুচিত অহন্তার মাঝে বন্দী নয়__সে বে ভূতে-ভূতে সন্নিবিষ্ট এক অন্বয় আয়- 
স্বক্প । তার উল্লাস যেমন পুরুথের স্বরূপাবপ্বানে, তেমনি প্রকৃতির ূপাশ্তরে ৷ বিএ-প্রকৃতির 
উত্বপরিণানে চলছে সে-রূপাস্তরের তপস্যা জড়ের মাঝে অন্তগুঢ় চিত্পক্তির প্রশ্ুক্তিতে। 
বিশুপ্রকৃতি যেন লতেশ্ররের সাযুজ/ক।ইক্ষিণী তাপসী পাৰতী, তীর সমস্ত ভীবনটাই 
যোগ ৷ পূর্ণ যোগীর জীবন ও এই ধুগনদ্ধ শিব-শক্তিরই দিব্য বিভতি। তার মৰো ভীবনসাধনার 
তিনটি ধান্সারই সমন্বয় ঘটেছে । 

অব গুদৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, ভাবনের প্রেরণা আসছে অন্তর থেকে । বাইরের 


[ সংখ্যা|--১ দিব্য-জীবন 


পরিবেশ ক্ষেত্র মাত্র ॥ বীজের অঙ্গরোণে তা সাহায্য করে, কিন্ত অঙ্গরৈণের শক্তি নিহিত 
ৰয়েছে বীজেরই মধ্যে । স্বভাবে যা আছে. আমাদের মধ্যে তাই ফুটতে পারে। এই 
স্বভাবের সাক্ষাৎকার পশুর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু মানুঘের পক্ষে সম্ভব । তাই তার মাঝে 
দেখা দেয় আদবোধ ৷ একটা সবসাধারণ আদশ হল চেতনার বিস্ফারণ । মানুঘ বৃহৎ 
হতে চাইছে-__এই তার জীবনের মওকব্] । বীজ চাইছে বনস্পতি হতে ॥ বীভ্টি হল 
মানুঘের অহং। আতস্মবিস্কারণের সে অনুকূলও বটে. প্রতিক্লও বটে । অবিদ্যার ঘোর 
সম্পূণ না কাটা পর্যন্ত অহন্তা পৃণবিস্ফারণের গ্রতিকল ৷ কিন্ত এরই মৰ্যে চলে ভার বিদ্যার 
তপস্যা । অন্ধকার ক্ৰমে আলো হয়ে ওঠে । 

ভিতরের প্রেরণায় কুটে ওঠাই জীবনের একমাত্র সাধ্য হয় যদি, তাহলে বলতে হবে, 
অধ্যান্বলজীবনই মানুঘের সতাকার জীবন । অধ্যান্র্গীবনের যেকোনও ধারার তাংপৰ 
হল সত্তার অন্তগূ ঢ় মহিমাকে প্রস্ফুট কর] | তাই আব্যান্িকতার দিক দিয়ে অন্তরগীবনেরই 
মূল্য বেশী । কিন্ত তার অর্থ এ নয় যে আমি শুধু অন্তরকেই মানব বাইরে নয়, অশবা 
নিজেকেই মানৰ পরকে নয় । বীজ যেনন মাটির গর্তীর খেকে রস টেনে আলোবাতাসের 
মাঝে অক্কুরিত হয়, শাশাপ্রখাধায় আকাশের মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, অধ্যান্মজীব ওন 
হবে তেমনি | অন্তবের গভীর গহলে তার শক, আর বিশ্বান্ক ও বিশ্মোভর বিস্কারণে 
তার সারা । জানার মাঝে আমাকে পেয়ে সবার মাঝে আমাকে পাওয়া, আবার অতিনুক্তিব্ 
উল্লাসে সব পাওয়াকে ছাপিয়ে যাওয়া আকাশের মত--এই হল জীবনামনের তাৎপৰ। 

ভাই অন্তরে চিন্ময় জীবনের প্রত্িষ্জাই হল দিন্যজ্গীবন-সাধলার প্রখস পৰ । তারপর 
তারই বীর্ষে সমগ্র বহিশ্চর সত্তার রূপান্তর ঘটানে।, সমস্ত ভাবনা বেদন। ও কর্মকে 
পরিণত করা ত্র অশ্তশ্চেতনার মন্রশক্িতে এই হল সাধনার দ্বিতীয় পর্ব । তৃতীয় পর্ব 
হল, এই সিছ্ধজীবনের সাবি ব্রীদ্যুতিকে বিশে বিকীণ এবং অনুবিদ্ধ করা । কিন্তু সব ছাপিয়ে 
খাকবে লোকোত্তর মহাশুনোর ৰেপূল্য-_'যেমন আন্তসম্ভার কেন্ৰে, তেমনি তার পরিধিতে। 

জীবনকে গাওক করতে হলে প্রখনেই প্রয়োজন, অস্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজেকে 
জানা, নিভের মাঝে ডুবে যাওয়া, অহরহ আন্ুস্থ হয়ে বাস কর৷ | মানুঘের প্রাকৃত-চেতনার 
পক্ষে এটা একটি দূঃসাধা মাধন। | কিন্ত এছাড়া আর পথও নাই । উপনিনদের খাঘি 
বলেছিলেন, যানুঘের ইন্দ্রিয়ের মোড় বাইরের দিকে ফেবানে।, তাই সে কেবল বাইরটাকেই 
দেখে, ভিতরের দিকে ফিরে নিজেকে দেখতে পায় ন। । ভিতরের দিকে তাকাতে গেলে 
সে দেখে কেবল নীরক্ধ অন্ধকার । সেখানে ঢুকতে গেলে হয় সে ঘুমিয়ে পাড়ে, নয়তো হিজি- 
[বিজি স্বপু দেখে । বআধুনিক মনোবিকলন-বিদ্যা ও মানুঘের অন্তরে গিয়ে এই প্ৰাকৃত তচেতনার 
আর অবচেতনার নিদৃনহল ছাড়া আর-কিছু আবিকার করতে পারেনি । কিন্তু এই তো 
অন্তরের পূর্ণ পরিচয় নয় । প্রাকৃত€চিতনার কাছে যা অন্ধকার, যোশ্ীচেতনান কাছে তা-ই 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বপ্তিকা বধ--১৭] 


বিজ্ঞানঘন দীপ্তবিতে ভাস্বৰ ৷ জ্াগ্নতে যোগস্থ হয়ে বাস করলে অন্র্বাৰৃত্ত চেতনায় যে সুচী- 
মুখ তীক্ষতার আবিৰ্ভাব হয়, তাকে স্বপ্ন ও স্রপ্তির পহনেও নামিয়ে নেওয়া যায়। প্রাকৃত 
জড়-সমাধি তখন রূপান্তরিত হয় অপ্রাকৃত চেতন-সমাধিতে ৷ স্বপ্র ও স্রপ্তির স্বরূপ আলোচন৷ 
করতে গিয়ে এসব কথা৷ আগেই বলেছি । অন্তরের জাগ্রত স্বপ্ন ও সৃষুপ্ডির মাঝে অভিযান 
চালিয়ে যদি তুরায়ের নৈঃশন্দ্য প্রতিষ্ঠ লাভ করতে পারি, তাহলেই নিজের বীজসস্ৃকে জেলে 
নিক্কেকে জানা আমাদের পূণ হয় । তখন দেখি, অস্তরণহনের এ নৈ:শব্দ্যই চিদ্বৰীধ-- 
লোকোন্তর জ্ঞান আনন্দ ও শক্তির উৎস । তার রিক্তত। প্রাকৃরতআধারেরই ন্রিক্ততা , বান্ধা 
চেতনার অনুতরসে তাকে তরে তোলবার আয়োক্রন । অতএব ভা-প্রলয়ে অস্তিত্বের নিষমজছূজন 
নয়, মহত্তর ভূমিতে তার উত্তরণ । এমনি করে অন্তরে ঢুকতে পারলেই আমরা পাই অস্ত- 
জীবন ও বহিজীবলেল মৰসতোৰ পরিচয় । এই আন্ুস্ত জীবনই বীভলত্ায় গুটিয়ে গিয়ে 
আবার নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধর্গতে পারে বিশের জীবনকে । এ ন। করে ৰবাহিৰুণ 
চিত্ত নিয়ে নিক্গেকে চড়িয়ে দেবার মবোত্তন সাধনা ও আমাদের পুরুবাধসিদ্ধির একটা অক্ষম 
পঙ্গু প্রচেষ্টা মাত্র । সে শুধুই নেকীর কারবার, দনকে শুধুই চোষ ঠারা ভাড়া আর-কিছুই নয় । 
এমনি করে অন্তরের গভীরে ডুবে গিয়ে নিজের বীজসভ্তাকে আবিকাৰ করাকে বলে 
'শস্াপন্তি' (61775) ৷ তারপর অন্তগূঢ চিৎশক্তির প্রবেগে বীজের যে অঙ্কুরৱণ ও 
বিস্কারণ, তাকে বলে 'সন্ভৃতি' (9০0০7781775) ৷ নিখিল প্রকৃতি জুড়ে চলেছে এই সন্বাপস্থি 
আর সন্ভৃতির তপস্যা--একটা কিছুর রূপায়ণের 'আকৃতি। সত্বাপত্তি হতেই সন্ভুতি, বীজ 
হতেই বিস্তার এই হল স্বষ্টির ধার। । যতটুকু ভিতরে গুটিয়ে যেতে পারব. ততটুকুই 
বাইরে সাথ্কভাবে "ছাড়া পাব । অধ্যাস্র্শীবনের এই আইল । আগ্রম্মদূপ হওয়। বা 


নিজেকে পাওয়া হল আমাদের পরম পুরুঘার্থ। একবার নিজেকে পেয়ে অন্তরের এ চিদ্ব- 
বিন্দু হতে ছেহ-প্রাণ-ললকূপা দিব্যকলার রূপারণ এবং সেই লোকোন্তর আম্বভাবনার বীর্ধে 


এই মত্যেরই বুকে গড়ে তোল৷ দিবা-জাবনের অমৃত পরিবেশ-_ এই হল আমাদের সাধ্যের 
চরম । 

পূর্ণ সহাপত্তির অর্থ হল নিজের সম্পৰ্কে পৃৰ্ণচেতন হওয়া | যেমন জানতে হবে নিজের 
পৌরুদেয়-সন্তার অচল প্রতিষ্ঠাকেং তেমনি জানতে হবে আল্মপ্রকৃতির দিবাবিভূতিকে । 
কি আমার স্বরূপ এবং কি আমার শক্তি, দুয়েরই পূর্ণন্তান চাই । এই হল সত্বাপত্তির প্রথম 
সাধন ৷ আবার চাই আত্মশক্তির পূর্ণ সানধ্যকে অধিগত করে তার নিঃসক্ষোচ প্রয়োগে সিদ্ধ 
হওয়া। এই হল সত্বাপন্তির দ্বিতীয় সাধন | সিদ্গের হান নিচ্ষিয় নয়, পৃণ-সক্ৰিয়। তা 
শুধু আলোই ছড়ায় না, ছড়ায় তাপও । সেই তাপ জড় ইন্ধনকেও অগ্নিময় করে তোলে । 
আবার স্বষ্ট হয় আলো আর তাপ । এই বিস্কটিতেই সন্ধাপন্ডির চপ্রিতা্ধতা ঘটে বিশ্ান্স- 
ভাবে । আনি শুধু আনার মাঝেই গুটিয়ে খাকি না, ছাড়িয়ে পড়ি বিনয় । এক আমিই, 


[ সংখ্য।--২ দিব্য-জীবন 


বিকীৰ্ণ হই বত আমিতে ৷ ঘটে-ঘখটে যে আন্স্ফ্বাণের অভীপসা, তা আমাৰই অনির্বাণ 
বৈশ্বানর চেতনার উত্ধশিখা । সবাৰ সন্ত সবার চেতনা সবার আনন্দ সবার শক্তি আমারই 
আত্মম্বজপের লীলারন । এই বিশ্বাত্মভাবের অনুভব হল সব্বাপণ্ডিৰ তৃতীয় সাধন । আবার 
বিশ্বাত্মভাবের এই সাধনা সাক হতে পারে বিশ্বোত্তীণ-ভাবনার সিদ্ধিতে। পূণের ফুল 
ফোটে শুনোর বুকে__এই এক রহস্য । কোন ও-কিছুকে ঠিক-ঠিক পেতে হলেই তাকে 
ছাপিয়ে যেতে হয় । অহংকে না ছাপিয়ে গেলে আব্বাকে পাওয়া যায় না, তেমনি বিশ্বকে 
না ছাপিয়ে গেলে তাকেও পাওয়া যায় না ৷ বিশ্োন্রীণের বে অঙ্গ রিক্ততা, তা-ই পরম 
অস্বৈত হয়ে জড়িয়ে আছে বিশ্বকে । এই বিশ্বো্তীর্ণ ভাবনার সিদ্ধিই হল সন্বাপন্ডিন চতুগ 
সাধন । এলনি করে জ্ঞানে শক্তিতে বৈপুলো এবং রিক্ততার নিজেকে পুর্ণরূ.প পেলেই 
সহজের আনন্দ আপনা হতে ভ্ীবনে উছলে পড়ে । 'স্বরূপানল্দের এই পৰিপুণ্ৰ আস্বাদনেই 
সবাপন্তির পরম সাপকতা । 

“বঙ্গ বেদ, বৃদ্ধ এব ভবতি'__-বব্রকে যিনি জানেন, তিনি বঙ্গই হন | সত্যকাৰ জ্ঞানা 
মানে হওয়া । তা-ই সহ্বাপতি ৷ এই সব্বাপন্তির সাধনা করতে হবে আবারের সব দিয়ে । 
দেহ প্রাণ আর যন নিয়ে যে এই যত্যা আধার, তাকে ব্রপান্তরিত করতে হবে দেবতার 'সোম- 
পাত্রে । তার জন্য তাদের সীমার সঙ্কোচ ভেঙে মুক্তি দিতে হবে বৃঙ্মসন্তাবের অনন্ত বৈপুল্যে । 
এইখানে সবাপন্ডির প্রন ভূমিকারূপে নেতিঝাদেন সার্কতা । এই সীমিত দেহ সীহিত 
প্রাণ বা সীমিত মন আনি লই'-অতান্ত ভোরেব সঙ্গেই এই মস্ত জাপেজাপে বা অহস্তাৰ 
অভ্যনশ্ত ভাবনার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে ॥ বিহার করতে হবে বলের আনন্ড্যে । দেহ 
প্রাণ-যনকে অনুভব করতে হবে সেই আনন্তযেরই বিভূতিন্রপে । তাহলে ভারা আর আম্- 
চৈতনোর বাধক ন! হয়ে হবে তার ষস্ত্র। তাইতে, চিংশক্তির যে-সামখ্য তাদের মধ্যে নিগুঢ় 
হয়ে আছে, তার মুক্তিতে তাদের ঘটবে কপাস্তর । 

দেহ হতেই এ-সাধনার শুরু হতে পারে, কেননা-প্রাকৃত চেতনার কাছে দেহাত্মভাবনাই 
হল সবার চাইতে ঘনিষ্ঠ । তাই বিদেহ-ভাবনাই হল দিব্যজীবন-সাধলার প্রথম পাঠ । 
দেহকে একী বস্তপি গুরূপে পরাকৃ-দৃষ্টিতে না দেখে তাকে প্বত্যকৃ-দৃষ্টিতে অনুতব করতে হবে 
বোধের ক্ষেত্র্ূপে । এই বোধ যদি স্বচ্ছ ও প্রশান্ত হয়, তাহলে আপনা হতেই তার নধ্যে 
সঞ্চারিত হবে পরিব্যাপ্তির ভাবন৷ । প্রদীপের শিখা চারদিকে আলো ছড়ায় ॥ প্রদীপের 
পরিপুণ সত্তা এ আলোর পরিমল আর শিখ! দুটিকে নিয়েই । দেহকে ও তেমনি একটা 
অনন্ত-বিচচ্ছুরিত চিংশক্তির কেন্দ্র বলে ভাবা যেতে পারে । এই ভাবনা সিদ্ধ হলে বিলোন- 
ক্রমে এমনও তাৰ৷ যেতে পারে, চিৎশক্তির আনস্ত্যই গুটিয়ে এসেছে এই দেহে । তারপর 
দুটি ভাবনা ওতপ্রোত হয়ে দৈহ্যসত্ত৷ রূপাস্তরিত হবে চিৎকেন্দ্ৰে, বিজ্ঞানঘন চেতনার শক্তিকূটে । 
তখন তার মধ্যে জড়ত্বের কোনও সন্কোচই আত্ম থাকবে না । 
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এমনি করে অবিদ্যালা কিত মনের সঙ্গাচিত চেতনাৰ উৰ্পে ওঠা, অমনীভাবেৰ ভূমিতে 
পেকে মনকে বাবহার করা যক্ত্রব মত-_এই হল দিব্যজাৰন-সাধনাৰ দ্বিতীয় পাঠ ৷ বিদেহ- 
ভাবনা খেকেই অমলীভাবের সাধন! সিদ্ধ হতে পাৰে । দেহের স্বৈর্যে যে সত্তার বোধ, শুধু 
‘আছি! বলে যে শববং বা শিববত শৃনাতার প্রশান্তি, তাকে যদি ভালি চেতনার সমস্ত বৃত্তির 
প্রতিষ্ঠারপে, তাহলেই আমবা মনের শান্তা হতে পারি । নিঃসঙ্গ নিথর আকাশে যেমন 
মেঘের খেলা আলোর লেলাতারার ঝিকিমিকি. তেমনি দেখছি নিস্তরঙ্গ চেতনার বুকে যনো- 
বৃত্তির বৃহদ উঠছে আব ভাঙছে ৷  তটস্ক এই দৃ্টিনে স্বচাচতায় তখন মনের চাওয়ার মূলে ধৰা 
পড়ে আসত্বচৈতনোর সঙ্কল্পশক্তির উল্লাস । তার সিদ্ধি সহজ অপ্রতিহত এবং চিন্ময় | 
অন্তরে পাওয়ার পৃণতায় তখন বাইরে চাওয়ার দ্রাগ্রহ শন্যতায় মিলিয়ে যায় ॥। মনের আর 
তখন নিজের গরজের কোনও কাজ থাকে না শুধু অস্ত:শক্তির নির্দেশে ব্যবহারের যাঝে 
যোগাযোগ সাধন করা ছাড়া । 

এমনি করে আপ্রন্বজপে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রাণকে আল্লার বিভূতি ও সাধনরূপে প্রশাসন 
ও পবিচালন কবা হল দিবদজীবন-সাধনার তৃতীয় পাঠ । ব্যক্তিপ্রাণের সীমিত আকা ওক্ষান 
আন্দোলনকে চাপিয়ে প্রাণ তখন বিএ-প্রাণকে আপন জেনে সমস্ত প্রাণবিভুতির সঙ্গে এক 
হয়ে যায়। নিখিল জুড়ে ব্যা্ট-প্রাণের আকুতি এবং. তপণে সে দেখে এক অশ্তগূ চ আস্তারাহ 
মহাপ্রাণেরই বসাস্বাদের বৈচিত্র্য 

এসব সাধনারই যূলকথা হল চেতনাকে অবিদ্যার সঙ্কোচ হতে বিদ্যার বৈপুল্যে 
উত্তীণ করা । সপ্তবিব অবিদ্যার কথা- আমরা আগেই বলেছি, এই প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । এই যে ইন্ড্ি়নির্ভন জড়াখ্রী প্রাকৃত-চেতনা কেবল বাইরের বন্ত্রগংটাকেই 
তার সবস্তু মনে করছে, কেবল জাগতের ভূমি ছাড়া চেতনার আর-কোনও গূঢ় ভূমির সন্ধান 
রাখছে না, একটা আয়ুকালের সীমার নব্যেই জীবনের তাংপর্য এবং মহিমাকে সঙ্কুচিত রাখছে, 
নিচের সীমিত অহংএর মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে_ প্রতিপক্ষ ভাবনার-হ্থার। তার এই 
ঘোর ভাঙতে হবে । সাবককে অবিরাম জপতে হবে, “আমি চিন্ময়, আমি গভীর, আহি 
শাশ্বত. আমি বিরাট | তবেই তার সাংস্থানিক চিন্তগত কালগত আর অহংকৃত অবিদ্যার 
ঘোর তেডে উদ্ধ দ্ধ চেতনা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়, ছাপিয়ে যাবে বিখুকেও এবং সেই বৈপুলোর 
আবেশে ব্যাবহারিক জীবনও হবে আনন্ট্ের গ্মতচছন্দবাহী দিবা-জীবন | 

এমনি করে, প্রত্যেক ৰাক্তির নধ্যে আছে আপনাকে অন্তর হতে ঘোড়শকলায় পূণ 
করে তোলবান্র যে অভীপসা, তার চিন্ময়ী সিদ্ধি হল দিব্যভীবন-সাধকের প্রথম করণীয় । 
আগে নিজেকে ফোটাতে হবে । তারপর আন্রচেতনার প্রমূক্ত শুদাৰ্য নিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে 
বিশ্বের আধ্যান্ত্রিক এবং ব্যাবহারিক যোগাযোগকে সবদিক দিয়ে পূণ করে তুলতে হবে__ 
এই হল তার দ্বিতীয় করণীয় । তার এ-তপস্যা সাপক হবে বিশ্বময় আত্মচেতনার অখণ্ড 
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বাপ্তিতে-_-সসৰান্ৰভাৰেৰ গিন্ধিতে । বিভ্ঞানধন চেতনা 'ও প্রকৃতিতে উন্তীণ হনার পপে 
এ-ভাৰ স্বভাবতই ফুটে উঠবে সাধকের মাঝে । কিন্তু তারও পরে বাকী বাকে তৃতীয় একটি 
করণীয়-: চাই এক নতুন জগত, চাই স্বিশ্রমানবের ভীবনধানার গোত্রান্তর । অশ্তত এই 
পাখিব-প্রকৃতিতে অভিনব সিদ্ধ-ভীবনের একটা সংঘচেতনা ফুটিয়ে তোলা চাই । বিঙ্গান- 
ঘন-জীবনেৰ বাক্তিগত আদশই হবে এই সংঘ-ছ্ীবনের ও আদৰ্শ । 


বিজ্ঞানধন পূৰুদেৰ স্বর্ূপের পরিচয় আগেই দিয়েছি, সংঘের কণা ও বলেছি । এখন 
বাবহারিক দিক পেকে এই নিয়ে কিছু আলোচনা কর! দরকার । 

আগেই বলেছি, উপনিঘদের ভাঘায় বিজ্ঞানঘন পুরুঘ শুধ আস্রান্ানই নন, তিনি আম্ম- 
ক্রীড এবং ক্ৰিয়াবানৃ | অ্চাৎ তিনি যে শুধ আপনাতে আপনি আছেন কৃটস্ম-চেতনায় অচল 
হয়ে, তা নয়। কৃটস্থ থেকেই তিনি ছড়িয়ে পড়ছেন সবার মাঝে. তার জীবন-চেতনায় আছে 
সবারই আম্বভাবের অপ ও-নিবিড় চেতনা । নিজের মাঝে ৰেকেই তিনি সবার মাঝে বিলসিত, 
তাই তিনি আত্ব্রীড়, বিশ্ের নিভারাস তীর চেতনায় । অথচ তাঁর এই উাল্রস প্রপঞ্জের 
উত্বে একটা তটস্থ শক্তির লীলা শুপু নয়। যেমন পৃথিবীর বভ উত্বে থেকে ও সবিতার তেজ 
তার মর্মে অনুবিদ্ধ হয়ে প্রাণ জাগায় ফুল ফোটায় চেতনার উল্মেম ঘটায়, তেমনি তার লোকো- 
শুর স্থিতি ও উল্লাসই আবার আন্গম্পূভির চিন্ময় তপস্যায় রূপান্তরিত হয় বিশুলোকে । 
চেতনার প্রসার এবং উৎ্ৰায়নই বিশখুজীবনেৰর একমাত্ৰ লক্ষা । ভোগের পরেই হ’ক বা 
যোগের পথেই হু'ক, সবাই চাইছে বৃহত হতে, উত্বুঙ্গ হতে । আবধারে-আধারে এই যে 
আতন্মোন্মীলনের আকৃতি, এ বৈশ্বানর বিজ্ঞানঘন পুরুঘেরই অবন্ধ্য হুপের শিখা ৷ বিশ্বময়. 
তিনি দেখছেন এক চিন্ময়ী মহাশক্তি আত্মস্ফুরণের লীলা ৷ এই দেবলীলায় তার অস্ত- 
জযোতির সত্যসঙ্কল্প ও খতসংবেগের যে-আবেশ, তা-ই তার কর্ণ । সে-কর্ষে যেমন বিবিক্ত 
অহং-চেতনার কোনও দায় নাই, তেমনি নাই সামাজিক অহং-চেতনারও | তার হৃদয়ে 
যে-পরমপুরুথঘ, বিশ্ুলানবে যে-পরযপুরুঘ, বিশ্বের ভূতেভূতে যে-পরমপুরুঘ, তারই মাঝে 
থেকে তার বিখতোরুবী প্রবৃন্তিতে ভ্রীবন ছেলে দেওয়া__-এই তার দিব্য-কবের ছন্দ । এই 
অর্দেই তিনি ক্রিয়াবার । 

সবার সঙ্গে এক হয়ে আছেন বলে তীর কর্মে ফোটে এক আশ্চর্য ছন্দোময় সাবলীলতা৷ । 
বিভ্ঞানঘন পুরুঘ যে-ভূলিকাতেই থাকুন, জীবন-পরিবেশের সঙ্গে কোথাও তীর বিরোধ হয় না । 
তিনি জানেন, তার দিব্যসঞ্কভেপর ছন্দোবাহী এই জগতে কোথায় তার স্বান। তাই, যেন 
তিনি শাস্তা বা নায়ক হতে পারেন, তেমনি পারেন অধীন হতে । দুটি ভূলিকাতেই তাঁর 
সমান আনন্দ । তার অন্তরের স্বাতস্ত্য শাশ্বত এবং অব্যতিচারী বলে ঈশনার নিরঙ্কুশ স্ফুরণে 
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তার যতখানি উল্লাস, ভতপালি উল্লাম স্বেচঢাগেবাকের অবীনতাম । অথচ প্ৰাকৃত বৃক্ষিৰ 
আদশবাদ ভাকে কখন ও বাধতে পাবে না ।  অহংএব সেবা যেমন তার পূরুঘা নয়, তেমনি 
সমাজসেবা বাষ্টুসেবা বা মানৰমেৰা 9 তীর ব্ৰকাহ্থিক পুৰুঘাৰ্গ নয । কারণ এদের মনঃকল্পিত 
অর্ধসতাকে ভাপিনে ভাগবতসতভোর দিবা আবেশে আনি তাজ চেতনা, বিশ্বোত্তীণের পরম- 
জোতিই ভার ভীবনের দিশারী | স্রতরাং তাৰ মাঝে নিশুহিতের প্রেরণা আসে বিশ্রো- 
ন্তীণবেই দিবাসন্ধলেপর মৃক্তচছন্দ হতে। তাই প্রাকৃত-মনের অনুশাসন মানতে তিনি বাধ্য 
নন । অথচ তিনি প্রাকৃত-ভ্রলেরই সেবক । আয়াৰ তাদের অন্থধানী ঈশানও । 

বিজ্ঞানঘন পুরুষের বাহ্য কর্মের এই বারা | কিন্ত তার আন্তর-কর্সেল অধিকার আর ও 
ব্যাপক এবং নিগুঢ । আমাদের পরিচিত প্রাকৃত-চেতনার শক্তি নিয়েই তার কারবার নয | 
সতা বলতে তিনি অধিচেতন শক্তির কারবারী । এইখানে ভার করযোগের রহস্যক্রমের 
শুরু। 

রহস্যশক্তি অবশ্যই গাধারাণেল বলাজোয়ার বাইবে. কিস্ক ভাবলে তা অবাস্তব নয়। 
প্রকৃতির যব শক্তিই যে আমরা জানতে পেবেছি তা নয়, ফানার চেষ্টা করছি মাত্র । একটি 
নি‘সাম রহমালাহজাল ভিতর দিয়েই আমাদের জ্ঞানবান অভিযান চলছে। রহস্য যেমন 
বাইবে আছে, তেমনি আছে অন্তনে ও ৷ দুটির আনিক্রিয়ার ধারা এক নয়, যদিও উভয়ক্ষেত্রে 
আমলা লনঃশক্কিরই প্রয়োগ করে থাকি । বাইরের রহস্য আয়ত্ত করবার প্রধান সাধন হল 
ইক্ফিযন্তানাশ্বিত অনুমান এবং কল্পনা । কল্পন। অনুমান হতে স্বতন্ত্র বৃত্তি, তার সঙ্গে 
অতীন্দ্ৰিয় বোধির যোগ আছে ॥। অন্তবিভ্ঞানের কারবার কিন্ত এই বোধিকে নিয়েই । 
বোধির সহায়ে কি করে অন্তরের রহস্যশজির আবিকার এবং বাবহার সম্ভব, তার আলোচনা 
যোগ-বিভ্ঞানে আছে ।  সৈ-বিভ্ঞান দুংসাবা, কিন্ত অবাস্তব বা অযৌক্তিক নয়। চেতনার 
উতকর্ধের সঙ্গে-সঙ্গে তার নবো নতুন শক্তির আবির্ভাব হবে, এটা আশ্চধের কিছুই নর | 
চেতনার উৎকর্ধ ঘটে নিবৃন্ডিতে, অথাৎ তার শ্লোহকে অস্তুদুখ, করাতে । চরম নিবৃত্তিকে 
যোগীরা বলেন “কৈবল্য' অথবা পুরুষের স্বরূপাবস্থান ॥ কিন্ত পুরুঘ-প্রকৃতি একটি মিথুন- 
তহ্ব অর্থাৎ চেতন৷ থাকলেই মানতে হবে তার শক্তিও আছে । তাই নিরুদ্ধ বা কেবল 
চেতনাতে স্বতাবের নিয়মেই ফোটে বিভূতি বা অন্তরের রহস্যশক্তি। যোগীরা বলেন, 
বিভূতির আবির্ভাব হয় বিবেকখযাতি হতে অথব। প্রাতিত-সংবিৎ হতে । দুটিকে মিলিয়ে 
বলা যার, তাটস্থ নিস্তরঙ্গ চৈতন্য হতে বিভূতিন্র আবির্ভাব হয় যেন বিদ্যুতের ঝলকের হত। 

সাবনশান্দে বিভূতির সম্পর্কে সাধককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে । কারণটা সুস্পষ্ট । 
শক্তির একটা মোহ আছে । শিব না হয়ে শক্তির সঙ্গে খেলা করতে গেলে শক্তি ঘাড় মট্‌কে 
দেয়। জীবন হতে সরে দাড়াতে চান মীর. তাদের কাছে এই প্রত্যাখ্যানের সার্থকতা 
নিশ্চয় আছে, কেনন। খদ্ধিকে অঙ্গীকার করলে জীবনের দায় বাড়বেই, নির্জলা মুমুক্ষার পথে 
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কাটা পড়বেই । তাছাড়া গদন্ধির অলৌকিকত্র সহজেই সাধকেৰ কাচা-আমিকে অযথা 
ফাপিয়ে ভুলে সৰ্বনাশ ঘটাতে পানে । কৈৰলোর অভীপ্সা সানু বাসে. লিভূতির প্রলোভন 
থেকে স্বভাবতই তিনি সরে থাকতে চাইবেন__€কননা। বিভূতি লানুষকে যেমন তুলতেও 
পালে, তেমনি নালাতে9 পানে । ওর অপপ্রয়োগ যত সহজ এমন আর-কিছুন্ই নয় । 

কিন্ত কেবল নিঃশ্ৰেয়সা নয়, অভ্যুদয় ও যদি হয় অধ্যাস্তসাধকের পরম পূরুঘাৰ, প্রাণ ও 
চেতনার প্রসারে আধারে স্বভাবতই যদি অভিনব সাম্যের উতসারণ ঘটে, তাহলে শক্তিসঞ্চয় 
সম্পর্কে কোন ও নিষেধ খাটতে প্রাবে না । সুতরাং বিল্ঞানধন চেতনায় উন্তী পুর্কদেন আধারে 
পরমা-প্রকৃতির দিবা-বিভূতির উন্মে হবে তার স্বাভাবিক আন্যোলেনেঘেনই পৰিণাম । 
মানুঘের চেতনা মননশক্তিকে যেমন স্্চ্ছন্দে ব্যবহার কনে, বিজ্ঞানঘন পূৰুদ ও বিজ্ঞানশক্তিকে 
ব্যবহার করবেন তেমনি ৷ শক্তিৰ অপপ্রয়োগের তয় প্রাকৃত মান্মের বেলাতেই আছে, 
কেননা তার চেতন৷ অবিদ্যাচছন্ন এবং অসমা্যকৃ-দশা । কিন্তু বিল্ঞানধন পূরুঘ তা নন 
বলেই অপপ্রয়োশের ভয় ভার বেলাতে থাকতে পারে না। তার চেতনায় আধিচেতন-ভূমির 
অশুৰ্যের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায় বলে দিব্য আত্মবিভূতির প্রয়োগ হয় তার কর্ম যোগের একটা 
নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য । 

পূর্বেই বলেছি, বিস্ঞানখন চেতনার সিদ্ধি প্রথৰত আসবে একক বসেই, কেননা 
প্রকৃতি ব্যক্তি-চেতনাকে আশুয় করেই সনাই-চেতনার জপাশ্তন ঘটিয়ে বাকে । বিভ্ঞানধন 
পুৰুষ তাই প্রথমত নিঃসঙ্গ, বাইরের সকল ছৌয়াচ বাচিয়ে অন্তরের দিব্যন্ৰায়ে গুহাহিত । 
তবুও আলোর ধর্ম ছড়িয়ে পড়] । তাই অগোচরে হলেও ভার চেতনাব দীপ্ডি নিঃশব্দে 
সবার উপরে ছড়িয়ে পড়ে । তাতে কেউ-কেউ সাড়া দেয়, অন্থরেব আকর্ঘণে তাৰ কাছে 
ছুটে আমে । এমনি করে একজন সিদ্ধপুরুঘকে কেন্দ্ৰ করে সব দেশেই চিরকাল নানাধরনের 
অবধ্যাম্তগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে | বিজ্ঞানঘন-সংঘও এমনি করেই গড়ে উঠবে | ১ কিন্ত প্রাচীন 
সংঘ হুতে তার আদর্শ হবে একটু ভিন্ন ॥ ইহবিব্রবীনতা দিব্যজীবন-সাধনার লক্ষ্য নয় । 
প্রাকৃতজীবনকে চাপিয়ে উঠতে হবে, নইলে অধ্যান্্সিদ্গি অসম্তব-_একথা বুবই সত্য । 
কিন্ত চেতনার উত্তরৃভূষিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার বীরধকে অবরভূমিতে সঞ্জারিত করে ভার ও 
রূপান্তর ঘটাতে হবে, সিহ্ধজীবনের এও একটা দায়। তুক্লীয়ের ভাবন। ঙ্কাথ্‌ৎকেও অন্ধুঘিক্ত 
করবে: বাক্তির সাধনা হবে বিশ্বের জন্য, আর সলগ্র আধাবের ঘটবে আমুল ব্রপান্তর___তবেই 
পৃথিবীর বুকে নবজীবনের আবির্ভাব সপ্তব হবে । বিজ্ঞানঘন সংঘের তা-ই লক্ষা । 

কিন্ত এই সংঘ যে একদিনেই পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিদ্তিত হবে তা নয় । বহুজ্গনের 
মধ্যে ম্জপ্রকৃতির পূর্ণর্ূপাস্তর কখনও অতকিতে সিদ্ধ হতে পারে না । তান জন্য যুগব্যাপা 
অতন্দ্র সাধনার প্রয়োজন । প্রথমত সংঘের বিবিক্ত জীবনে এমন-একটি শৰবত-তন্যয়তাৰ 
আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, যা সবরকনে বাক্তি-চেতনার দিবা-পরিণাশের অনুকূল হবে ৷ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বৰ্ত্তিকা বৰ্ধ-_১৭ ] 


এইটি হল শব্বি-সংহৰণেৰ পৰ ৷ তাৰপৰ এ নন্্পুভ চিন্ময় পৰিবেশে অভিনব জীবনধারার 
রূপায়ণ এবং উল্নেঘ ঘটাতে হবে । এহীটি হল শ্ৰাক্তিনিকিবণের পৰ। কাজটা যে সহজ 
নয়, তা বলাই বালা | সাধনান গোড়ায় ক্ূপান্তরের বাপাগুলিই আরও জোরালো হয়ে 
ফুটবে । অধ্যাস্ত-ডাবনেব এটা একটো সাধারণ নিয়ম 1 কাঠে আগুন ধরাতে গেলে তার 
ভিতরের বসাশই আগে গঁাজলা হয়ে বেরিয়ে আমে । তবে চিত্তের অতীপ্সা যেখানে অতন্দ্র 
এবং ব্ৰকাহ্থিক, সেখানে বাধার সঙ্গে লডবার জন্য শক্তির যোগানও আসে তিতর থেকে । 
বাধার সাথকতাও এবানে । 

আগেই বলেছি. বিওপানঘন-সংঘে বাক্তির স্বাতত্বা এব" সমূৃহেৰ মৌঘম্যের মাঝে একটা 
সমন্বয় ঘটবে | প্রাকৃত-ভূমিতে বাক্তিতেবাক্তিতে বৈঘমাই প্রবল । বৈঘষল্াা ঘুচিয়ে 
সৌঘযা আনবার জন্য প্রাকৃত-মন যখন সংঘ গড়তে যায়, তপন সবাইকে মে ঢালতে চায় এক 
ছাচে। কিন্ত দিবাসংঘে জীবনের আদৰ্শ তা নয়। সংঘে প্রতোক বান্তি স্বাতস্ব্য রয়েছে ; 
সে তার স্ব-ভাবেৰ স্থাতস্ব্য ! আব ভাব যেখানে উত্বসুশী বলে কারও স্বভাবের সঙ্গে অপরের 
স্বভাবেন বিরোধ হতে পারে লা | বিনোধ সেইপানেই দেখা দেয়, চেতনা যেখানে সঙ্ধীৰ্ণ 
হয়ে নিচেল মাঝে কু ওলা পাকিয়ে"খাকে । যার, অহং লাই, ভার পরও নাই-_ সবাই আপন । 
নিজের গভীরে বে ডুবেছে বা আকাশের মত,সব-কিছুকে যে ছাপিয়ে রয়েছে, বিশ্বে সে দেখে 
একেরই বলধা ক্লপায়ণ । বৈচিত্র্য তার কাছে প্রতিভাত হয় একেরই স্বচ্ছন্দ গ্রশ্বধের 
রূপে তাই কোথাও সে বিরোধ দেখতে পায়না । _. 

সবাই একেরই বিভূতি, অতএব দেহের অস্-প্রত্যঙ্ষের মত সবাই জাপন- এই একত্ব 
(unity) এবং অনোন্যভাবনাই (mutuality) = সৌঘামোৰ (harmony) মূলমন্ত্র । 
সংঘবদ্ধ বিজ্ঞানঘন ভীবনের তা অনুস্ভবণায় স্দতাবধম । 

সনাক্ত গডতে গিবে একহ অন্যোন্যভাব এৰ" সৌদনোর অশ্তত আংশিক প্রতিষ্ঠার 
সাধনা আমরা কৰে থাকি, কেননা এদের ছেড়ে আমাদের সমাজজীবন পচ্চ হয়ে পড়ে। 
কিন্তু বাক্ডির অহং রে না ৰলে এত করে ও আমরা গড়ে তুলি কৃত্ৰিম একত্বের একটা কাঠামে৷ 
সাত্র। একত্ব সেখানে একটা সুপোস বা জোড়াতালি ব্যাপার, ভিতরে-ভিতরে সংঘাতটাই 
প্রবল । কিন্তু বিজ্ঞানঘন চেতনায় অন্তরে সমস্ত গ্র্থি শিথিল হয়ে যায়---জ্ঞানের সঙ্গে 
জ্ঞানের প্রজ্তার সঙ্গে সক্কল্পের এবং দৃষ্টির সঙ্গে কর্ণের কোনও বিরোধ সেখানে থাকে না । 
ব্যক্তির চেতনা এসনিতর স্বচ্ছ সাবলীল এবং উদার হলেই সমাজে যখা্খ একত্ব অন্যোন্যতাব 
এবং সোঘমোন প্রতিষ্ঠা সম্ভব । বিভ্লানঘন-সংঘের এই দায়। তাকে একটা নতুন সমাজ- 
চেতনা গড়ে তুলতে হবে 1 পতঙুৰৃত্ত মানুঘের সনাজ তো দেখছিই ৷ আজকালঞ সংস্কাতির 
লপাস্থরের কণা যার। ভাবছেন, তাৰা দেখছেন মনস্বীর সমাজের স্বপ্র । কিন্ত তা-ই বখেই 
নয়। গড়তে হবে যোগীর সমাজ | ন্যায-বুদ্গির (logical reas0n) উখ্ৰে ঙুদ্ধ- 
বৃদ্ধির এবং বোধির সহজ বৃত্তি হবে সে-সনাছের ব্যাবহারিক জীবনের ভিত্তি। 


[ সংখ্য।--- দিবা-লীবন 


পাথিব-পত্রিণামেন্ন এই যদি হয় চৰম .নিয়তি. তাহলে একবার দেপ। দবুকান উল্তন্ব।- 
য়ণের পৰে আমরা এসে কোবার দাড়িয়েছি এতদিনে । বর্তমানে চলছে একতা পদশঙ্গিৰ 
যুগ, এসেছে আমাদের পৰ বেছে নেবার তাগিদ ॥ একটা বৈঘমোযেৰ ফেৰে পড়েছে আজ 
মানুঘের মন । কোনও-কোনও বিদয়ে যেমন তার অসপ্তব উৎকর্ণ ঘটেছে, তেননি অন্য- 
দিকে মে রয়ে গেছে পখহারা উদভ্রান্থের মত ৷ দেহ-প্রাণ-মনের সকল দাবি সকল স্টুবা 
মেটাতে সমাজে রাষ্ট্রে বৃত্তিতে ও সংস্কৃতিতে সে এনেছে অভাবনীয় বৈচিত্র । একটা অতিকায় 
সভাতার সে স্থছি করেছে. অপচ তাৰ প্রন্ড অহং এবং ক্ষধিত বাসনা যে কি কনে একে সানাল 
দেবে তা সে ভেবে পাচেন্ড ন৷ । জীবনে এ্রশুর্ধ অবাঞ্চনীয় নয়, কেননা ভাতে শক্তির প্রকাশ 
ঘটে। চেতনার উ২কর্ধে শক্তি দেখা দেবেই । কিন্তু সে বদি শিবেব মঙ্গে যুক্ত না হয়, 
তাহলেই বিপদ । শিবহান শক্তিসাধনার পৌরাণিক উদাহরণ হল দক্ষ-যন্ত | আধুনিক 
সত্যতা প্রজাপতির সামৰ্ণোৰ অহঙ্কাৰ করতে পারে বটে, কিছ সে-সামাঙোল পৰিচালক হচেছ 
'ছাগবুদ্ধি । উজৈবকামনার তপণটাই আজ বড় হয়ে দেবা দিচেছ | বিপদ এইখানেই । 

তবুও সমাজে শীবর্লা ননস্বী, তারা একটা আদশবোৰ স্বাৰা অনুপ্রাণিত হরে চলেন। 
কিন্ত সেখানেও সমস্যার অন্ত নাই । সত্যকার প্রগতির জন্য যা প্রয়োজন, তার সঙ্গে প্রগতি 
বিরোধী উপাদানের জটলা পাকিয়ে জীবনগবস্যার সনাধানের একটা বিকল চেষ্টাই চলছে 
আজকাল । এলনি করে খাড়া করানে। হয়েছে জীবনাদাশের তিনটি ছৰু ব্যক্তিক্রীবনের পূর্ণতা 
বা সমাজজীবমের পুপতা বা বান্তির সঙ্গে ব্যক্তিত ও সমাজের এবং সমাজের সঙ্গে সমাজের 
আদশ-সমনুয় । ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সপ্রন্ধের নিরূপণ সুু না হলে কোন সমাভই 
এগিয়ে যেতে পারে না । এদেশের প্রাচীন সমাজে দয়ের সঙ্গের মাঝে সাধানত একটা 
সমন্বয় ঘটানোতে তার ভিত্তিও এতট। পোক্ত হরেছিল ॥। কিন্ত পরিবেশের বদল হয়েছে 
বলে প্রাচীন ধার। আজ সবক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারছে ন! ৷ জ্বীবনের সমস্যাকে আজ 
নতুন করে ভাববার সময় এসেছে | ফলে মানুঘের চিন্তার জগতে দেখা দিয়েছে একটা 
হ্বিৰার আন্দোলন ৷ ব্যক্তি কি আজ স্ব-তন্ত্ৰ' আত্তপ্রতিষ্ঠার পথে চলবে, ন! সমাজ্ত বা রাঙ্রেরে 
কাছে সম্পূর্ণ আদ্রবিলোপই হবে তার জীবনাদশ ? 

অপক্ষপাতে বিচার করতে গেলে দেখি, ব্যক্তি আর বিশ্ব অন্যোন্যনির্ভব্র । বিশ্বকে 
আখ্রয় করে যেনন ব্যক্তির পৃকাশ. তেমনি ব্যক্তির ভিতর দিয়ে বিশ্বের স্ফুতি। কিন্ত 
তাহলেও জীবব্যক্তিই হল প্রকৃতি-পরিণামের মূলযূত্র, কেণন। আল্রোপলন্ধি বা নতুন 
সতোর উপলব্ধি হয় ভীববাক্তির মাঝেই সবার আগে! ক্রমে তার বেগ সঞ্চারিত হয় সমষ্টিৰ 
মাঝে বাষ্টি ও সমষ্টর সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে সংখ্যা ও আয়তনকে আমর। বড় করে 
তুলি বলে প্রায়ই আমাদের বিচারে ভুল হয়। আগেই বলেছি, প্বকৃতি-পরিণামের মাঝে 
গুণগত উৎকর্থ পিরামিডের চুড়ার মত সর্বত্রই আয়তনে স্বল্প । মানুদের সন্ত কতকগুলি 


লৈববৃন্তিল দিক দিযে আলরা একটা স্বগত সাম্য আনতে পারি, কিন্ত ননোবৃত্তির দিক দিয়ে 
পালি না। সমাজের সবাইকে সমানভাবে সুস্থ ও সবল হয়তো কর! যেতে পারে, কিন্তু 
সবাইকে সমান বৃদ্ধিবান করা যায় না | যদি-ব। কোনও দিন সবাইকে বৌদ্ধিক উতকর্ধের 
একটা সাধাৰণ ভূমিতে নিয়ে আগতে পারি. তবুও উতকর্ধের প্রগতি অব্যাহত রাখবার জনা 
ওরই মৰো নভুন-নভুন প্রতিভার আবির্ভাব অবশ্যন্তাবী হবে, যারা সবসাধারণ উত্কধের 
মানকে ছাড়িয়ে যাবে | সুতরাং সঙগার প্রগতির জনাই বাক্তির অসাধারণ উতকর্ধের দাবিকে 
স্বাকার করে নিতেই হবে--মৌমাছি বা উইপোকার ভীবনায়লেন্র সান্যকে আদৰ্শ ভাবলে 
চলবে না । 

আধুনিক সমূহবাদের সৃষ্টি হয়েছে প্রতীচো-_অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই । ভোগের 
উপকরণ সন্ধিত হল বাযক্তিন হাতে. সমূহ হল বঞ্চিত ভাই গে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করল । ব্যাপারটা ঘটেছে বাক্তির ব্রৰুদ্ধির অভাবে । অধ্যান্রচেতনা না জাগলে সত্যকাৰ 
ধৰ্বৰৃদ্ধিও জাগে না । সে-চেতনার লক্ষণ হল বিশ্বান্ভাবন। 1 অহং-চেতনা যখন রূপান্তরিত 
হবে সুগভীৰ এব: সৰগত আন্মচেতনাতে, এশর্ম তখন হাতের মুঠায় এলেও ভাত আসক্তি 
পাঁকবে না। স্রতবা" লোলুপতা ও কাপণ্যও ধাকবে না, ভোগের উপকরণ নিয়ে হানাহানির 
প্রবোজনও হবে না । এই সবাস্তভাব এবং অনাসক্তির বাজ্ষ নানুঘের স্বভাবে রয়েছে, সুতরাং 
তার অনুশালন তা কৃচ্ছসাবন। নয়। প্রত্যেক পরিবারে পিতামাতার এই ভাব এই মমতা 
প্রয়েছে সন্তানের প্রতি. নইলে সন্তান বাচত না, বড় হতে পারত না । পরিবারে যা সম্ভব, 
সমাজে ও তা সম্ভব হবে না কেন ? তা সম্ভব করবার জন্য পরিবেশের যেমন বদল চাই, তেমনি 
ধর্ববৃদ্ধির ও উন্মেদ চাই । নতুন সনাক্ত গড়বার জনা বিপ্রুবই যখে? নয়.চাই আত্ম বোধের 
জাগৰণ, অব্গান্তচেতলার উন্লেষ | বিনি আয্মস্্, তিনিই সার্ক বিপ্লব ঘটাতে পারেন | 
তিনিই ধর্ম দিয়ে অবর্মকে বিনাশ করতে পারেন । নইলে অবশ দিয়ে অধর্মকে বিনাশ করতে 
গেলে অধবেষু অধিকান্রই নেড়ে চলে । = বৰ্তমান জগতে হচেছ ও ভাই । অধর্মচারীর প্রতি 
যে-বদ্ছিতের আক্ৰোশ, সে যদি স্বয়ং বর্মবৃদ্ধি ন! হয়, তাহলে তার সূক্ষ্ম পাপবুদ্ধিষ্ট তার অভ্যু- 
দয়কে ধুলার লুটিরে দেবে ৷ তার দ্বার। ধর্মরাজোর প্রতিষ্ঠা কোনকালেই হবে না । 

প্ৰতাচ্য সভ্যতান্ব প্রভাব আজ সমস্ত জগত জড়ে । তাকে এড়াবার উপায় নাই, প্রয়ো- 
জনণও নাই-_'কেননা সেও প্রকৃত্তিত্র* চিন্নয়-পরিণাসের একটা পরবে এসে দেখা দিয়েছে 
ভিতনের তাগিদেই । তান মূলে আছে যুক্তিবাদ, যাকে বলা চলে বৈল্ঞানিকের বুদ্ধিযোগ । 
তাতে দীবুনের সকল সমস্যার যাচাই হয় যুক্তিশাণিত ব্যাবহারিক-বুদ্ধির বিচার দিয়ে। 
তার ফলে বাস্তবের প্রেরণায় জীবনকে গড়ে তোলবার সাধন। চলে লৌকিক স্বাচহন্দ্যের 
নিখুত বাবস্থা হল তার লক্ষা ৷ প্রাচীন আধ্যান্ত্রিক আদর্শকে ভাগিয়ে সে স্থ্টি করল 'মানবতা- 
বাদ ৷ (Humanism)— যার বধ্যে আধ্যাম্মিকতার কোন ও বালাই রইল ন।, নানুঘের মান- 
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শিক ও নৈতিক উৎকর্ধ-সাপনাই হল যারৰত ৷ = সমূহবাদ (Collcectivisimদে) ও স্গাতীয়তা- 
বাদ (Nationalism) এই মানৰতাদেল্ই র্ক্ষমকেৰ । পৃথিবীর সাধারণ মানুন মৃঢ় প্রবঞ্চিত 
শোধিত, পর্বের সাম্ড,না তাদের ইহলোকে নর্ব-_ পৰলোকে । এদের জাগাতে হলে বৈজ্ঞা- 
নিক বুদ্ধিযোগেরই প্রয়োজন । কিন্ত তাবলে মানব তাবাদ এবং ৰূক্তি-গৌকধকে (economic 
welfare) যদি মানুদের চরম পুরুঘার্ধ সনে করি, তাহলে ভুল করব । কারণ আগেই বলেছি, 
সতাকার বর্ণবুদ্ধির উল্মেঘ ন। হালে সনষ্টি-জীাবনের ও সমস্যার সনাধান হবে ন৷ । শুধু বৃদ্ধির 
কসরত দিয়ে জাতির প্রণতিকে জিইয়ে রাখা যার না বেশাদিন, কেনন। দেহ-প্ৰাণ-ননেৰ চাইতে 
বড় একটা তব্বের দিকে বৃদ্ধির মোড় ফেরানো থাকলেই তার দীপ্তি সতেজ থাকে । মানছে 
স্বভাব বদলাবে না অথচ ভবনের বারা যাবে বদলে, এ শুধু ছওবাদীর অযৌক্তিক আশা । 

বাইরের মোহে ভিতরটাকে উপেক্ষা করলে প্রগতির সাধন। ব্যখতায় পৰ্বৰসিত হবে । 
তাৰ সূচনা ও দেখা দিয়েছে জগত জুড়ে, মানুনের অন্তজীবনের অশান্তি এবং অনৈশ্চিতোর 
পীড়নে। ভোগোপকরণের প্রাচুধের মাঝে ডুবে থেকেও তার চিত্তে অস্বস্তি আশঙ্ক। আর 
হাহাকার । এ-দুর্দেবের প্রতীকার তো বাইরে নাই, আছে ভিতরে ৷ শক্তির উত্বে ন। উঠলে 
শক্তির প্রশাসন ব। সম্ভোগ সভব নয়, একবা জাগে ও বলেছি । তাই লোকোন্তরকেই লোক- 
জীবনের বনিয়াদ করতে হবে, পূণতার গ্রশ্বর্ধকে প্রতিটিত করতে হবে শূনাতার বুকে । 
করণের প্রতিষ্ঠা হবে নৈকৃন্যে, তোপের প্রতিষ্ঠা ত্যাগে । চিত্তের আকাশবত ব্যাপ্তি এবং 
রিক্তা হতেই আলোর নিঝর ঝরে পড়বে । আধ্যান্িকতার এই আদ যে বাস্তব এবং লোকা- 
য়ত হতে পাবে, তার পরীক্ষা এ দেশে বারবার হয়ে গেছে, যদিও সু পরিচালনার অভাবে 
তা স্থায়ী হতে পাৰেনি । আধ্যাদ্রিকতার মাঝে যে-ইহবিনুখানতা জীবনকে বাইরে উর 
করে তুলেছে চিরকাল, আহ শুধু তাকেই বর্জন করতে হবে, আধ্যান্মিকতাকে নয় । বর" 
অকেই করতে হবে জীবনের সমস্ত প্রেরণার উৎস। তার জন্য তার প্রাচীন বাত্রার অনেক- 
খানি পরিবর্তন করে নিতে হবে, অতীতের যে-সিদ্ধি কল্যাণকর তাকে প্রত্যাখ্যান ন। করেই 
তার অস্গূ ঢ় বাঞডনাকে ব্যাবহারিক জীবনেও ফলপ্রস্‌ করতে হবে । 

'অধ্যাস্তীবন তপ:ক্চ্ছুতা এবং অপরিগ্রহের জীবন", বলতে গেলে এ-ধাবণাটা। 
আমাদের মন্্ভাগত ৷ কিন্ত দৃষ্রিব প্রসার ঘটলে মনে হবে, এও তো। অবিদ্যাশাসিত মনেৰ 
আদর্ধবাদের জল্পনা । বস্তুত চরিত্রের অকলক্ষ শুচিতা ও অৰণ্ড আল্মসংযন নিকাম পুরুঘের 
সহল স্বভাব । ত্ৰশবৰ্ধ কিংব। দারিড্যে তার কোনও বিপধ্য ঘটে ন! | দারিদা যাকে ক্ষন্ধ করে 
কিংবা ব্ৰশুৰ্য যার বিকার আনে, বুঝতে হবে তার অক৷মত৷ অখণ্ড কি সত্য নয়। বিজ্ঞানঘন 
পৃর্চঘের একমাত্র পৰরিচয়-=-তার -জীবন দিব্য-পুরুঘেরই সত্যসঞ্কলেপের লীলা । সে-লীল৷ 
ফুটতে পারে যেমন অতিসারলো তেমনি অতিজটিলতায়, যেমন রিক্ততায় 'তলনি ব্ৰশৃধে, 
অথৰ৷ উভয়ের স্বাভাবিক সমত্তে । 
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সনবই যোগসাবনেশ উত্তম বহলা । তা ভোগেৰ প্ৰনন্ততাও নয়, অববা বৈৰাগোন 
উদনতাও নন | ভা স্বৰাট ভআম্তম্থ পূৰুঘেৰ চিলৈশুৰ্বেৰ স্বচচন্দ বিকিবশ । তা-ই জীবনের 
বিভগনঘন লীলাযন, মা অনিদ্যার মি স্বক্ষার্র চাইতে আৰু ও পূর্ণ আন ও সাকা আর ও বণোচডুল । 
তাৰ পূব সাৰকতা জীবনের অপলাতে নয--এই জীবনের মাঝেই তার স্বক্পশক্তির চিন্ৰন্তী 


অতিমানসের অনতরণে সব দিনিষ সহরেই হতে থাকবে, এ সম্ভব বটে, কন্ধ 
তা যে সববরোগভারী মহৌষধের মত কাজ করবে, চক্ষের নিমেষে সন পরিনৰ্ত্তন কৰে 
ফেলবে, এমন মোটেও নয় 


bed 


অতিমানস পৃথিবীতে নেমে এসেও কিছু পরিবর্তন আনবে না, মানুষ যদি তার 
অহমিক। আকড়ে ধরে থাকে। 


এ 


বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে নিয়ত তিনি আস [দের কাছে, মধুর 


নবীন রূপ বরে, সেই পুরাতন তিনি-- 
চিন্ময় সত্তাকে বাস্তু করে ধরতে, ভগবানের মধো সব রূপান্তরিত ক’ 


ৰ আঅৱৰব্ন্দ 


স্ছষ্টির অন্তহীন ধারায় প্রতি অবতার হলেন ভাৰী অবতারের অগ্ৰদূত ও 
পুরোধা । ৰ 

তবুও মানুষের সর্ধধদ! প্ৰবৃত্তি হল অতীতের অনতারকে বড করে ভবিষ্যতের 
অবতারের বিরুদ্ধে স্থাপন করা ৷ 


ভগগানের কাছ থেকে সং 1, ভগবানের করুণা প্ৰত্যাখ্যান কর1-__ এর 
চেয়ে নূঢ়ত! আর নেই। 


কোন পরাকাভক্র। রাখবে না, কোন কিছু ভাণ করবে না- প্রতি মুহুর্তে বা 
হয়ে ওঠা তোমার সাধোর সীমা, তাই হয়ে উঠবে। 


ৰ 


কদর্ধা চিন্ত৷ কদর্যা আবেগ নিয়ে আসে, কদধ্য আবেগ ভগবানের কাছ থেকে 
তোমাকে সরিখে নিয়ে যায়, তোমাকে নিরস্ত্র করে ফেলে দেয় শয়তানের হাতের 
মধো--শয়ত'ন চায় তোমাকে গিলে ফেলতে। অন্তহীন তহখের ও কষ্টের মূল 
হল এই । 


কথার সহায়ে অনেক সময়ে সোকা! যায় বটে, কিন্তু জ্ঞা {সৈ নীরবতার 


স্ধো। 
আম! 


১৫ই আগ, ১৯৫৭ 


[লো ত বেড়েই চলেছে । আর ছায়া? 
ছায়া শুধু ছায়৷.--আলে৷ যেমন বাড়বে ছায়াও 


তেমনি মিলিয়ে যানে । 
শ্রীঅরবিন্দ 





উ্দরবিন্দ 
(জাতীয় আন্দোলনের নেতা, বরোদায় ১৯০৭) 


মায়ের প্রার্থনা 


নবেন্বর ৭, ১৯১৫--৩টার সয় 


বাহ্য কোন ইঙ্গিত নাই, অবস্থার ও কোন বিশেঘন্ধ নাই. সময় চলেছে এমন গম্ভীর পদ- 
ক্ষেপে. ভিতরে ও রয়েছে এমন প্রগাঢ় নীরবতা, এমন গভীৰ বিপুল প্রশান্তি, যে অশ্ব আপনা 
থেকে ঝরে পড়ে অফ্রস্ত ধারায় | দূদিন খেকে ননে হয় যেন পৃথিবী একটা একান্ত সন্ধট- 
কাল পার হয়ে চলেছে, এবার বুঝি স্থূলের বাধ। আর অধ্যাপ্ডের শক্তি এ ছুয়ে যে সঙ্কুল যুদ্ধ 
চলেছে তার একটা মীমাংস। আসনু, অন্ততঃ একট! বিশিষ্ট উপকস্নপ লীলাক্ষেত্রের মধ্যে 
এসে দেখা দিয়েছে বা দেখা দিতে চলেছে । 

এমন সব শ্বহূর্তে ব্যক্তির নূল্য কি নগণ্য ! সে যেন হা ওয়ার মূৰে খড়ের হত, মাটি থেকে 
উড়ে উঠে যায় উপরে, ঘুরপাক খায় আবার পড়ে যায়, চূর্ণ হয়ে ধূলিতে পরিণত হয় ৷ ব্যক্তিরা 
তাই অনুভব করে তাদের অবস্থা সন্পেহাকুল, সকল রকম প্রাধান্যবজিত-_-তাই তাদের 
ম্শ্মস্থদ দূ:ব শোক তাপ। অপেক্ষা করে থাকাও তাদের পক্ষে একটা চিরন্তন আশঙ্কা, 
সব-কিছুই তাদের কাছে বিপদের বার্তা নিয়ে আসে । 

কিন্ত এই যে স্থুল-মন্ত্রণ। কেবলি সক্ষীণ অহমিকা দিয়ে গড়া তার নশ্বতলে রয়েছে কি 
মহব, কি পরম সৌন্দধা ! এই যে অপেক্ষায় খাকা তন্ময়ভার ফলে প্রায় আরাধনায় পরিণত 
হয়েছে তার অন্তর ধরে আছে কি উদ্ছজল-শ্বী- তা দেখা যায় যে মুহূৰ্ত্তে ব্যক্তিগত অন্ধতার 
সীমানা খসে পড়ে, ব্যক্তিগত চেতনা উদ্বে উঠে বৃহতের মধ্যে প্রবেশ করে, তোলার সনাতন 
চেতনার সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার জন্যে! 

ভগবান, বুক হিনতি নিয়ে তোলার সম্মুখে ব্যথিত জগৎ নতজানু-_ক্রিছু অড়বস্ত 
তোমার পদতলে আলুষ্িত, তার শেষ একমাত্র আশ্রয় সেখানে । তোমাকে মিনতি করা 
অর্থ তোমাকে সে পূজা৷ করে. যদিও তোমাকে জানে না বোঝেও না । তার প্রাথনা উঠে 
চলে মুসূর্ধর আর্তনাদের মত-_যে চলেছে লুপ্তির পথে সে কেমন স্পষ্ট অনুভব করে যে তার 
পুনজাবনের সম্ভাবনা আছে---তোমার মধ্যে । সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে পৃথিবী তোমার আজ্ঞার 
অপেক্ষায় । শোন শোন, কণ্ঠে তার মিনতি আর অনুনয়-_কি তোমার আদেশ, কি তোমার 
বিচার-ফল ? সতাময় হে ভগবান. বাক্তির জগৎ ধন্য হয়েছে তোমার সত্যে. যদিও তাকে সে 
জানে না এখনো । তবুও তাকেই সে ডাকে, তার সমস্ত প্রাণশক্তির জোরে সানন্দে তাকেই 
ধরে রয়েছে। 


জ্ীঅববিন্দ মন্দির বন্তিক! ৰ্ধ--১৭ ] 


মৃত্যু তার বিরাট কলেবর নিয়ে এল. চলে গেল--তার গতি-পথে সমাহিত-চিত্তে 
সবই রইল নীরব হয়ে। 

পৃথিবীর উপর আবির্ভূত হয়েছে এক অমানুঘী সৌন্দর্য 

অতি অপনূপ মহাসুখের অপেক্ষাও অপরূপ কিছু জানিয়েছে তার সানিধ্য । 


নবেম্বৰ ২৬, ১৯১৫ 

চেতন৷ সম্পূৰ্ণ ডুবে ছিল ভগবানের ধ্যানে, সমগ্র আবার ছিল এক বৃহৎ এক পৰম 
মহাস্থখ ভোগে । 

স্থূল দেহ, প্রথমে তা নিনুতর অঙ্গগুলি. পরে সনগ্রভাবে. একটা পুণ্য-স্পন্দনে 
শিহরিত ; ক্রমে জড়তম অনুভবের ও সকল বাযক্তিগত সীমান৷ খসে পড়ল । সন্তা বৃহৎ হতে 
বৃহত্তর হয়ে উঠল, বাপে পাপে, স্বনিয়মিত তাবে, সকল জাঙ্গাল ভেঙ্গে দিয়ে, সকল বাধা 
কাটিয়ে, যাতে সে ধারণ করতে পারে. প্রকাশ করতে পারে প্রসারে তীৰ্তায় নিরশ্তর বর্শ্ধমান 
এক মহা বল এক মহা শক্তি এ যেন দেহের যাবতীয় কোঘ ক্রমে স্ফীতি হয়ে চলেছে, 
শেষে সমস্ত পৃধিবীর সঙ্গে এক হরে গিয়েছে । আকাশের প্রসারে সুসহগুসভাবে এই যে 
পৃখিবাম গুল ঘুরে চলেছে, চাগত চেতনার দেহ যেন তাই হয়ে উঠেছে---তবে চেতন৷ 
জানে ভার পাখিব-ন গুলাকার দেহ এ রকনে চলেছে বটে, কিন্ত বিশ্বপুরুঘের আলিঙ্গন-বন্ধ 
হয়ে. তারই কাছে নিজেকে দিয়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে প্রশান্ত আনন্দে বিভোর হয়ে। 
তখন চেতনার অনুভব হল. তার দেহ বিশ্বের দেহের মধ্যে মিশে গিয়েছে, এক হয়ে গিয়েছে ; 
চেতনা তাই হয়ে উঠেছে বিশ্বের চেতনা, ভার নিশ্চল সমগুতা নিয়ে আবার তার আপনার 
অন্তৰ্গত সচল সব অনন্ত-বৈচিত্রা নিযে । বিশ্বের চেতনা আবার ছুটল তগবানের দিকে, 
তীর আস্পৃহা আর পূৰ্ণ সসপণ নিয়ে-_-দেখলে সে নিৰুলঙ্ধ জ্যোতির প্রতাষগুলে প্রস্নলস্ভ 
পুরুঘ বহশার্ঘ এক সৰ্পের উপর দাড়িয়ে, সপাটির দেহ পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরেছে অনস্তভাবে । 
আর সে-পুৰুম তার সনাতনী বিজ্রয়-ভঙ্গিতে সপটিকে এবং সপ হতে নিঃস্থত বিশ্বকে 
যুগপৎ দমনে রেখেছেন এবং স্থাষ্ট করছেন । সমগ্র বিজয়ী শক্তি নিয়েই তিনি সপটির 
উপরে দাড়িয়ে রয়েছেন-_ অঙ্গভঙ্গি বিশ্বগ্রাসী সৰ্পটিকে প্রতিহত করে রেখেছে 
যেমন, আবার তেমনি নিরন্তর পুনজীবিত করে চলেছে । চেতন৷ তখন সেই পুরুঘই হয়ে 
উঠল. দেখল তার ক্ষপ আবার বদলে গেল, মিলে মিশে গেল এমন একটা জিনিসের মধ্যে 
যার নিজের কূপ নাই, যাতে রয়েছে সকল কূপ, অব্যয় অক্ষয় জিনিস একটা, দ্ৰষ্টা মাত্র সাক্ষী 
স্বরূপ! আর সে যা দেখে, তাই আছে। তারপর রূপের শেঘ-চিহ্ন লোপ পেয়ে গেল, 
চেতন৷ পৰ্য্যন্ত ভুবে সুছে গেল অনিব্ষচনীয়ের অবাচোর মধ্যে । 


[ সংখ্যা---৩ মায়ের প্রার্থনা 


ব্যক্তিগত দেহের দিকে প্রত্যাবন্ঘন ঘাইল অতান্ত বীৰে, ছ্যোতির শক্তির আনন্দেৰ 
আনাধনার একটা নিরবচিছনু অক্ষত প্রোক্ষঅলতার ভিতর দিয়ে, ক্রম-পরম্পর। ধনে, ভবে 
সাক্ষাংভাবে অথাৎ বিশ্বণত এবং পৃথিবীগত রূপাবলীর ভিতর দিয়ে ফিরে আবার চলে না 
এসে ।  এ-মেন তুচ্ছ এই দেহক্ূপটিই সনাতনের পরম-সাক্ষীর সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ আবার 
হয়ে উঠল, কোন লধাবন্ীকে আশয় লা করে। 


জানুয়ারী ১৫, ১৯১৬ 

তোমাকেই ত আহি ডাকতে পারি আমার ভগবান বলে । তুমি হলে সনাতন বিশ্ব- 
তীতের ব্যক্তিগত রূপ আর আমার বাষ্টিযস্তডার ও কারণ, উত্স, সদূবস্ত । তুনি কত শত বতসৰ 
ধরে, কত সহয় বৎসর ধরে, ধীরে সৃস্ষ্মভাবে এই জডবস্বটিকে গড়ে তুলেছ যাতে এক দিন 
সজ্ঞানে সে তোলার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে. শুধু তুমিই হয়ে যেতে পাৰে : তুমি যে আমার 
কাছে তোমার পূৰ্ণ সমুভ্ক্ষল দিবারূপে আবির্ভূত হয়েছ__এই ব্যক্তি-সন্ডা তার সমগু জটিলতা 
লিয়ে, পরম ভক্তিভরে একটা চরম পূজার অর্ধ্যক্ূপে তোমাকে আন্-নিবেদন করছে : 
তার সৰ্বাঙ্গীণ আম্পৃহা হল তোমার সঙ্গে এক হওয়া, তুলিই হয়ে ওঠা. ভুনিই হয়ে যাওয়া 
চিরকালের জন্যে, চিরকালের জন্যে তোমার সদৃবস্তর মধ্যে ডুবে যাওয়া । কিন্তু লে কি 
তৈরী এর জন্যে ? তোমার কাজ সেখানে সম্পূর্ণ শেষ হল কি? এর নৰো নাই কোন ভাষা, 
কোন অজ্ঞান, কোন সীনা ? এবার তবে কি তুমি তাকে অধিকার করবে চিরস্থায়ী ভাবে. 
আর পরম পূর্ণ তন ক্মপাস্তর দিয়ে তাকে চিরকালের জন্য অঙ্ঞানের জগত খেকে উদ্ধার করবে, 
বাস কবাবে নিয়ে সত্যের জগতে? 

বরঞ্চ হয়ত বা তুমিই হলে আমি-_আমি যখন সকল ভ্রাস্তি থেকে সকল সীমা থেকে 
মুক্ত রিক্ত । আমি কি এই সত্যকার “আমি” হয়ে উঠেছি, অখণ্ডভাবে, সত্তার প্রতি অণু- 
পরমাণুতে ? তুমি আকাডিক্ষত রূপান্তর ঘটাবে কি আকস্মিক বভ্রপাতের যত? না তা হবে 
আবার সেই নদ্বর ক্রিয়া, একটির পর একটি করে প্রতিটি কোঘকে তার রাত্রির অন্ধকার 
থেকে, তার সীমাবদ্ধ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে £ 

বিশ্বগত এবং বাক্তিগত সে অলৌকিক দিবাজীবন মংসাধিত হতে চলেছে কি তবে 
এবার ? 


[নুয়ারী ২২, ১৯১৬ 
এই তুচছ যন্ত্রাটকে তুমি পূণ অধিকার করে নিয়েছ__ এখনে! সে যথেষ্ট নির্দোঘ হয়ে 
গড়ে ওঠেনি, তার রূপান্তর তার সত্তাস্তর সাধন তুমি শেঘ করতে পারনি ; তবুও তুমি কাজ 


bd 
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আরম্ভ কবে দিয়েছ, আবাবের প্রতি কোষে, লে-পিঘে' নরম করে. উচ্ছ ঘল করে তুলছ, সমস্ত 
আধারের নখো প্রতোকের স্থান নির্দেশ করে, সকলকে শৃঙ্খলিত, সম্মিলিত করে চলেছ । সব 
সচল হয়ে উন্তেছে, পরিবত্তিত হয়ে চলেছে। তোমার দিব্য ক্ৰিয়া অনুভব হয় যেন এক 
অবণনীয় আগুনের প্রবণ, পরিশুদ্ধ করে চলেছে. যাবতীয় পরমাণুর মধো বয়ে চলেছে । 
এই প্রম্নবণ আধারের মধ্যে এক তীর আনন্দ এনে দিয়েছে--পূর্ব্বে অনুভূত যত আনন্দ 
তাদের সকলের চেয়ে অপরূপ এ আনন্দ । এই যে-বস্তটি ধরে তুনি কাজ করে চলেছ, তার 
আম্পৃহায় তোমার ক্ৰিয়া এই ভাবে সাড়া দিয়েছে । আর যন্ত্রটি যতখানি তার নিজের অক্ষমতা 
দেখতে পায়, তার আম্পৃহাও তত তীর হয়ে ওঠে । 

ভগবান, তোমায় মিনতি করি--সেই প্রণ্য-দিন নিকটে নিয়ে এস, তোমার দিব্য 
অবদান ঘটবে যখন, নিকটে নিয়ে এস সে-দিন যখন পৃথিবীৰ উপর হবে ভগবানের অধিষ্ঠান | 


জানুয়ারী ১৯১৬ 

এই একান্ত স্থূল রূপের অশ্তবর্বাসী, হে ভগবান ! তুমি দেখছ ত সে ক্ল্স হল কেমন 
বণ্ড সীমার সংগ্রহ মাত্র । এ সব সীমা তুমি ভেঙ্গে দেবে না, যাতে সে-ক্বপ তোমার আনস্োর 
অংশী হয়ে ওঠে ? তুনি দেখছ ত কেমন আবারে পরিপূর্ণ সে-_-তোমার প্রোহৃত্তল জ্যোতিতে 
অন্ধকার সব দ্র করবে না, যাতে তোমার আলোর ভাগী হয় সে? তুমি দেখছ ত কেনন অজ্ঞান 
কালিমায় ভারাক্রান্ত সে---তোমার প্রেমের সব্ধভুক বহ্নিশিখায় সে-সব কালিমা কি পুড়িয়ে 
শেঘ করবে না, যাতে সমগ্র আধারটি এক হয়ে যায় তোমার সঙ্গে পূৰ্ণ সজ্ঞানে ? 

দেখছ না, পৃথিবী এবং মানবজাতির পক্ষে অহংকৃত বিছিনুতার এই অভ্ঞানময় বেদনা- 
ময় অভিজ্ঞতা যথে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে? বিশ্বের মধ্যে শুভযোগ কি উপস্থিত হয় নি যখন 
প্রগতির পথে বর্তমান ব্যবস্বাটির পরিবর্তে আস! উচিত আর একটি যাকে নিরস্ত্রিত করবে 
তোমার একহের বিশুদ্ধ বৃহৎ চেতনা । 

নিরবচি্ছনুতাবে, প্রতি নিমেঘে আমার আহ্বান সবেগে উঠে চলে যায় তোমার দিকে, 
ডেকে বলে তোমাকে "ভগবান, তগবান। তোমার রাজ্য তুমি এসে অধিকার কর, 
তোমার চিরস্তন সান্নিধ্য দিয়ে তাকে উদ্ধার কর ; তোমার থেকে বিচ্ছিনু সে, এই যে নিষ্ঠুর 
ভুল ধারণা নিয়ে সে আছে ত! শেঘ করে দাও. কারণ তার যে সত্যময় সত্তা, তার যে সারবস্ত 
সে তুমিই ।” 

শেঘ বাধা সব তেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেল- শে অশুদ্ধি সব নিঃশেষ পুড়িয়ে দাও, 
এ আধারটির উপর প্রয়োজন হলে হান বন্র-_তাতে যদি সে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে ! 


খষি-দৃষ্টিতে মৃত্যু 


ভ্রীনলিনশকাস্ত গুণশু 


লৌকিক-সংস্কার প্রাচীন ত্রতিহ্য কৰিকল্পন৷ নৃত্যুর একটা চিত্র একে দিয়েছে-_ 
বলা বাহল্য, তার বেশির ভাগই হল অসত্য বা সত্যাভাস বা অ্বল্পন৷ নাত্ৰ ৷ 

তবে খঘিদৃষ্টিও আছে এবং তাতেই প্রতিফলিত হয় সত্যতখ্য । মৃত্যু সম্বন্ধে খঘি- 
দৃষ্টি কি দেখেছে আজ্ঞ আমরা, সে-কথাটি কিছু বলতে চাই | এরকম দিবা-দশনের তিনটি 
ধারা সৰ্বপ্ৰধান হিসাবে আমরা উল্লেখ করব | প্রথসাটির নাম দিতে পারি গীতার ধারা, 
যদিও গীত৷ অপেক্ষা তা বহুপ্রাচীন এবং গীতায় ধারার বাহিরে ও বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত ৷ 
গীতার ধারা বলছি এই জন্য, গাতায় তার একটা অতি পরিষ্কার ৰূপ, পরিচিছনু সূত্ৰ ও যথাযথ 
সংজ্ঞা পাই। 

পীত৷ বলছে মৃত্যু একটি অতি সহঙ্ত সাধারণ ঘটনা মাব্র__এর মধ্যে ভীতির কিছু 
নাই, অস্বাভাবিক বা আশ্চধোৰও কিছু নাই | = জন্ম যেমন লিত্যনৈনিন্তিক বাপাৰ, মতা ও 
ঠিক তেমনি | মৃতা হল বসন-পরিবর্ভন মাত্র । বসন ছিলুীপ্প হলে যেমন আননা ফেলে 
দিই, দেহ ও তেমনি দুঃস্থ জীৰ্ণ হলে আমরা ফেলে দিই, তারই নাম মৃত্যু । নূতন বসন যেনন 
আমৰা পরিধান করি. তেননি আবার নূতন দেহ গ্রহণ কৰি | নুতুযাকে দেখতে হবে এই সহজ 
দৃষ্টি দিয়ে---জাৰ্ বস্তু পরিত্যাগের চেয়ে তার মূলা বেশি নাই | নানুঘের অস্তরের চেতনায়, 
তার নিবিড় সন্তায় একটা ধারাবাহিকতা, অচেছদ্যত৷, ব্ৰক্য আছে--তাই আসল কথা-__ 
খোলসটি থাকল আর গেল তার নিজস্ব মান-মধ্যাদা নাই ৷ শরীরকে এই রকম একান্ত 
নগণাভাবে, উপেক্ষার দুষ্টিতে দেখাই হল সত্যকার দৰ্শন, সত্যকার জ্ঞান । 

এই হল মূল বা সার সত্য । তবে এর সঙ্গে নৃত্যু সম্বন্ধে গাতা আরো দু'একটি আনু- 
ঘক্ষিক তথ্যের উল্লেখ করেছে তা প্রপিধানযোগ্য । দেহ-বারণ ও দেহপরিবর্্তন অর্থাৎ 
বস্ত্ৰ পরিধান 'ও পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে-_কিস্ক তারও প্রয়োজন থাকে না, যখন হওয়া 
যায় "জ্ঞান নির্ধিত কলমঘ"'-_কালিমানয় পাধিব ভীবনাধার যখন পরমক্রানের আলোকে 
ধুয়ে মুছে যায়। এ হল মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা৷, মানবজ্ীবনের চরম লক্ষ্য, অস্তিন 
সার্থকতা, বন্ধনিব্বাণের কথা । কিন্তু তার আগে মৃত্যুর দটি প্রধান কার্ধাকারিতা নির্দেশ 
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করা হযেছে । প্রথম, মৃত্যু অথাৎ দেহত্যাগ হল এ জগত ছেড়ে অন্যান্য আলো জগতে 
প্রবেশ করবার দূযার__হতো। বা প্রাপ্পাষি স্বগং। স্বগ আছে, নৰক বা নিলম ও আছে 
স্ব রকমারি, নরক ও রকমারি | প্রকৃতির ধন্থ অনুগাবে, কর্ধ অনুসাবে মে-সব লোকে যাওয়া 
যায় না যেতে হয়, সেখানকাৰ ভোগ অথাৎ উপলব্ধি অভিজ্ঞতা লাভ করা হয় । পৃথিবীতে 
যে-রকম উপলব্ধি অভিজ্ঞতা হয়, এও তদনুক্সপ, পাণিব জীবনেরই এ হল জের- উপসংহার 
কিছ উপক্রমণিকা কারণ পাধিব জ্রীবন এ দিয়ে শেঘ হতে পারে বা নূতন করে আবার 
সুরু হতে পারে । এখানেই আছে মৃত্যুর আর একটী শক্তিমন্ত, কাধ্যকান্িতা । মৃত্যুর 
মুহূর্ত নানুঘের পক্ষে একটা বিশেষ ক্ষণ বা যোগ । এ সময়ে মানুঘের চেতন৷ হয় যেন 
সংহৃত, সংহত, একাগ্র- সনস্ত অতীত এক বিন্দুতে এমে অভিনিবিষ্ট হয় । স্ৰতৰাং তখন 
জাগে যে মূল ভাব ও প্রেরণা তা অনেকখানি নিয়ন্ত্ৰিত করে ভাবী গতি ও নিয়তি দেহান্তের 
পরের গতি এবং পরুজ্ন্মের পরিস্থিতি পরান্ত | যং যং বাপি স্মন্রবুভাবং তাজত্যন্তে 
কলেববন্্ ( গীতা ৮।৩)। 

গীতার ধার। ছাড়া আছে বলেছি উপনিঘদের ধারা | অবশা গীতার প্রধান তথ্য গুলি 
উপনিঘদের মধ্যে ও আছে-_ীতার দর্শন ও দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত উপনিঘদের দশন ও দৃষ্টির উপরেই । 
তবে উপনিদদের বৈশিষ্টা আছে দূ 'একটি বিঘয়ে । প্রথনত, উপনিঘদ বৃত্যাকে দেখেছে যেন 
ব্যক্তি হিসাবে, দেব-শক্তি হিসাবে । মৃত্যু একটা প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র নয়, তা হল ঘটনা- 
অধিটিত পুরুঘ এক । মৃত্যুর আর এক নাৰ বনব্রাক্র। ৷ গীতার মধ্যেও অবশা মৃত্যুকে 
দেখিয়েই বল৷ হয়েছে, "কালোহস্নি লোকক্ষয়কূত্’’ কিন্ত তা হল মৃত্যুর বিশ্বব্যাপী মৃত্তি, 
শক্তি বা ঘটনা হিসাবে যতখানি, ব্যক্তি বা পুরুঘ হিসাবে ততখানি নয়। উপনিষদে মৃত্যু 
কেবল সংহার-শক্তি নয়, তিনি আবার শিক্ষা-দাতী । 

কমার নচিকেতা গেলেন মৃত্যুলোকে, দেখা হল যমরাজ্গার সঙ্গে ।  যনরাহ্ত। তাকে 
উত্তম অধিকারী দেখে তার প্রাথনালত দিলেন এক বিদ্যা, যা এক! তিনি জানেন-_মৃত্যুদেৰ 
কি শেখালেন, তিনি কি শেখাতে পারেন ? মৃত্যু ছাড়া আর কে জ্ঞানতে পারে, বলতে পারে 
জটাবনের ব্রহসা ও মূল্য-_অমরত্ব ও অমৃতত্বের গূব্তস্ব? বক্তা চাসা ত্বাদূগন্যো ন লভাঃ। 
কি সে জীবন. কি রকমে লভ্য সে জীবন মৃত্যু যাকে স্পর্শ করে না, নৃত্যুই যাকে জিইয়ে রাখে 
অটুট লিরবচিছনু যার ধারাবাহিকতা, অনন্ত ও নিত্য যা? 

মৃত্যু জয় হতে পারে দুরকমে-_ _দুধারায় অমর হওয়া সম্ভব । আমর! বলতে পারি 
একটি হল অমরতা আর একটি অমৃতত্ব-_যদিও দুটিকে প্রায় এক করেই সব্বদা দেখা ও অনুভব 
উপলব্ধি কর৷ হত। অবরত৷ হল কালে যে চিরন্তনতা, আর অমৃতস্ব হল কালশ্লোতের 
বাহিরে যে নিভাতা | মৃত্যু নচিকেতাকে প্রথম দিলেন প্রথম বিদ্যাটি---এর নাম অগ্রি- 


ঙ 
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বিদাা--_স্ব্য৷ অগ্নি বা বুল অগ্নি রহস্য । এ হল জীবের আছ্টৰ আশি, গহাহিত 
অগা অন্তগ্দগত চেতনার প্রোডক্ষল শিশী । দেহ-গ্রাণ-মন মানুঘের এই যে ত্রিবৃত প্রকৃতি 
( নচিকেতা তিনাটি অগণি বা তিনটি স্তরে অগ্রি চয়ন করেছিলেন বল৷ হয়েছে ) এহ বাহ্য 
এদের অন্তরে রয়েছে মানুঘেৰ সত্যকার বাটি বা ব্যক্তিস্বক্প, চৈত্যপুক্ুঘ, অস্ট:পুরুঘ, অস্থনান্মা 
বৃত্যাকালে এরই মধ্যে সংবৃত হয়ে যান দেহ-প্রাণ-ননের সারাংশ এবং এই অস্তরাস্থাই বর্তে থাকে, 
জন্ম হতে জন্মাম্তৰে গ্রহণ করে চলে, আপন চেতনাকে ক্রমেই উপচিত সমৃদ্ধ করে বরে 
যতদিন না তার ভাগবত স্বরূপে সারূপা সে লাভ করে । অশ্িস্কলিঙ্গ যেন ক্ৰমে জীবনের 
পর জীবনের 'অভিজ্ঞতা-উন্ধনে ক্রমেই প্রদত্ত হয়ে ওঠে--পরিশেদে স্ধ্যসক্ষাশ ভাগবত 
জেযাতির অঙ্গীভূত হয়ে যায় । এই যে আন্রঃপুকুদের প্রগতি তা চিরশ্তন- সেখানে মৃত্যু 
নাই, কারণ এ হল চিরন্তন শাশ্বত কালজরী প্রবাহ । এরই নাম আমি দিয়েডি অনবত৷ ; 
এ অনন্নতা মৃত্যুরই অবদান_ কারণ, এ হল সৃত্যুপ্রই বিপরীত দিক । মৃত্যু যেন সরে 
দাড়িয়েছে---ছেদ কাটেনি | ব্রিকালব্যাপী জীবন এ---তিন স্তরে, তিনকালে অনিব্ধাণ 
চিন্ময় শিখা সানুঘের দিবা অমর সন্তা। কিন্তু এই কালগত নিতাতা ব্যতিব্রেকে, তাত 
উদ্ধে রয়েছে আর এক কৈবল্যনয় নিরপেক্ষ নিভাতা । ব্যক্তিত্ব, ব্যা্টসন্ত৷ তার বিবন্তনগত 
চৈত্য বা অশ্তঃপুরুঘ '‘সূত্ৰাস্থা’কে অতিক্ৰম করে বিবর্তনের বা স্ুট্টির বাহিরে পরল-পুরুঘের 
মধ্যে লাভ কৰেছে তার ভীব-সন্ভা । এ হল বান্ষীস্থিতির মধ্যে বুঙ্গলয়- একেই বলি 
অন্তত । এ শুধু মৃত্যুর উপর জয় অথাৎ মৃত্যুর অধিপতি হয়ে হৃতগুয় হওয়া নয় ; এ হল 
মৃত্যুকে, শুধু মৃত্যুকে কেন জন্-বৃত্যুকে, জীবনচক্রকে অতিক্ৰম করে গিয়ে আর এক 
লোকাতীত স্থিতি লাভ। 

এই গেল উপনিঘদ-জ্ঞান । এ ছাড়া মৃত্যুর আর এক রূপ আছে---যাকে বলব গুহ্যরূপ । 
মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে দেবতারা ও বিবুড় হয়ে পড়েন, উপনিঘদ বলছেন-সুত্যু নিভে তার 
নিজের রহস্য ব্যক্ত না করলে, জার কে তা পারে? তাই উপনিঘদ মৃত্যুর যুব দিয়ে বলিয়েছেন 
মৃত্যুর তথ্য । যা হোক, যে রহস্যের কখা উল্লেখ করলাল__অত্যুন্ত্ রহস্য, মৃত্যুর তৃতীয় 
কূপের কখা__তা। গুহ্যবিদ্যার সাধকের। অনুশীলন করে খাকবেন তবে তার পরিপূর্ণ 
বিবৃতি পাই আলরা শ্রীঅরবিন্দের "'সাবিক্রী' মহাকাব্য । 

মৃত্যু মূলতঃ বা স্বকূপত: কি ? মৃত্যু হল অসদৃবন্ধ-_‘অসং অথাৎ নান্ডি--না বা নাই । 
এ অসৎ বা নাস্তি শুধু আবার একটা অভাব মাত্ৰ নয়, বস্তুর অভাব, তা একটা বস্তুই । 
যে আদি সৎ সত্য ব। অন্তি হতে গড়ে উঠেছে এই স্বাষ্ট, তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছে, 
বরাবর চলেছে একটা অসৎ, অসত্য, নান্ডির ধারা ।  যা-কিছু কূপ পায়, তা চিরকাল থাকে 
না, তা কালে কালগত হয়, ব্বংস পায় । শুধু তাই নয়, যে মুহূৰ্ততে ভুমি সে-কোন সদ্ববস্তকে, 


শ্ৰীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বৰ্ষ-_১৭ ] 


সত্যকে দেখ ও প্রতিষ্ঠা করতে চাও জাগ্রতে, ঠিক সেই মৃহ্ৰ্তেই তাৰ মঙ্গে অপনিহাধা সহচর 
হিযাবে এসে উপস্থিত হয় একটা বিরোধী শক্তি, সে চায় লা, প্রতিপদে বারা দেয়, অসত্য 
ব'লে ঘোঘণ। কৰে, প্রমাণ করতে চায় । অনন্ত জ্যোতি গঙ্গে নিয়ে চলেছে অনন্ত অন্ধকার 
-_পূণ চেতনার অপর পিঠ হল পূর্ণ অচেতন! । জড় যে একটি স্থূল সম্তা বা সত্য মাত্ৰ তা 
নয়-জড় অএ নিশ্চেতনা, অন্তান-ধন-_ এবং এই নিশ্চেতনা বা অভ্ঞালের জের বহুদর 
অবধি চলে গিয়েছে স্্টির উতসেরই মধ্যে । অচিত, মায়া, বার, শয়তান, আহিমান এই 
সব নান। নামে ও রূপে বিবিধ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সন্মুখে দেখা দিয়েছে সেই একই ''না'’ বা 
লহাশুন্য- সুতা । 

মানুঘের- নানুঘের বলি কেন, বিশ্ব প্রকৃতিরই-_কোন প্রচেষ্টা পূর্ণ ফলবতী কোন 
দিন যে হয় না, সবই এখানে রয়ে যায় অপূর্ণ অসমাপ্ত, নৃত্যু এসে মাঝপখে যে একটা ছেদ 
টেনে দেয় তার হেতু সকলের পিছনে রছে এই বৃতুক্ষিত নান্তিলয়ী অবিদ্া । শ্রীঅরবিদ্দ 
তার এই বণনা ও ব্যাখ্যান দিয়েছেন 

‘একটা অসীমতা ছিল সেখানে-__অনাস্ত, রিক্ত . প্রকৃতি এক, শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার 
করে যে। নিখ্যা আনলন্টোের দ্বার, লয়কারী কৈবলোর নিতাতা-_অধ্যাস্ম সব-কিছুর বিশাল 
নেতি। চিন্ময়লোকে ছিল যা-কিছু আত্ম-দীপ্ত, তার প্রতোকে হয়ে উঠল আপন আপন 
ছাষাচছন্ু বৈপরীত্য | সদ্বস্ত চূণ হয়ে মিলিয়ে গেল একটা লক্ষণ-হার৷ রিক্ততার মধ্যে 
তবু এ শুন্য আদি-বিন্দু ছিল লোকসমুদয়ের আনগ়িতা-**অনানা শক্তি এক, তামস 
সঙ্কল্প এক উঠে দাড়াল, বিপুলকায়, আমাদের এ বিশ্বের পরধৰ্ম্মী--‘বৃহৎ অনস্তি পরিগ্রহ 
করলে রূপ এক্‌, অচেতন অতলের সীমাহীন নিশ্চেতন৷ শাশ্বতকে শুন্য দিয়ে আবৃত করল... 
সহজ-সরল আলোসরেখার পথে এসে পড়ল ছায়৷-=“ঘোর অপশক্তি এই ভাবে জন্ম নিল--- 
শাশ্বত বিশুমাতার মহাকায় অনুকরণ করে সে, জ্যোতিশ্য় অনস্তকে পরিহাস করে, রাত্রির 
কোলে তার এক বিকৃত ছায়ামৃত্তি ফেলে ।'' ( সাবিত্রী ২।৮ ) 

কিন্ত মানুষে বলছে আবার-__ইহৈব তৈভিতং_ এখানেই জয় হয়, এখানেই জয় করতে 
হবে এই নিঞ তি. এই নিত্যকার অপৃণণতা, এই চিরন্তন নাস্তি! মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে কি 
মৃত্যুর উৰ্দ্ব্বে উঠে যাওয়া যায় বটে-_কিস্ত তার অর্থ মৃত্যুরই অধীন হওয়া, গভীরতর অর্থে 
ও চেতনায় । নৃত্যু কেবল দেহপাত নয়-_আসল মৃত্যু চেতনারও পাত বা লয়। সমাধি 
মৃত্যুরই মহিলানয় মৃত্তি। 

শ্বীঅরবিন্দ তাই “'সাবিত্রী''তে দেখিয়েছেন মানবজীবনের সার্থকতা মৃত্যুকে জয় 
করায়-_তার অথ দেহে চিরজীবী হয়ে থাকা নয়, অথবা দেহাতিরিক্ত চেতনায় অনস্ত কালের 
বা কালাতীতের সঙ্গে একাঝ্ হয়েও নয়, তা হ'ল উৰ্ধ তয অসৎকে নিমৃতম অচেতনাকে ভেদ 


[ সংখ্য৷---৩ খ্াবি-দৃষ্টিতে মৃত্যু 
করে দীণ করে, তার ভিতর থেকে পরম সদবস্তকে আবিকার করা, পরমা চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীর 
মধ্যে অনুস্যত করে একীভূত করে ধরা-_ 

মৃত্যুর ও বেদনার নিয়তি খণ্ডন করে, 

অনজ্ঞানের লম্্রতগ্র মুছে দিয়ে, 

প্রকৃতি মরতা থেকে মুক্ত হয়ে দাড়াবে, 

পৃথিবীর অন্ধ শক্তি সব সম্ভীবিত হবে চিন্যয়ের বহ্নি-সফুলিঙ্গে 1 


(“সাবিত্ৰী ) 


মাদাম দাভিদ-নীল 


শল্পা বোদ্ধ-ধৰ্মীদের সংক্রান্ত । অনেকের জানা খাকতেও পারে। আধুনিক 
গল্প. তবে গালগলপ নয়, বাটি সত্য । শুনেছি যার মুখে তাৰ নাম আলেকছাজ্া দাভিদ- 
নীল (Alexandra David-Necl}i তিনি বৌদ্ধবমী, প্রথম যুবোপীয়া মহিলা 
হিসাবে লাস প্রবেশ করে যশস্বিনী । তার তিন্ৰত-যাত্ৰ৷ কত বিপছৃছনক, কত রোমাঞ্চকর । 
এ-নকম যাত্রার এক ঘটন।-কাহিনী তিনি স্ববুণে বলেছিলেন আমাকে- আমি তারই পুনরা- 
বৃত্তি করছি । 

একদা তিনি একদল পখযাত্রীর সঙ্গে জুটে তিব্বত যাচিছলেন ! ইন্দোচীনের দিক 
খেকে রাহা অপেক্ষাকৃত সহজ বলে তারা সেই পথ নিয়েছিলেন | ইন্দোচীন দারুণ অরণ্য- 
ময়। সে-সব বনে আবার বাঘের আড্ডা | তাদের কেউ কেউ আবার হয়ে ওঠে নানুঘ- 
পেকো । তখন লোকে তাদের নাম দেয় ‘বঁসিয় বাঘ’ বা ‘বাঘ মশায়" ! 

এমনি এক দিন পথচলার মাঝে সন্ধ্যা । পথ বনের মধ্যে | প্রাণ বাচাতে হলে 
শে-বন পার হতেই হবে । কিন্তু তখন মাদাম লাভিদ-নীলের ধ্যানের সময় । মাদাম রোজ, 
ঠিক একই সময়ে, ধ্যানে বসতেন । এর বাতায় ঘটত না। ধানের সময় উপস্থিত বলে 
তিনি সঙ্গীদের ডেকে বললেন "আপনারা হাটতে থাকুন, আনি বসে একটু ব্যান করে 
নিই, ধ্যান-শেঘে আপনাদের ধরব গিয়ে | ততক্ষণ ভালো জায়গায় উঠে তাবু গাড়তে 
লেগে বাবেন |" একজন কুলী ভাষণ আপত্তি জানাল : ‘না, না, মাদাম, কক্ষণো না, অসম্ভব, 


তা হতেই পারে না ।'' সে অবশ্য বলছিল তার আপন মাতৃভাঘায়। সে কথা বললাম তার 
উদ্দেশ্য এই তথ্য জানানো যে মাদাম দাভিদ-নীল তিব্বতী বলতেন তিব্বতীদেত্র মতোই । 


সে বলল, "বনে বাঘ মশাই’ রয়েছেন, এই তাদের খাদ্য অন্বেঘণের সনয় । আপনাকে 
আমরা ফেলে যেতে পারি না, আপনিও ওরকম বসে থেমে যেতে পারবেন না |" মাদাম অবশ্য 
বললেন তিনি নিরুপায়, নিরাপত্তার চেয়ে ধ্যান তার কাছে বেশি জরুরী, অন্যরা চলে যেতে 
পারেন, তিনি একলাই থামবেন । 


[ সংখ্যা---৩১ 


গল্প 
বেশ অনিচচাসত্বে ও ফিৰে গেল সঙ্গীৰ!, এমন লোককে যুক্তি দেখানো বৃথা । একবার 
যখন তিনি একটা ঠিক করেছেন তখন কেউ আল তার নড়চড় করাতে পারবে না । তালা 


সতালতাই হাটা দিল। একটা গাড়ে তলায় স্বচছন্দে বসে মাদান ও ধান শুরু করলেন । 
খানিকক্ষণ বাদে তার কি রকম একটা অস্বস্তিকর জিনিসের উপস্থিতি বোধ হল । কি 
জিনিস দেখবার জনা তিনি চোখ পুললেন***মাত্র তিন চার পা দূরে তিনি কি দেখলেন £ 
বাঘ মশায় ! জলজ্যান্ত বাঘ মশায়__উল্লাসে উৎফুল্ল চোখ-জোড়া ! খাঁচি বৌদ্ধধর্ীর মতো 
মাদাম তখন সঙ্কল্প করলেন, "'নির্বাণলাভের এই যদি আমার রাস্তা, তবে উত্তল-_ একেই 
আমি গ্রহণ করলাম ৷ এই দেহত্যাগের পক্ষে অনুকূল নিজেকে যেমন তৈরী দরকার তেমনি 
করব, যে-ননোভাব দরকার তা-ই নিয়ে আসব অবশ্য 1", তারপর নিশ্চল নিকম্প তিনি 
ডৰে গেলেন ধ্যানে---বেশ গভীর ধ্যান, বেশ প্রণাচ ধ্যান | পৃথিবীর মায়া মোহ পেকে মুক্ত 
হয়ে যান তিনি-__নিবাণের দয়ারে পৌঁছান একেবারে ৷ পাচ লিলিট, দশ নিনিট, আধ 
ঘন্টা কেটে যায় এভাবে | কিছুই দুর্ঘটনা ঘটে না । তারপর ধ্যানভঙ্গের সময় হালে তিনি 
চোখ খুললেন । কোথায় বাঘ ! বাঘ বেচারি এমন নিশ্চল দেহ দেখে তাকে আর খাদ্যের 
উপযুক্ত বিবেচনা করেনি | এক হায়না ভাড়া বাঘ বা অন্য হিংস্ন লস্থ মৃতদেহ খায় না, 
আক্রমণ ও করে না । এই দেহের নিশ্চলতা দেখেই- ধ্যানের গাঢ়তা বললাম না, যেহেতু 
বোধ করি ধ্যান সম্বন্ধে বাঘ কিছুমাত্র কৌতুহলী নয়---সে সরে পড়েছিল এবং মাদামও নিজেকে 
ফিৰে পেলেন একাকী, বিপন্নক্ত । তিনি পথ চলতে লাগলেন আবার, অভ্পক্ষণের 
মধ্যে দলে পৌ'ছালেন, বললেন, "এই তো এসে পড়লাম |" 

এই আমার গলপ । এখন এস, মাদাম দাভিদ-নীলের মতো ধ্যানে বসি-_তবে 
নিবাণে যাবার জন্য নিজ্রেকে তৈরী করতে নয়, আমাদের চেতনাকে আরো বড় আবে গাঢ় 
আরো গভীর করে তুলতে । 


মাদাম তেয় 
(ত্ইসেন ) 
মাদাম তেয়ঁ-র জন্মস্থান আইল অব ওয়াইট (Isle of Wit) | তার স্বামী ম্যাক্স 


তেয়ঁ-ন সঙ্গে তিনি থাকতেন ত্েষ্সেনে । বাক্স তেয় অলৌকিক বিদ্যায় ( Occultism ) 
বহদশী ৷ এ একই বিদ্যায় মাদাম তেয়-র ক্ষমতাও কয় ছিল ন।, তিনি সৃক্ষ্মদশী, চমৎকার 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বৰ্ধ-_১৭ ] 


মাধান বা ‘মিডিয়াম' এব" অসাধারণ গুণসম্পন্র । এক্ষেত্রে এক পৃণাঙ্গ ও শৃমমাধ্য শিক্ষাও 
লাভ কনেভিলেন তিনি | ফলে নিজের ভিতলকে তিনি নিজের বাহিনবে এনে দেখতে 
পাবতেন অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ সন্তানে এক সৃক্ষ্মাদেহ ধরে তিনি বেৰ হয়ে আসতে পারতেন স্থূল দেহটির 
মৰো পেকে । এ বকমে ক্রমে বেব হযে পারতেন একবার নয়, দুবার নয়, পর পর বারো 
বার পূর্ণ জ্ঞান রেখে । তার অর্থ সম্ভার এক স্তর থেকে আর এক স্তরে তিনি যেতেন সজ্ঞানে, 
আপন স্থূল দেহে যেমন সেখানে ও তেমনি বাস করতে পারতেন, তারপর এই সৃক্ষাদেহটিকেও 
সমাধিস্থ রেখে. সেখান থেকে ও বের হয়ে যেতে পারতেন, এরকমভাবে বারো বার নিজের 
ভিতর থেকে বের হয়ে যেতে পারতেন-__যতক্ষণ ন! শেষে ূপনয় জগতের অন্তিম সীমানায় 
পৌ'ছান যায় । সে-কখা বলৰ পরে-_যখন আমার বক্তব্য বুঝতে পারবে । এখন বলি কয়েকটি 
ছোট ঘটনা___তুমসেন-এ আমার স্বচক্ষে দেবা, আর তার সুখ থেকে শোনা একটি গল্প। 

ঘাঁনাগুলি স্থূল জগতের, তবে খুব চিত্তাকর্ধক | মাদাম তেয় প্রায় সৰ্বদাই ধ্যানস্থ 
থাকতেন আর তাৰ শরীর এতখানি স্রনিয়ন্ত্রিত ও স্ডবাবস্থিত হয়েছিল যে যখন এই রকম 
ধ্যানের অবস্থায় ধাকতেন অথাৎ যখন ভার দেহের এক বা একাধিক অংশ দেহ ছেড়ে বের 
হয়ে আমত তখন জড় শরীরটি তার নিজস্ব জীবনী শক্তিতে চলত, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই 
চলতেন ফিরতেন এবং অনেক ছোটখাট কাজও করে যেতেন । তিনি কাচ ও করতেন 
অনেক । ধ্যানে তিনি কথা বলতেন অবাধে, বলতেন তখন তিনি যা দেখতে পেতেন । 
তার সেসব কথা৷ লিখে রাখা হৃত, পরে সেগুলি নিয়ে পুস্তকাকারে তার শিক্ষাসাধন৷ প্রকাশিত 
হয়েছে । এ সব বাহ্য ও সূক্ষ্মজগতের কাছের দরুণ প্রায়শ তার শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ত! 
তখন তার পুনরায় প্রাণশক্তিসঞ্চয় করতে হত--সূক্ষ্মভাবে নয়. একেবারে স্থলভাবে দৃশ্যভাবে । 

সেদিন তিনি বিশেঘতাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন । আমাকে বললেন, দেখ, কি 
রকমে আমি পুনরুদ্ধার করি শক্তি। তার ছিল এক প্রকাণ্ড বাগান --ৰাগান না বলে ভমি- 
দারী বললে চলে । কত বছরের পূৰাণো জলপাই গাছ, ডুমুর গাছ । অমন আর কোথাও 
দেখিনি । সমতল ভূমি খেকে প্রসারিত হয়ে পাহাড়ের অর্ধেক পর্যন্ত সে-বাগান । তাকিয়ে 
দেখবার মতন । বাগানে বহু লেবু, কমলা আর বাতাবিলেবুর গাছ । কমলালেবুর ফুলের 
চেয়েও বড় এবং বেশি স্গন্ধি এই বাতাবিলেবুর কুল । এ ফুল বেশ বড়। এর থেকে এক 
রকম আতর তৈরী করতেন মাদাম তেয়__তার এক বোতল আমাকে উপহার ও দিয়েছিলেন । 
তিনি সেদিন ছিলেন শুয়ে-_-বিছানার উপর ৷ গিয়ে দেখলাম ঠিক নাতিস্থলের উপর প্রকাণ্ড 
একটি বাতাবি লেবু দূ’হাতে ধরে রয়েছেন । তিনি বিশ্বান করছিলেন, তবে খুনের 
ঘোরে নয় । আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “এক ঘন্টা পরে আসবে 1” এক ঘণ্টা 
পরে আমি গিয়ে দেখলাম বাতাবিলেবুটি হাতেগড়া রুটির মত চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে। 


[ সংখ্য।--৩ গল্প 
এমনভাবে প্রাণশক্তি আহরণ কৰতে পারতেন মাদাম যে ফলাটিল্ পেকে সম্পূর্ণ প্রাণরস আহরণ 
কৰে সেটিকে ভুলভুলে নরম চ্যাপীগই করে ফেললেন। এ আমার স্বচক্ষে দেখা । 
তোমরা একবার পরীক্ষা করে দেখাতে পার. তবে সফল হতে পারবে না । 
প্‌ এ তুছ 

আর একটা গল্প । মে আরো মজার ব্যাপার । তবে তার আগে ভুহসেন-এর 
পলিচর একট দিতে চাই । = তোমৰা বোপহয় ভানও ন! ভায়গাট। । দক্ষিণ আলজেলিয়ার 
সাহার! মরুভূমির গায়ে ছোট একটি সহর এটা । একটা উপত্যকার মবো এই সহর-- 
চারদিকে পাহাড়, খুব বড় নয়, তবে বেশ উচু । অতি উর্বর এই সবুক্ত অনুপম উপত্যকা । 

এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই আনৰ, ধনী ব্যবগায়ী । আজকের কৰা৷ জানি 
না, তবে আমি বলছি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের কণা । ততুব্বসেন-এ অনেক ধনী ব্যব- 
সায়ী ছিল, এবং মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গে আরবীরা ও মাক্স তেয়'র সঙ্গে দেখ! করতে আসত । 
তারা জ্ঞানত না কিছুই গূঢ়বিদ্যাব, বৃঝত€ না কিছু, তবে কৌতুহল তাদের অপরিসীম । 

একদিন এরকম একভরন এসে ঠাট্‌টাভনে প্রশুবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল । যাদান 
তেঁয় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন = দা 19 একটু যক্ত। করা যাক ।'' ঘরের বারান্দার 
ছিল মন্ত খাবার টেবিল-_ অতিকায় টেবিল. এদিকে চারটি ওদিকে চারটি করে তার আটাট 
পায়া । যেমন তার গণৰ চেহার।, তেমনি তার ওজন । টেবিল খেকে একটু দূরে রাখী হয়েছে 
চেয়াব্গুলি । এক প্রান্তে বসলেন তিনি, অন্য প্রান্তে মাদাম তেয়। মলিয় তেয় এবং 
আমি অন্য খালি স্থান অধিকার করলাম ৷ আমরাই চারভন। টেবিলের খুব কাছে কেউ 
ছিল ন।. প্রত্যেকেই বেশ তফাতে ৷ আগেই বলেছি ভদ্ৰলোক বিজ্রপভরে প্রশ্ন কনছিলেন-_ 
অলৌকিক শক্তি অর্জন নিয়ে, 'ন্যাদিক'-এর ক্ষমতা নিয়ে ।--‘মাদাম আমার দিকে একবার 
তাকালেন। তবে তিনি কিছু বললেন না, একটু নড়লেনও ন৷ ৷ হঠাৎ শুনলাম এক 
আর্ত তয়ার্ত চিৎক!র । টেবিলটা একটু নড়ে চড়ে, একপাশে উপবিষ্ট লোকটিকে এক দারুণ 
আঘাতে আক্ৰমণ করে । সে আঘাত যেন কাউকে এক প্রচণ্ড কনইয়ের গুতো মারা | 
মাদাম তেয় টেবিল স্পর্শ করেননি, অন্য কেউও করেনি । তিনি টেবিলটির উপর নিজের 

সংযোগ করেছিলেন, নিজের প্রাণশক্তির বেগে তাকে সরিয়েছিলেন। 
ভদ্রলোকটি সেই যে চম্পট দিলেন, আর ফিরলেন না ৷ 
তং bed 


আঘাতপ্রাপ্ত 


এ 

মাদাম তেয় স্থূল জিনিসকে মিলিয়ে শূন্য করে আবার তাকে স্থূল আকারে ফিরিয়ে 
আনতে পারতেন ৷ তবে তা কাউকে হাকডাক করে বলতেন না, তা দিয়ে অহব্িকাভবে 
বলতেন না, “দেখ আমি কি করছি ।'' নিজে তিনি এ জিনিস করতেন নীরবে, কোনো গুরুত্ব 


শ্রী অরবিন্দ মন্দির বস্তিক! বধ--১৭] 


আরোপ না কনে । তিনি ভানতেন এসব ডিনিস কেবল প্রমাণ দেয় একান্ত জড়শক্তি 
ছাড়া আর অনা নানা শক্তির অস্তিত্ব । 

মাদাম তেয় ক্কচিৎ বাইরে বেরুতেন । আগে বলেছি, তিনি প্রায়ই ধ্যানস্থ থাকতেন 
এবং ঘরের ভিতরে খাকতেই পছন্দ করতেন । আমি রোক্র বেড়াতে যেতাম । যেতাম 
আমার ঘরে তালাচাবি দিয়ে--যাতে কেউ ঘরে না ঢুকতে পারে । কিন্তু ফিরে এসে রোজ 
বালিসের উপর দেখতাম ছোট্ট একটি ফুলের মালা ৷ এ ফুল বাগানে ফুটত। তোমরা 
চেন এ ফুল- _সন্ধ্যানালতি__ফোটে বিকেলে. অতি সুগন্ধি । মাদাম তেয়র বাগানে এদের 
এক উ“চু বীপিকা ছিল । এই একই গাছে লাল, হলুদ, শাদা, দোর$! নানারকম ফুল ফোটে । 
মাদাম তের এ ফুল রাখতেন আমার বালিশের উপর-_কারণ বড় মিষ্টি গন্ধ এর । বাগানে 
বেড়াতে বেড়াতে গাছ থেকে এ ফুল তুলতেন তিনি । আমি যখন ফিরি এ ফুল ততক্ষণ 
আমার ঘরে চলে যায় । তিনি এ রহস্য কখনে। বলেন নি. আমার ঘরেও তিনি ঢুকতেন 


না | একবার একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই বলে, "তোমার ঘরে ফুল নেই £" আমি বলি, 


“হয়৷, আছে তো !" কিন্ত এ পৰ্যন্ত । অবশ্য এ থেকে আমি বুঝলাম কে আমার ঘরে পাঠাভ 


ফুল ৷ 


1য়ের সঙ্গে কথা 


প্রশ্পোভর 
বিশ্ুবজ্ধা ও বলতে স্বয়ং ভগবানকেই বোঝায়. আৰ ভগবান বলতে বোঝায় মূলতঃ এক 
তন 1 আনন্দ খেকে এবং আনন্দেৰ জনাই সার! বিশ্বের স্ুটি কিন্তু সেই 


আনন্দের অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকতে পারে যতক্ষণ যার সঙ্গে স্রটির পরিপূর্ণ মিল খাকে । 

শ্শীঅরবিন্দ এই মিলনকে বলেছেন এক ধরনের পারস্পরিক ভুক্তি বা দখলিকার । 
মূল দখলদার যিনি, অনাত যিনি মা, তিনি ও তার স্্টিকে দখল ক'নে আছেন, আবার সেই 
সঙ্গে তার স্ষ্টিও তাকে দখল করে আছে। এই হালো মিলনের মূল সূত্ৰ, আন এর খেকেই 
সকল আনন্দের উৎপত্তি । কিন্তু ওর মৰো ভেদ এসে গেলে যিনি স্ৰষ্টা তিনিও তাৰ স্ব 
তেমন দখল পান না, আর স্াই ও সেই শ্রঈার তেমন দখল পায় ন।, ফলে আগে যেখানে আনন্দ 
ছিল সেখানে তার বদলে এসে জোটে অভ্ঞানতা । আমি তাকে আভ্রানতাই বলছি, নির্ান 
ৰা জ্ঞানাভাব বলছি ন৷ এ হলো সেই মূলগত মিল ও মিলন সম্বন্ধে অভ্ঞানতা , যৃট। ও স্ষা্টর 
অভেদত্ব সপ্ৰদ্ধে অভ্ঞানতা, আর নিগ্রানের অবস্থা হলো এই মৌলিক অভ্ভানেরই এক পরিণাম 
এই অন্ঞানই হলো সকল দশের বুল । সৃষ্টি যখনই তার স্রষ্টার সঙ্গে সংস্পৰ্শ হাৰিয়ে ফেললে. 
তখন থেকেই অজ্ঞান সেখানে তার আধিপতা শুরু করে দিলে, আর তার ফলেই এসে পড়ল 
যত কিছু দূঃখ দুর্ভোগ । আজ পৰ্যন্ত জগতে ধিনিই আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ করেছেন, তিনিই 
আপন অভিজ্ঞতার হ্বারা এ-কখা জেনেছেন এবং বলেছেন যে, যে-ুহৃতে যৃষ্টার সঙ্গে মিলন 
ঘটে সেই মুহূর্ত থেকেই তার সমস্ত দুঃখ দুর্ভোগ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল । 

কেবল এক সম্প্রদায়ের সাধক এবং খঘিরা, আর বিশেষ ক'রে বৌদ্ধ মতের সাধকেরা 
অন্যভাবে দেখলেন যে স্ষ্টির মূল কোনো আনন্দ নয়, অথাৎ স্থির বা জগৎ বিকাশের 
ৰা সন্তৃতির হেতু আনন্দ নয়, স্য্টির মূল রহস্য হলে! কান্না । অতএব গোড়াকার নিলনের 
যে অবস্থাটি ফিরে পেলে মূল অভিব্যক্তি ও সহ্ভুতির উ২সে গিয়ে আমরা পৌছাতে পারবো 
আর সঙ্গে সঙ্গে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যানে, মে পথে তারা গেলেন না । তার বদলে 
তারা এই কৰা বললেন যে পথ এবং লক্ষ্য দুইই হলো জন্ম এবং অস্তিত্বের সৰৈব কামনাকে 
সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা, এবং সব-কিছুকে প্রত্যাখ্যান ক'রে এক অনন্তিত্বের অবস্থায় গিয়ে 
পৌছনে৷ ৷ তাই নিবাণই তাদের কাম্য ৷" 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বাঁকা বৰ্ধ-_১৭] 


এই ধরণের বিভাবন৷ কিন্তু খুবই ভ্রান্ত । এ সাধনাতে মুক্তির যে উপায় গলির 
সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যদিও আত্মোন্তির পক্ষে খুবই সহায়ক,__কিন্ত এ নিদিষ্ট 
ধারণাটি, যে কামনার দ্বারা জগতের স্থষ্টিকার্য বজায় রয়েছে বলে এর আগাগোড়া সব-কিছুই 
নন্দ, এমন মন্দে ভরা জগত থেকে যত শীঘ যেমন কৰেই হোক যুক্তি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া 
উচিত. এরই প্রভাব মানবজাতির ইতিহাসে সমস্ত অধ্যাত্্ জীবনকে খুবই বিকৃত ক'রে দিয়েছে! 
হয়তো তখনকার দিনের অবস্থায় এমন বিভাবনার প্রয়োজন ছিল, কারণ জগতের ইতিহাসে 
প্রতোক জিনিসেরই কিছু না কিছু সাখকতা রয়েছে : কিন্তু এখনকার দিনের পক্ষে এ নিয়ে 
আর কাজ চলবেনা । এখন এমন সময় এসেছে যখন ওকে অতিক্ৰম ক'রে আরে! উচচতর 
এবং আরে। মূলগত সতোর দিকে ফিরে চাইতে হবে, স্থষ্টর আনন্দ-উ২সের চুড়াস্তস্থলে গিয়ে 
আমাদের উঠতে হবে, দিব্য বিকাশ ও দিব্য মিলনেন্র মূলে গিয়ে পৌছাতে হবে। 

এই নতুন ধরণের যে দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়াসভঙ্গী, নতুন অর্থাৎ পাথিব জীবনেরই চরিতার্থ- 
তার পক্ষে যা নতুন, তাই এখন আগেকার কালের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতঙ্গীর বদলে প্রতিষ্ঠালাত 
করবে, আর নানুঘকে তা নিয়ে যাবে এক নবতর উপলব্ধির দিকে, সেই হবে অতিনানস 
উপলব্ধি । 

কেবল আনন্দ, বাটি দিব্য আনন্দই এনে দিতে পারে চূড়ান্ত বিজয়লাভ। কিন্তু অন্য- 
রকম আনন্দের সঙ্গে তার যেন গণ্ডগোল করা না হয়। আমি বলছি যা দিব্য আনন্দ তারই 
কথা, য৷ তোমাদের সাধারণ সুখ বা সন্তষ্টির একেবারে উল্টো ক্রিনিস। সেই আনন্দের 
কথা জানতে হলে এ সব জিনিসকে একেবারেই ছাড়তে হবে । তবেই মিলবে সেই আসল 
পরবানন্দ, যা আসতে পারে কেবল মূল আনন্দেরই বিকাশ থেকে । 

x বি ক 

প্রশ্ব : নতুন যে দিব্যশক্তি পৃথিবীতে এখন সক্ৰিয় হয়েছে, তা কি এখানকার ব্যক্তি- 

প্রচে?ার মাধ্যমেই কাল করবে, কিংবা তা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে নিজের জোরে কাজ করবে ? 


উত্তর : তাই নিয়ে বিরোধ কিসের ? শক্তি যখন কাজ করে তখন সে কোনো ব্যক্তি- 
প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না ক'রে আপনা থেকেই কাজ করে ; কিন্ত তার ক্ৰিয়াতে মানুঘের 
ব্যক্তিপ্রচেষ্টাও ওঠে জেগে, এবং শক্তিটি তখন তার সমুচিত সম্ব্যবহার করতে থাকে । এ 
কথা মনে করাই ভুল যে ব্যক্তিপ্রচেষ্টার কর্তা হলে৷ কোনে ব্যক্তি । তব্‌ যদি কেউ মনে 
করে যে বিশ্বশক্তির যা করবার থাকে তা সে নিজেই করুক, আমি কেন ওর মধ্যে মাথ৷ গলাতে 
যাই, আর এই অজুহাতে যদি সেখানে সে নিজের কোনো৷ সমর্থন দিতে না চায়, তাহ'লে 
তার সেই শক্তিটির সঙ্গে কোনো আনুকূল্য এবং যোগাযোগ রইল না। অথচ বিশ্বশক্তি 
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[ সংখ্য।--৩ মায়ের সঙ্গে কথ! 


এরূপ ভাবেই কাজ করে, সে আমাদের ব্যক্তিগ্রচেষ্টাকেই তার কাকে ছুড়ে দিতে চায়, সেই 
হয় তার এক অতি প্রয়োজনীয় অস্ত্ন্্ন্ধপ । বস্তত তোমাৰ যে বাক্তিপ্রচেষ্টা তার মধ্যে 
সেই শক্তিটিই এসে কা করছে. আসলে তা হলে। সেই শক্তিরই একটা ব্যক্তিগত ক্লপাস্তর 
মাত্ৰ । 

কিন্ত এই কথায় তোমার নধো হয়তে। দেখ! দেবে প্রাণগত অহবিকার যত প্রতিক্রিয়া 
“ওহে।, এমন কথা ! আলি খেটেখুটে যা কিছু করলাম তা নাকি আমার করা নর, আনার 
ইচছাতে কোনো কিছু হয় না. কোনো কাজটা আমার শক্তি করে না ! তাই যদি হয়, তাহ'লে 
আমি নিভে আর নাইবা এত কিছু চেষ্টা করতে গেলাম, এমনি চুপচাপ বসেই খাকি |" 
তার মানেটীা এই দাডাচেছ যে. "চেষ্টাৰ জন্য সুখ্যাতি যদি আবাল নিজের প্রাপা না হয়: 
তাহ'লে কেন আমি অত ক করতে যাবো ?'' এই প্রতিক্রিমাটি লোকের মনের ম্যে প্রায়ই 
হতে দেখা যায়, এটি নিভেদের ক্ষুক অহমকার অভিনান ছাড়া আর কিছুই নয় । 

ওর বদলে সতাকার প্রতিক্রিয়া যা হওয়া উচিত তা হলো, পরব আনন্দে সেই শক্তির 
সঙ্গে নিশে যথাসাধ্য আনুকূল্য করতে থাকা৷. সেই শক্তি যে খেলাটি খেলতে চাইছে তাতে 
আপন চেতনার সমস্ত উত্সাহ ও সমস্ত ইচছাশক্তিকে প্রয়োগ ক'বে সধান্তঃকরণে যোগদান 
করা । এই তাবে সেই শক্তির কমধারার অনুকূলে চলতে শুরু করলে তখনই তুমি বুঝতে 
পারবে যে তোমার কাজে উপর পেকে যথৰেই সমন পাচেছা, তোমার চেয়ে অনন্ত গুণে বৃহ 
কোনে শক্তি তোলাকে সেই কাজে প্রেরণ যোগাচেছ আর তার ক্ৰিয়া একেবারে বস্ৰন্ৰাহ্থ, 
সে তোমাকে বাবহার করছে এক দামী যন্ত্রের মত, সেই তোমাকে প্রয়োজনবত ক্ষমতাও 
দিচেছ, আর তার সঙ্গে প্রয়োজনমত আশ্রয় দিয়েও তোমাকে রক্ষা করছে। তুষি স্পছুই 
বুঝতে পারবে যে তোমার সমস্ত কাল্র গুলি তাই নিরাপদে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তোমার ভুল 
ভ্রান্তি আর কিছুই হচেছ না, কারণ তোমার মধ্যে তখন যা কাজ করছে সে হলো এক চূড়ান্ত 
প্রজ্ঞা তাই, যা কিছুই তুষি করতে যাবে সনস্তই সফল হতে থাকবে উত্তম কৃতকার্যতার 
সঙ্গে পরম আনন্দের সঙ্গে । 

এই হো সত্য কৰ্মপদ্ধতি ; তুমি এতে জানতে পারবে যে তুমি যেটি ইচ্ছা করছ 
তা প্রকৃতপক্ষে তোমার মতে৷ একজন ক্ষুদ্ৰ আণুবীক্ষণিক ব্যক্তির ক্ষদ্র ইচ্ছা নগ্ন, তা হলে। 
এক অনন্ত বিশুশক্তির ইচচ্চা, সেই ইচছাই কাজ করছে তোমার মধ্যে এসে । এতে তোমার 
ইচছাটির দাষ সহগ্বগুণ বেড়ে যাবে কারণ যে শক্তি তোমাকে অমন ইচছা করাচেছ তা হলো 
মূল সত্যেরই শক্তি । 


শ্রীমরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বর্ষ--১৭ ] 


পরশ নিজের মধ্যে কোনে! বিপরীত রকমের মন্দক্রিয়া হতে পাকলে কেমন ক'রে 
তাকে তাড়ানো যায়? 


উত্তৰ আশে চেতন হাতে শেখো. উত্তলোতর আারে। সচেতন হতে খাকে। | লক্ষ্য রেখে 
দেখ যে কেমন ক'রে সেই মন্দ ক্রিয়া হচেছ, বিপদটি আসছে ঠিক কোন দিক খেকে, জার 
তাৰ আসার পের মাঝখানে এমন ভাবে ঘাটি আগলে দাড়াও যাতে সে কোনোমতে তার গন্তব্য 
পর্যন্ত পৌছতে না পারে। নিজের কোনো দোঘকে যদি শোধরাতে চাও, কিংবা কোনে৷ 
মন্দ জিনিসের আক্ৰমণকে যদি ঠেকাতে চাও, তাহ'লে তার একটিমাত্র উপায় আছে সব 
সচেতন ভাবে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে থাকা৷ ৷ 

প্রথম কথা, তোমার নিজের গন্ভবা বা চরম লক্ষ্য কোণায় মোট আগে সুস্পটভাবে 
জেনে রাখা দরকার । কিন্তু সে কথা জানতে মনেৰ উপর নির্ভর করবে না. কারণ তুমি নিজেই 
দেখতে পাবে যে মন তোমার চঞ্চল, তার বক্তব্য অনবরতই বদলাচেন্ছ । যেমনি তুমি একটা 
কিছু স্থিব কনে বসবে. অমনি দেখবে যে মনটি তার বিরুদ্ধে কতরকম যুক্তি এনে হাজির 
কৰছে, তোমার মৰো কত কিছু সন্দেহ জাগিয়ে. তুলছে ; আর তুমি তখন দোটানায় পড়ে 
ক্রমাগতই ইতস্তত কৰতে খাকবে, শেদ পর্যন্ত কোনে। মীমাংসায় গিয়ে পৌঁছতে পারবে না । 
অতএব উচিত হলে! প্রথম খেকেই নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা যে কা তুমি চাও কিন্তু 
মন দিয়ে ভানা নয়, গভীরতম ধ্যান দিয়ে জ্রানা, পূর্ণ চেতনার ইচছাশক্তির সঙ্গে আপন আম্পৃহা 
দিয়ে জ্ঞান৷ ৷ এইট আসলে খুবই দরকারী কথা ৷ 

অতঃপর বীরে ধীরে ক্ৰমশ আপন পর্যবেক্ষণের দ্বারা, নিত্যকার আপন সঙ্গাগ অন্বে- 
ঘণের দ্বারা তুমি এমন একটি পপ আবিকার করে নেবে যা নিতান্তই তোমার নিজস্ব, অর্থাৎ 
যা কেবল তোমার নিজের বেলাতেই ঠিক খাপ খেয়ে যায় । প্রতত্যাকেই আপন আপন পদ্ধতি 
বেছে নেবে. আর যতই তাকে তুমি বাস্তবের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবে ততই তা তোমার কাছে 
আরো বেশি বিশিষ্ট ও স্বনিদি? হয়ে উঠবে ভার কোনো একটি দূর্বল অংশকে যেমনি শুধরে 
নিতে থাকবে অমনি আরো একটি নতুন কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকবে । কিছুকাল এই 
ভাবেই তুমি বেশ অগ্রসর হয়ে যেতে পারবে । 

তার পর কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখবে যে তোমার সামনে এসে পড়েছে এক বিরাট বাবা, 
তাকে কোনোমতেই অতিক্ৰম কর! যাচেছ না । তখন তুমি হতাশ হয়ে ভাবতে শুরু করবে 
যে, এ পৰ্যন্ত যা-কিছুই ক'রে এসেছিলে সবই বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল । কিন্তু বাস্তবিক তা কিছুই 
নয় ; যখনই অমন.এক দুর্ভেদ্য দেয়াল দেখবে সামনে, তখনই জানবে যে এবার নতুন কিছু 
আসছে । তুমি বরং আনো জোর ক'রে দুর্দননীয় অধ্যবসায় ও একাগ্রতা নিয়ে তোমার নিজের 


[ সংখ্য৷---৩ মায়ের সঙ্গে কথ! 


পদ্ধ৷ অনুসরণ করবে. তাতেই একসনয় দেখবে যে সেই দেয়ালটি পার হয়ে ভুমি ওপারে চলে 
গেছ ৷ আর তার পরে তুমি তখন এক নতুনতর চেতনা পাবে, নতুনতর শক্তি পাবে, নতুন 
রকমের রাস্তা দেখতে পাবে যাকে অনুসরণ ক'রে আরো বেশি অগ্রসর হতে পারবে । 

এমনি বারেবারেই হাতে থাকবে, আর এইভাবে চলতে চলতে কিছুকাল পরে 
ওটি তোনার অভ্যাসে দাড়িয়ে যাবে । তখন আর কোনে কিছুতেই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে 
দেবে না, প্রত্যিক বারেই তোনার একাগ্রতা ও আম্পৃহার মাত্ৰ৷ আরো বেড়ে যেতে পাকবে : 
আর নতুন যে সাহায্য তখন আসবে তাকে তুমি আম্মার সঙ্গে গ্রহণ করবে. আগেকার যে 
পশ্থায় চলছিলে তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে আরো উতকৃষ্টতর পস্থা আবিবার করবে । 

ধাপের পর ধাপ এইভাবে তুষি এগিয়ে চলবে ৷ কিন্ত প্রতি ধাপেই খুব ননোযোগেোর 
সঙ্গে উপলব্ধি করা চাই যে সেই অবস্থাটিল মধ্যে পেকে তুনি কি পেলে আর কি শিখলে । 
পুতি ধাপের সেই সব আভান্তরীণ উন্নতিকে যদি বাস্তবের ক্ষেত্রেও না বাবহার করো, তাহ'লে 
কিছুকাল পরে এমন সময় আসবে যখন তোমার আর এগিয়ে চলা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে 
তোমার যে বাহ্য সন্তাটি অপবিবতিত অবস্থাতে রয়ে গেছে সেই তোমাকে তখন শিকল দিবে 
আটকে রাখবে, এগোতে না দিয়ে সে তোমাকে পিছনের দিকে টানতে থাকবে । 

তাহ'লে এই হলো এক মস্ত জরুরী কথা যতটুকু যখন জানলে তাকেই কাজে লাগাও, 
আর এই ভাবে চললে শেষ পর্যন্ত তোমার নিশ্চিত সাফল্য নিলবে | বাধা বিপত্তি গুলে। 
আর মন্দ ভিনিসগুলো৷ পুনঃ পুনঃ আসতেই খাকবে। কেবল যখন শেঘ লক্ষাস্থলে পৌ চে 
গেছ তখনই সব কিছু বিপত্তি এককালে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাবে। 


প্রশ্ন : জীবনে অনেক রকমের ছোটোখাটো। ক্রিনিসও তে৷ রয়েছে, যেবন কোনো 
একটা কাজ কিংবা খেল।--সেগুলির বেলাতেও কত বাধাবিপত্তি এসে জোটে__তাতে 
কি তারও গুরুত্বমূল্য বেড়ে যায়? তাতে কোনরকম বোঝাবে যে, বাধা পেলে আমাদের 
সেদিক দিয়ে আর চেষ্টা না করাই ভালে।. অথবা বোঝাবে যে বাধ! সব্বে ও আরো বেশি অধ্য- 
বসায়ের সঙ্গে সেই চেষ্টা করতে থাক। দরকার, যেহেতু ওর দ্বারাই আমাদের অগ্রগতি ও 
সাফল্যের স্রযোগ দেওয়া হচেছ? 


উত্তর : যদি তুমি যোগের পদ্ধতিতে চলো, তাহ'লে কোনো একটি কান্ত শুরু করার 
আগে তোমাকে তেবে দেখতে হবে যে তোমার মধ্যে যে প্রেরণা আসছে তা খাটি জিনিস 
কিনা, অর্থাৎ উপর থেকে তা আসছে কিনা, অথবা কোনে বাহ্য ঘটনার প্রতিক্রিয়াতে তোমার 
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নিজেরই প্রাণের বা মনেৰ মৰো সেই কৌোকটা আসছে । এটুকু জান) খুবই দরকার, তীক্ষ 
দৃষ্টি নিয়ে পরিপূর্ণ চেতনার সঙ্গে এটি তোমার ভালো ক'রে বোঝা চাই । 

কিন্ত আগের খেকে এত কিছু না ভেবে লোকে অনেক কাক্তই ক'রে খাকে ; ঘটনাচক্র 
যখন যেমন এসে পড়ে তারই অনুগামী হয়ে অনেক সময় চলতে হয় । এসনি যে সব কাজ 
দৈনন্দিন জীবনে মানুদ প্রায়ই ক'রে থাকে, তার নিজস্ব কোনে! গুরুত্ব নেই । কিন্তু যেষন 
ধরনের মনোভাব নিয়ে সেগুলি তুমি ক'রে যাচেছা তাৰই যত কিছু গুরুত্ব । একটা কিছু 
কাজ যখন সামলে তোমার এসে পড়ল তখন বাধ্য হয়ে সেটি তোমাকে করতেই হলো, 
বাহ্য জীবনে বাস করতে হলে এমন অনেক কিছুই করবার দল্নকার হয় : যদি সে কাজেৰ 
ফলাফল তোমার জীবনের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে তাহ'লে তার একটা বিশেষ 
গুরুত্ব থাকে বৈকি : যেমন মনে করো বিবাহ করা, কিংবা এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গাতে 
বসবাস করা, কিংবা কোনো একটা নিদি? পেশা অবলদ্বন করা । এই সব ব্যাপারকে 
লোকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করে, আৰ কতক পৰিমাণে সে কথা ঠিকই | কিন্ত যোগের 
দট্টিতঙ্গীতে এ কাজগুলির নিজস্ব গুরুহের চেয়ে সেই কাজ সম্পর্কে তোমার ভিতরকার 
মনোভাবের প্ুৰুত্বটাই অনেক বেশি । তা ভাড়া দৈনন্দিন ভীবনে অন্য যে সব ছোটোখাট 
কাজ নিতাই কলা হয় তার গুৰুত্ব প্রায় কিছুই নেই, এ জ্ঞান৷ কথা । 

তবে এমন অনেক শূতৰূতে প্রকৃতির মানুঘ থাকে যারা সব-কিছুতে কেবল সমস্যারই 
স্ুষ্ট করে অথচ মীমাংসায় কোনোমতে আসতে পারে না, সেগুলিকে আরো উৎকট রকমে 
জাল ক'রে তোলে । এক ধিওসফিই তরুণী সাধিকার কথা৷ আমি জানি, তিনি একদিন 
আমাকে ভিড্ঞামা করেছিলেন ““আনরা তো এইরকমই শিক্ষা পেয়েছি যে যা-কিছুই আনর। 
করতে যাবে! তার মৰো ভগবানের ইচ্ছার প্রেরণা রয়েছে কিনা তা দেখা দরকার : কিন্তু মনে 
করো. সকালে উঠে যখন প্রাতরাশ খেতে বসেছি. তখন কফির পেয়ালাতে দুই চামচ চিনি 
দেবো না তিন চামচ দেবো, কোনটা ভগবান ঠিক পছন্প করছেন, মে কথা আমি কেমন ক'রে 
জানবে! ?1’ মহা যুশকিলের কথা ; আমি অনেক কে তাকে বোঝাই যে কয়" চামচ চিনি 
দিতে হবে তার বিচারটাই এখানে বড়ো কথা৷ নয়, ভুমি কেমন মনোভাব নিয়ে সেই কফি 
পান করবে, কেমন চেতনার সঙ্গে খাদাগুলি খেতে বসেছ, তাই হলো বড়ো কথা । 

প্রতি মুহূর্তে যে-সব ছোটোখাটো। জিনিস তোলরা ক'রে থাকো তাও অনেকটা এই 
রকনেরই ব্যাপার । কিন্তু ভগবত্চেতলা আমাদের যানুঘের মতো ধারায় কাজ করে না, 
কফির পেয়ালাতে কয় চামচ চিনি দেওয়া দরকার তাই নিয়ে সে মাথা ঘামায় লা । সে চায় 
যাতে ক্ৰমশ তোমার মধ্যে সত্য ও সঠিক মলোভাবটি জেগে ওঠে, যাতে তোমার মধ্যে নমনায়তা 
ও আয়দানের ভাবাট এসে পড়ে, যাতে তোমার আম্পুহা ও সদিচছ৷ বাড়তে থাকে, ক্রলো- 
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নতি দিকে যাতে চেষ্টা লাগে । প্রতি বুহাতের ছোটোবাট ব্যাপারে কোনটি করবে আর 
কোনটি না-করবে সে বিচারের অপেক্ষা এগুলোই হলো আসল কণা । 

প্রতিটি কাজ করবার আগে বুঝে দেখতে চেষ্টা করবে যে সমুচিত জিনিস কি হবে ; 
কিন্ত তোলার মনের বিচার বা মনের সমস্যা ধরে সে কথা বোঝা। যাবে না । কেবল ভিতরে 
যখন এমন এক আভ্যন্তরীণ বোধ ও সঙ্গতির চেতনা এনে ফেলতে পারবে যাতে আপনা 
থেকে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট ও নির্ভুল ক্রিয়াটি সহজ্রে বরে নিতে পারবে, তখন তাই হবে খাটি 
জিনিস। 

সেই আদশ ননোভাবাটি আসবে সবগ্রতার দিক দিয়ে, আর ভার কাজও হবে স্বতঃস্ফূর্ত, 
যেন বাইরের কোনো কাধ-কারণ অনুযায়ী তা হচেছ না, হচ্ছে আর একটা কিছু স্বতম্ব রকমের 
নির্দেশ অনুযায়ী । অবশ্য সেই আদর্শ অবস্থাটি লাভ করবার জন্য তোমায় ব্বীতিমত আস্পুহা। 
করতে হবে, কিন্ত সে আস্পৃহা যে একেবারেই সফল হবে এমন কথা নয় ; তার জন্য যথেষ্ট 
সময়ের দরকার । যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত সময়টি না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত 
সতর্কতার সঙ্গে চেষ্টায় লেগে থাকা চাই যাতে সমুচিত মনোভাবটি এসে যায় আর যাতে সত্য 
প্ৰেরবণাটি তুমি পেতে পারো । নতুবা ব্যায়ামের একটা কসরত তুমি করবে কি না, কোনো 
একটা বিভাগের শিক্ষা তুলি গ্রহণ করবে কি না, তাই নিয়ে বিচার করতে যাওয়াই খুব দরকারী 
কথা নয় । আমল দরকারী কণা হলো অদম্য আম্পৃহী নিয়ে আপন অগ্রণাতি বজায় রাখা, 
ক্রমোণুতির দিকে জীবন্ত ইচডাকে জাগিয়ে রাখা । 

সাধারণ নিয়ন হলো এই যে, তোমার অভিভ্ঞতাকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে যে কাই 
ভুমি করতে শুরু করে৷ তা হাজার বাধাবিপন্তি এলেও অটুট অধ্যবসায় নিয়ে শেঘ পর্মন্ত ক'রে 
যাওয়া চাই, যদি নিতান্ত এমন কিছু অপরিহার্য বিহ না এসে পড়ে যাতে স্পষ্টই বোঝা যায় 
যে সে-কাভ তোমার পক্ষে করা আর সম্ভব নয় । কিন্তু অতট৷ পৰ্যন্ত বিহু খুব কমই হয় । 
সাধারণত সকল কাজই আপন আপন ধারা অনুসরণ ক'রে চলে, তার পর যখন সে কাজৰ শেঘ 
হয়ে যায়- _সনমাপ্তির দ্বারাই হোক বা কাম্য পরিণতির দ্বারাই হোক- তখন বুঝতে পারা যায় 
যে বাধাবিপন্ডিগুলি কেন এসেছিল । বাধাই হোক. বা বেগ্ুণাই হোক, বা আনুক্ল্যই 
হোক, এগুলিকে কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত মনে ক'রে ভুমি চলবে না, কারণ তার বিভিন্ন 
অবস্থাতে বিভিন্ন রকমের তাৎপৰ্য থাকতে পারে যা তুমি জানো না, সেই সব বাইরের ঘটনার 
প্রতিকূলতার অজুহাতে তোমার আরব কাজাটিৰ ভালোমন্দ বিচার করতে কখনই যাবে ন. 1 

যে কাঙ্জে তুনি খুব একাগ্রতার সঙ্গে যনঃসংযোগ ক'রে লেগে গেছ, তার ভালমন্দ 
মূলা সম্বন্ধে বোঝবার মতো কিছু আভাস হয়তে৷ কোনে! আত্যন্তরীণ ইঙ্গিতের সাহায্যে তুমি 
পেতে পারে৷ । যদি সম্পূর্ণ সদিচছা নিয়ে সে কাজাট শুরু ক'রে থাকে৷, অর্থাৎ তোমার চেতন 


জ্রীমরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বব--১৭] 


সন্ভ।র সম অংশ দিয়ে যবে? ব্ৰকাত্তথিকত র সঙ্গে ফোট যখাসাধা ভালোভাবে সম্পন্ন করবার 
উদ্দেশ্যে ভালে। মন নিযে তাতে লেগে থাকে৷, কিন্তু কোনো কাৰণে যদি তা তোম।র পক্ষে 
অনতিপ্রেত জিনিস হয়, -তাহ লে তখনই তোমার ন/তির ভিতরকার স্নয়কেন্ৰে এক রকমের 
অহেতুক অস্বস্তি বোৰ হতে থাকবে,__যদিও তা প্রবল হয়ে উঠবে ন।, কিংব। হঠাত অস্বা- 
ত।বিক রকমে ও তা দেখা দেবে ন।, কিন্ত একটু লক্ষ্য রাখলেই সে জিনিস তুমি টেরে পেয়ে 
যাবে, মনে হবে তা যেন একটা বিনুখতার মতো, একটা নিরুখসাহের মতো । এমন কি 
মনে হতে পারে যে ভিতর থেকে তেম্নন কোনে। সহযোগিতার সাড়া মিলছে না ; কিন্তু তা 
এ পধস্ত, তার মধ্যে কোনে। জোর নেই, কোনো জিদ্‌ নেই, কোনে। স্পই প্রতিকূলতা নেই, 
কোনে। বাখার টহুটনানি ও নেই ; সামান্যই খানিক অস্বস্তি হতে থাক। নাত্ৰ । যদি এ তাব- 
টিকে তুমি অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দাও, তাহ'লে তোমার ভুল কাজটি অগ্রসর হতে থাকার 
সঙ্গে ওটি ও যে বেড়ে চলবে তা নয়, বরং ক্রমে ক্রমে ত্র ভাবটি অদৃশ্য হয়ে যাবে, এ অস্বস্তির 
চেতনা তখন চাপা পড়ে যাবে । এ সামানা একটু ইক্ষিতকে অভ্রান্ত নিৰ্দেশ মনে কর! চলে 
না. কারণ ওকে তাচিহুল্য করলেই ওটি আপনা খেকে মিলিয়ে যায়! কিন্তু ওটিকে 
যদি কিছু ওক্ৰত্বপূৰ্ণ বলে অন্তর দিয়ে গ্ৰহণ করো. তাহ লে এ সামান্য এক ইঙ্গিতই তোমার 
পক্ষে এক বহুমুল/ নির্দেশের স্বরূপ কাজ করবে । 

আর যদি এক্সপ কোনে। অস্বস্তির লক্ষণ তোমার মৰো ন। আসে, তাহলে যে কাজটি 
ভুমি আর্ত করেছ তা নিবিবাদে শেষ পর্যন্তই তোমার ক'রে যাওয়! উচিত, তাতে অন্তত এ 
বিষয়ে তোমার অভিগ্তাটি ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পরবে । কেবল আগে যে কখ। বলেছি 
তাই আবার বলছি. যদি সেই কাজটি সম্পর্কে তুমি অপরিহার্য রক-মর কিছু বিপরীত নির্দেশ 
পাও, যাতে স্পটই বোঝ যায় যে সেই ক।লটি করা তোবার পক্ষে কোনে:লতে উচিত হচ্ছে 
ন।, তাহলে তৰন সে কথ্য হবে স্বতন্ৰ । 


{| তম 
প্রশ্ন : যে জিনিস আমার পা ওয়া খুব দরকার তা ভগবানের কাছ থেকে পাবার উপায় কি? 


উত্তর তোলার এ দরকার কথাটির অর্থ কি হবে? হয়তো। ভগবানকে আহবান ক'রে তুমি 
বললে ''আমার এমন আম্মায় বঞ্চুর দরকার, এমন ভালোবাসা পাওয়া দরকার, অন স্ঞান- 
জ্যোতি পাওয়া দরকার, অমন সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার !'' যাই ভুমি বলে৷, তা কি 
তে.মার সত্যিকার দরক।র ? ন। তেমনি তোলার মনের একটা ধারণা, একট কামন।, তোমার 
অভ্ঞান মনের ক্ৰিয়াতে তাই বলছ সে সংক্কে নিজে তুনি কিছুই জানো লনা । 

শুধু তাই নয়, সত্যই দরকার কিনা তা নিজে কখনে। পরীক্ষা করেও দেখনি ৷ এমনিই 


[ সংখ্যা-_৩ মায়ের সঙ্গে কথা 


তোমার মলে একাী বিশ্বাস হচে যে অনুক ভিনিসটা আনার পাওয়া দরকার, তাই সেটি পাৰাৰ 
ইচ্ছা জাগছে, তাই তুমি বল যে ভগবান আমার এই ইচচাটিকে পূরণ ক’ৰে দিম পা 
অধিকাংশ স্থলে হয়তো ভগবানের কাছে তার জন্য কোনো প্রাঞ্নাও জানা ওনি__-অখচ 
তুমি চাইছ যে তোমার আশেপাশের পরিস্থিতির ভিতর পেকে কোনো বাহা বিপৰ্যয় এনে ফেলে 
তগবান তোমার সেই চাহিদাটিকে মিটিয়ে দিন | 

তার পরে আরো এখানে প্রশ্ন রয়েছে, যে ভগবানের কাছে তুমি চাইছ, তার সঙ্গে 
আজ পর্ধস্ত নিজের কোনে। কি একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছ ? তার সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ কি 
কখনো ? বাস্তবিক অকপট মনোভাব নিয়ে তার দিকে একবারও কি ফিরে ও কখনে। চেয়েছ ? 
কোনোটাই তুমি করোনি । 

অথচ তোমার যা ভূমিকা ছিল তাই তুষি উটে দিতে চাইছ | কথা ছিল যে ভগবানের 
যা ইচছা হবে তাই তুমি এখানে মেনে চলবে, কিন্তু তার বদলে তুমি চাইছ যে তোমার যা ইচছা 
হবে ভগবান তাই যেনে চলুন । সেই কারণেই তাকে তুমি বলতে পারছ, “আমার অমূক 
জিনিসটা দরকার" । তিনি তাই দেওয়া দরকার মনে করছেন কিনা, সে বিয়ে একবার ও 
কিছু জানতে চাও না ; কেবল নিজের দিকে খেকেই বলছ, '“আমার ওটি দরকার অতএব 
আমার ওটি পাওয়াই চাই, আমার তা পাবার অধিকার রয়েছে, ভগবানের এখন উচিত হচ্ছে 
কোনোগতিকে ওটি আমাকে পাইয়ে দেওয়া, তাই যদি না পারলেন তাহ'লে আর তিনি 
ভগবান হলেন কেমন ক'রে!" 

কিন্ত যেহেতু তিনি ভগবান, সেই হেতু অন্তত তোমার চেয়ে তিনি একটু বেশির 
বোঝেন, তোমার পক্ষে যথাখই কতটা কি দরকার সে কথা৷ তোমা অপেক্ষা তিনি ভালো করেই 
জানেন। সেইরকম জিনিসই তোমাকে তিনি পাইয়ে দিচেছন ও দেবেন । 

তবুও যদি তোলার ইচ্ছাকে জোর ক'রে তীর স্কন্ধে চাপাতে খাকো, তাহ'লে হয়তো 
তোমার ভুল দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি সে ইচছাও পূরণ ক'রে দিতে পারেন, যাতে তুমি 
নিজের থেকেই বুঝতে পারে৷ যে সতা প্রায়োজনের দিক থেকে সে জিনিস বাস্তবিক 
আর অমনি তোমার নতুন রকম নালিশ শুরু হবে : "হায় হায়, ভগবান, আমাকে এমন দু:খটা। 
দিলে কেন ?” তখন তুমি একদম ভুলে বলে থাকবে যে এর জিনিশ তুমি নিজেই চেয়েছিলে । 
আবার ভগবান যদি তোমার সেই কামনাটি পূরণ না করেন, তাতেও দোঘ হবে, তখন তুমি 
এই বলে নালিশ করতে থাকবে : “এ কি অবিচার, যা আমি এত করে চাইছি, যা আমার 
নিতান্তই দরকার, তা কেনই বা আমি পাবো না?” কাজেই ভগবান যা-কিছুই করুন, 
নালিশ তোমার ঘুচবে না. সব-কিছুতেই নালিশ চলতে থাকবে । 


শ্ীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক! বর্ব_-১৭] 


কিন্তু এ ধরণেব চনকারেব ভিনিস চাওয়ার বদলে যদি এই একাশ্ত আম্পৃহা নিয়ে থাকো 
যে, আগে আপন সন্তাব যা সত্য বস্তু এবং যা সত্য প্রয়োজন তাই তুমি খুজতে বের করবে, 
যা সকল ডিনিগেব মূল, যা সবোন্তম মীমাংস।. যা সকল প্রশের উত্তর, যা সকল সমস্যার 
সমাধান, তাই তোমার চাই যদি সেই চূড়ান্ত আস্পৃহার পূরণের জন্য তোমার মনে অকপট 
ও তীর ব্যাকুলতা জাগে, তাহ'লে আর তুমি ভগবানের কাছে অমন শ্ৰাথন৷ জানাতে যাবে না 
"আমাকে এটা দাও কিংবা ওটা,দাও, আমার এই দরকার কিংবা তাই দরকার |” অমন 
বলার বদলে তখন তুমি বলতে শুরু করবে "আমার জনা যা দরকার বুঝবে তাই তুমি 
কৰে৷, আমার সন্তার যেখানে সত্য পরিণতি সেই দিকে আমাকে নিয়ে যাও তোমার অসীম 
প্রজ্ঞাতে যা দরকার মনে হবে তাই আমাকে দিও |" 

এমন অবস্থায় তুষি নিশ্চিত জানবে যে কোনো ভুলই তোমার হতে পারবে ন।, এমন 
কিছুই তোমাকে পেতে হবে না যাতে বাস্তবিক তোমাৰ অনিষ্ট হয়। 

সতোর দিকে এগিয়ে যেতে তুমি আরে। এক উপায় গ্রহণ করতে পারে৷, কিন্তু তাতে 
পূর্ণ আত্মত্যাগ ও পূর্ণ আত্মদান খাক। চাই, সুতরাং এখানে সে কথা বলছি না। কিন্তু যে 
নির্ভরতার সব্বন্ধে এই মাত্র বললাম তাতেও যথেষ্ট কাল হবে. ভগবানকে "দাও দাও" বলার 
চেয়ে ও সেই মনোভাব পোঘণ করার চেয়ে তাতে অনেক বেশি ভালো ফল হবে। 

কারণ খুব কন লোকেই জানে যে তার সত্যিকার প্রয়োজন কী । এ কথার প্রমাণ এই 
যে তারা বরাবরই চায় যে তাদের কাননার পূরণ হোক. সেই চেষ্টাই তারা সর্বদা করতে থাকে, 
আর যেমনি সেই কামনাটি বিটে যায় অমনি আর এক নতুন কামনা নিয়ে পড়ে । 

যখন তুনি অনেক কিছুই চাইবে, অনেক কিছুই ভুল করবে. অল্পবিস্তর অনেক কষ্ট 
ভোগ করবে, অনেক বাখত৷ সহা করবে. তার পরে কোনো সময়ে কিছু ভ্ঞানলাভ করতে 
আরম্ভ ক'রে তোমার মনে অনুসন্ধান জাগবে যে এই অভ্গনপ্রসূত কামনা ও নিত্য চাহিদার 
বেড়াজাল ভেদ ক'রে ওর বাইরে বেরিয়ে পড়বার কোনে। রাস্তা আছে কিনা । 

তখন সেই হবে তোমার পক্ষে এক পরম মুহূর্ত, যখন তুমি ভগবানের দিকে দুহাত 
বাড়িয়ে অকপট চিন্তে বলতে পারবে ''এই নাও আমাকে, আমার সব-কিছুকে, আমার পক্ষে 
সতাকার যে পথ সেই দিকেই আমাকে নিয়ে চলো |" 

Led x x 

প্রশ্ব খ্বীত্রবিন্দ তাৰ "Thoughts and Glimpses'’ ( চিস্তাকণা দৃষ্টি-নিষেষ ) 
বইখানিতে লিখেছেন--.''আমাদের সত্তার প্রত্যেক বেদন৷ ও নির্যাতনের যধ্যে এক তীব্‌ 
আনপ্দের শিখা রহসে।র বতে৷ লুকিয়ে থাকে, তার তুলনায় আমাদের শ্রেষ্ঠ রকমের পাথিব 
সুখগুলিকে মনে হবে বিট্মিটে জোনাকিবিন্দুর মতো । 
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[ সংখ্যা---৩ মায়ের সঙ্গে কথা 
উত্তর আগে তেবে দেখ বারা “বদনা কোন বহুসোৰ পারেগিয়ে পৌছতে চায় ? 
ভাসা ভাসা ব্লকমের অপন্রিণভ বৃদ্ধিতে মনে হতে পারে যে আত্মাই বঝি চাইছে এ 

জিনিসকে । কিন্ত তা ঠিক কণা নয়। আম্মার প্রকৃতিই হলো চির-আনল্পনয়. তার সে 

আনন্দ নিরবকাশ, নিরবগ্রহ, নিতা হরে ওতপ্রোত। 

কিন্ত একথা ঠিকই যে ভুনি যদি ভগবং-কৃপাতে অটুট আস্বা নিয়ে ধৈধ বীর ও সাহসি- 
কতার সঙ্গে ব্যণ৷ বেদনার সন্মুখীন হও. যদি তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালানোর বদলে আস্পৃহা 
নিয়ে স্বেচ্ছায় তার নিধাতনের মধ্যে প্রবেশ কনো, আর জ্যোতিষ সত্যের তীরে উপনীত 
হবার মন নিয়ে আগাগোড়া তাকে প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত অকুতোভয়ে অনুসরণ করতে 
থাকো।-_যে সত্য তার অপরিবর্তনীয় আনন্দস্বরূপ নিয়ে সব কিছুরই কেন্দ্ৰে অবস্থান করছে 
তার কাছে গিয়ে পৌছতে চাও-_তাহলে আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে স্তথ বা স্বাচছন্পোন্র 
চেয়ে সেই বেদনাই হবে সেখানে গিয়ে পৌছবার পক্ষে অনেক যোজা ও সহজ রাস্তার দর । 

সুখের তরফ নিয়ে কোনো-কিছু বলতেই চাই না কারণ সুখ এই স্রদিবা ও সত্যিকার 
আনন্দের দিক থেকে সবদাই মূখ ফিরিয়ে ঘুরে দাড়ায় । সুখ হলো আমাদের পথ ভুলিয়ে 
বিপথগামী করার জন্য এক রকমের ছেলেডভুলোনো ভাণ মাত্ৰ, ওতে আমাদের লক্ষাব্ৰষ্ট 
করবেই, তাই তাড়াতাড়ি যদি সত্যের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে চাও তাহ'লে স্রখকে কবনই 
তোমার কাম্য বলে নে করবে না । সুখ আমাদের হালকা ক’ৰে দেয়, আমাদের প্রবন্দিত 
ক'রে রাখে, কেবলই ভুল পথে টেনে নিয়ে যায় । কিন্ত বেদন। গভীরতর সত্যের দিকে 
আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে, নিবিড়তন্রভাবে একার হতে আমাদের বাধ্য করে, আমাদের 
সহিষ্ণুতা বাড়িয়ে দেয়, তাইতে যে জিনিস আমাদেৰ পিছু করছে তার ও সম্মূৰীন হতে অনায়াসে 
পারা যায় । তুমি যদি শক্ত হয়ে থাকে৷ তা হলে বেদনার ভিতর দিয়েই তোমার শক্তিকে সহজে 
ফিরে পাবে । আর ওর ভিতর দিয়ে তোমার মূল বিশ্বাসকে ও ফিরে পাবে, যে বিশ্বাসের 
দ্বারা তুমি আপনা থেকেই জানবে যে বেদনার পরপারে এবং তার উপরেও একটা কিছু আছে। 

সুখ পেতে চাইলে তার দ্বারা নিজেকে তুমি এলোমেলো বিক্ষিপ্ত করে ফেলবে, ছেঁড়া 
জিনিসই তুমি ভুলে বসে খাকবে- ভুলে যাবে যে এক বহাসনস্যা তোলার সমাধান করবার 
রয়েছে, একট! কিছু বুজে পাবার বাকি রয়েছে । এখানে তুমি জন্মেছ এবং বেঁচে রয়ে 
কেবল অনর্ক খানিকটা সময় কাটিয়ে যাবার জনা নয়, কোনো-কিছু শিক্ষা না নিয়ে বা 
কোনে। কিছু না ক'রে এমনি শুধু শুধু চলে যাবার জন্য নয় ; সুখ নিয়েই যদি থাকে৷ তাহ'লে 
তোমার সমস্ত সময়টাই নট করা হলো, যে সুযোগটি এখানে পেয়েছিলে তাও তুমি নষ্ট করলে । 
অস্তিত্বের এই সুযোগ পাওয়া অসাধারণ কিছু না হলেও তা বহুমূলা জিনিস, এই অস্তিত্বের 
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অবশ্থাটিকে তুমি পেয়েছ যাতে এর মৰো থেকেই কিছু উন্নতি ক'রে নিতে পারে৷ । শাশ্বত 
কালের মৰো এইটুকুই তোমার বিশেছ মুহূর্ত, এরই মৰো তোলাকে জীবনের রহস্য আবিকার 
ক'রে নিতে হবে, অস্তিত্বের আসল কারণাটি তোমাকে জেনে নিতে হবে । গভীরতর সত্যের 
দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাবার যে সম্ভাবনা তোমার নিলেছিল, সুখের মৰো ভূলে থাকলে সেটুক 
তোমার নই হয়ে যাবে, মূল রহস্যের যে আবিকারের স্বারা তুমি দিব্য জীবনের শাশ্বত আন ন্দর 
পরিচয় লাভ করতে পারতে সে আবিকারটি আর হতে পারবে না। 

তাই বলে দহখকই ও বেদনাকে ইচছাপূর্বক টেনে আনা, সেও একরকম অস্বাভাবিক 
ও অন্বাস্বাকর ভিনিস, অমন বিকৃত মনোভাব থাক নিশ্চয়ই উচিত নয়, সে-কখা। আমি 
তোমাদের অনেকবার বলেছি । কিন্তু আপনা থেকে কোনে! বেদনার অবস্থা এসে পড়লে 
দুর্বল মনে তাতে ভীতিগ্রস্ত হয়ে কোনোগতিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা, সুখের আবেষ্টনের 
মধ্যে মুখ লুকিয়ে বা কোনে। উত্তেজনার অভহাত এনে ফেলে তাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করা, 
এ হলো কাপুরুঘতা । বেদনাদায়ক জিনিস বৰন কিছু এসে পড়েছে, তখন সে তোমাকে 
কিছু শিক্ষা পাইয়ে দিতেই এসেছে । খত শীষ সেই শিক্ষাটি নিয়ে নিতে পারো. তত শীঘুই 
তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে । আর আমরা যখন এ মূল রহসোর কথা৷ জেনে ফেলব, 
তখন কোনো বেদনাই আর আমাদের কাতব্র করতে পারবে না ; কারণ আমরা তখন তার 
ভিতরের কথাটি জেনে গেছি, কোথা হতে ওর উৎপত্তি আর ওর হেতু কি তাও জেনে গেছি, 
কেমন ক রে উত্ভীর্ণ হওয়া যায় সে উপায়টিও জেনে গেছি। 

লে উপায় হলে নিজের অহংএর গণ্ডী কাটিয়ে বেরিয়ে আসা, আমাদের অহংভাবের 
সংকীণ জেলখানার খেকে বেরিয়ে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে বিশে যাওয়া, এমন ভাবে ভগ- 
বানের মধ্যে তরল হয়ে তলিয়ে যাওয়া যাতে কোনেো।-কিছুতেই ভগবান থেকে আমাদের তফাৎ 
কনে ফেলতে না পারে । এই নিগুঢে রহযোর কথা যখন আমরা আবিকার ক'রে ফেলব, 
যখন এই সত্যকেই আমাদের সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করতে থাকবো, তখন কোনে! বেদনারই 
উপস্থিতির সার্কতা না থাকার তা আপনা হতে দূর হয়ে যাবে । এই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
সব চেয়ে জোৱালো পশ্ব,__কেবল গভীরতন সম্ভার ঝা আত্মার বা অধ্যাস্ন চেতনার দিক 
খেকেই নয়, কিন্ত আসাদের প্রাণ ও দেহের সম্বন্ধেও এ একই কথা | এমন কোনো ব্যাধি 
নেই, এমন কোনো বিকলতা নেই য। এই গুঢ় রহস্যের অনুভূতিকে ও তার বাস্তব প্রয়োগকে 
প্রতিহত করতে পারে, কেবল সম্ভার উচচাংশ গুলির সম্পর্কেই নয়, কিন্ত সর্বনিমুস্ব স্থূল দেহ- 
কোঘগুলির সম্পর্কেও । 

‘ভুমি যদি সেই সব বেদনাদায়ক আক্রমপকারীদেরকে ও শিখিয়ে দিতে পারে! যে তাদেরও 
অন্তরালে কোন অমূল্য দীপ্তি লুকিয়ে রয়েছে, যদি দেখিয়ে দিতে পারো যে কোন মূল কারণ 
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থেকে তাদের উপস্থিতি ঘটেছে, তাহ'লে তারা ও দাড়িয়ে যাবে সবব্যাপণা বিশুলঙ্গতির অংশ- 
স্বরূপ, কাজেই যে সকল দৈহিক বাহ্য বিকলতা খেকে রোগব্যাধির স্থষ্টি হয় তাও তখন গভীর" 

কিন্ত এর জন্য তোমাকে আগে সাহসী হতে হবে, কাপুরুষ বা তীতু হওয়া চলবে না । 
দৈহিক বিকলতা যখন কিছু দেখা দেবে তখন সভয়ে তাকে এড়াতে চাইলে চলবে না । 
সংসাহলের সঙ্গে, অক্ষুক্ধ অচঞ্চলতার সঙ্গে, দৃঢ়তা ও সুনিশ্চয়তার সঙ্গে রোগটিকে মিখ্যা 
জিনিস জেনে নির্ভয়ে তার সন্কুবীন হতে হবে,--তার পরে যদি পূর্ণ স্থিরতা ও পূর্ণ বিশ্বাস 
নিয়ে তগব২কৃপার দিকে চেয়ে তার কাছেই নিজেকে সপে দাও, তাহ'লে সেই কৃপা তোমার 
দেহকোঘের পরতে পরতে ঢুকে ক্রিয়া করবে, যা সত্তার গভীরে হয়ে থাকে, আৰ স্থূল 
কোঘগুলিও তখন শাশ্বত সত্যের ও আনন্দের ভাগ পাবে । 


bed ক্ষ 


প্রখ শ্রীঅরবিল্দ তার “Thoughts and Glimpses'" ( চিন্তা-কণা-দৃষ্টি- 
নিনেঘ ) বইখানিতে লিখছেন---""জাবনের কাছে প্রকৃতি যে নিরন্তর পুশ কনে চলেছে 
তারই নাম মৃত্যু। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রকৃতি জীবনকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে জীবন এখনও 
তার নিজেকে খুঁজে পায়নি । নৃত্যুর তাড়না যদি না থাকতো, তাহ'লে স্রাব চিরদিনই 
একভাবে একটা অসম্পূর্ণ জীবনযাত্রার কাঠামোর মধো আবদ্ধ থেকে যেতো ৷ মৃত্যু তাকে 
তাড়ন। করছে বলেই জীব পৃণত্ষ জীবনের আদৰ সম্বন্ধে এমন সক্কাগ, কি উপায়ে তাই সত্তৰ 
হবে এখনও তারই খোজ করছে। ' 


উত্তর মৃত্যু কেন আছেঃ 

যাদের মধ্যে কিছুমাত্র চেতন৷ জেগেছে, তাদের প্রত্যেকেরই জীবনে অন্তত একবারও 
এ প্রশাট উঠেছে । জীব যাত্রেরই অন্তরে রয়েছে আপন জীবনকে দীরস্বায়ী করবার, 
তাকে ফুটিয়ে তোলবার ও বাচিয়ে রাখবার এমন এক অদম্য প্রেরণা, যে তারা মৃত্যুর আভাস 
মাত্রেই সশংকিত ও সংকুচিত হয়ে ওঠে ; কোনো কোনো নরম প্রকৃতির লোকের মনে ওতে 
বিতীঘিকা জাগে, কেউ কেউ অতিশয় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । তাদের হনে প্রশ্ন জাগে : 
‘এ কী ভয়ানক রকমের প্রহসন, যাতে বাধা হয়ে আমাকে অংশগ্রহণ করতেই হবে, যদি ও 
আমি তা না চাই এবং তার কিছু না বুঝি? যরতেই যদি হয় তবে জন্মানোই বা কেন? 
মানুঘের বেড়ে ওঠবার, এগিয়ে চলবার, গুণের উৎকর্ষ ঘটাবার এত আগ্রহই বা কেন, যদি 
সমন্ডই একদিন নিবে যাবে, সবই লোপ পেয়ে যাবে ?'’ হৃত্যুর হাত এড়াবার কোনো উপায় 
নেই দেখে কেউ কেউ নিশ্চেষ্ট হয়ে নির্দয় নিয়তির কাছে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে, কেউ 


শীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিক। বর্-_-১৭] 


বা ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভানাম, আর যারা তেমন শক্ত মানুঘ নয় তার। কিছুই না ক'লে দারুণ 
নৈরাশ্যের মধ্যে ভবে খথাকে। আর বারে বাবে এই একই প্রশ্বটা নানাভাবে সকলের সামনে 
এসে উপস্থিত হয় । যদি যনে হয় যে কোনো চেতন ইচছা এর পিছনে ক্রিয়া করছে, তাহ'লে 
তাকে অতি ভয়ংকর ডিনিস বলেই বিবেচন। করা হয়। 

কিন্ত শ্বীঅরবিন্দ এখানে বলতে চাইছেন যে জড় চেতনার লধো ক্রনিক পূৰ্ণতা ও 
ক্রলোন্রতির তাগিদ জাগিয়ে তোলবার জনা এই উপায়টি হলো অপরিহার্য । এই জিনিসটি 
না খাকলে জীব যেমন অবস্থাতে আছে তাতেই সন্ধট হয়ে অনন্তকাল ধরে এক ভাবেই থেকে 
যেতো, কিছুমাত্র বদলাতো ন! । 

তা ছাড়া আলরা জানি যে সব-কিছুই বৰিষ্ণু, সব কিছুই অণুগামী, এই স্থষ্টি ও সমগ্র 
বিশুব্ল্লাও একা পূর্ণতার দিকে ক্ৰমবিকশিত হয়ে চলেছে, আর যতই আমরা এগোচিছ 
ততই পূর্ণতার সীমা আবে সরে সরে যাচেছ আগে এক সময় যাকে পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা 
বলে মনে হতো, পরবতী সময়ে আর তা হচেছ না| সম্তা-চেতনার থে সৰ চেয়ে সুন্ঘ্তম 
ও উন্নততম অবস্থা দেখা দিচেছ, তারও সীমা বেড়ে বেড়ে সেই অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে 
চলেছে ৷ জীবাবদ্বার যে সব চেয়ে সৃক্ষ্মতম পরিণতি, তাও এই দিবা অগ্রসরতার ছন্দের 
সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তার নাগাল ধরে চলবার চেষ্টা করছে । কিন্তু জড়বস্তরর প্রকৃতি অনড়, 
তার ভিতর্লকার ক্পান্তরের ক্রিয়া নিতান্তই মন্থর, কালের অনুপাতে মনের চেতনার দ্বারা 
তা প্রায় ধরাই যায় না সুতরাং তাকে নিয়ে চলতে ভিতরের দিকের ক্রতগাহী সূক্ষা 
ক্রিয়ার সঙ্গে ঝাইরের দিকের স্থল মন্থর ক্রিয়ার একটা অসালঞ্চস্য থেকেই যায় । এই যে 
অসামঞুস্য, অর্থাৎ বাহ্য দেহের পক্ষে ভিতরের উন্নতির ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার 
পক্ষে এই অপারণতা, এর কারণেই মাঝে মাঝে বাহা আকৃতির ধ্বংস ও পরিবর্তন নিতান্ত 
আবশ্যক হয়ে থাকে । 

কিন্ত যদি আমরা এই হৃড়দেহের উপাদানবস্ত্রর মধোও এমন কতকটা চেতনা এনে 
ফেলতে পারতাম, যাতে শন্তার আভাম্্রীণ সূক্ষ অংশ গুলির ক্ৰমোনুতির সঙ্গে তারও সঙ্গতি 
রক্ষিত হতো, আর দেহবস্ত যদি এতটাই নমনীয় হতো যে ভিতরের উনুতির সঙ্গে বাইরের 
দিকের এমন দুস্তৰ অসানগ্রস্য না আসতো, তাহ'লে ভিতর বাহির দুইরকম অংশের মধ্যে 
একটি ভারসাম্য থেকে যেতো, এবং তাতে তা'হলে মৃত্যুর এবন প্রয়োজন না হতে 
পারতো । 

এখন বৰ্তমান অবস্থায় এসে আলর। কতক জানতে পেরেছি যে তেমনই সামগ্রস্যকারক 
ক্লপাস্তর আনা আমাদের পক্ষে সাধ্য হতে পারে । অতএব আমাদের এখন তাকে যথাসাধ্য 
সম্ভব ক'রে তুলতে হবে,_-এবং তাই নিয়ে উচচশক্তির কাছে, মহাচেতনার কাছে, সদ্য 


[ সংখ্য।--৩ মায়ের সঙ্গে কথ! 
আবিভ.ত মহাশক্তিন কাছে নিবেদন জানাতে হলে, কারণ সেই শুব এনে দিতে পানে ভডের 
মধ্যে এমন কিছু চেতনাম্পন্দন যাতে সেখানে দপাস্থলের কাজটি শুক্র হয়ে যায়, যাতে এই 
জড়বস্্রও যথেই নমনীয় ও পরিবর্ডনীয় ও বিকাশোতমুখ হতে পানে । 

এই রূপান্তর আনার পক্ষে আমাদের সব চেয়ে যা কঠিন বাধা, তা হৰে৷ বৰ্তমানে যে 
অবস্থা রয়েছে তাৰ প্রতি একটা দূরপনেয় আকধণ । আর প্রকৃতিও চাইছে তাই । 
ব্শুপুকুতি তার সকল ক্রিয়ার ভিতর পেকে দেখছে যে. কিছু গভীর ধরনের চেতন। যারাই 
পোয়েছে তারাই খুব তাড়াতাড়ি উন্মতির পে এগিয়ে যেতে চাইছে ৷ কিন্ত প্রকৃতির পছন্দ 
হলে৷ বিলম্বিত রকমের বক্র গতি, যাতে বারে বাবে পরীন্ষা চলতে থাকবে, বহুবার তা বাপ 
হয়ে যাবে, আবার গোড়া থেকে নতুন ক'রে তার কান্ত শুরু হবে. নতুন নতুন তার উপায় 
উদ্ভাবিত হবে । পশের অবাবস্থিত খেগ্ালী ভাবটাই গে পছন্দ কনে. আর পছন্দ তার 
অকস্মাৎ অভিজ্ঞতা লাভ । এ কাছের যত বিলম্ব তত তার কাছে কৌতুকপ্রদ । 

কিন্ত বেলা যতই কৌতুহলজনক হোক, তার মাঝেও ক্রান্তি এসে পড়ে । 
সময় এসে পড়ে যখন মনে-হয় এ খেলা এবার বদলে যাক । 

আর তখন তুমি এমন নতুন ধরনের খেলার সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করে, যাতে উঁচুতে 
ওঠবার জন্য এমন ব্বংসের প্রয়োজন হবেনা, তার আগ্রহ এতই বিরামহীন ও সতেভ পাকবে 
যে নিতাই ভুমি নতুন নতুন রাস্তা পেয়ে নতুন নতুন বিকাশের দিকে কুকবে, 


এমন এক 


সেই গঙ্গাণ আগ্রহের ফলে সমস্ত আলস্য এ ক্ষডুতা, সমস্ত অঙ্গুতা ও ক্রান্তি ও ওুদাস্যকে 
তুষি নিতাই অতিক্ৰম করবে ! 

খানিকটা পথ হেঁটে গেলেই আবাদের দেহেন পক্ষে বসে পড়বার দৰকাৰ হয় কেন ? 
দেহ তখন ক্লান্ত হয়ে বলে “দাড়াও বাপু, একটু জিরিয়ে নিই" | এই ভিনিসই তাকে মৃত্যুৰ 
দিকেও নিয়ে যায় । ওর সধ্যে যদি এমন বিরামহীন আগ্রহ এসে পড়াতো যে উত্তরোত্তর 
সে ভালোর চেয়ে আরো ভালো কাজ করতে ছুটছে, তার কাজ স্ফুট থেকে স্ফুটতর, সুন্দর 
থেকে জুন্দরতন্ন উত্তরোত্তর সব্ভূ স্থল এবং তাজা ও তরুণ হয়ে চলেছে, তাহ'লে তার জোরে 
তুমি প্রকৃতির এ ভরংকর নিয়মটাকে এড়িয়ে যেতে পারতে । 

প্রকৃতির নিজের কাছে ও-ভিনিসের বিশেষ কিছু গুরুত্ব নেই । সে দেখে একটা 
সমগ্তার দৃষ্টি থেকে, সে দেখে যে ওতে শেঘ পর্যন্ত কোনো-কিছুই তো খোয়া যাচে্ছ না, অগণা 
আণুবীক্ষণিক ও সৃক্ষ্মাতিসৃক্ষ্ম উপাদান গুলিকে নিয়ে একবার ভেঙে আর একবার গড়া হচ্ছে 
মাত্র, একটা জিনিস ভেঙ্গে আবার স্বন্য একটা নতুন জিনিস তৈরী হচেছ মাত্র । 
কিন্ত প্রকৃতির কাছে হলেও সকলের কাছে এমন ধরনের খেল! প্রীতিপ্রদ না হতে 
পারে । এ প্রকৃতির মতে৷ ব্যাপক এবং ওর চেয়েও শক্তিশালী চেতনাকে যদি আনি আয়ত্ত 
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করতে পারি, তাহ'লে এ খেলাই কেন আৰি ওর চেয়ে ভালো রকম উপায়ে খেলতে চাইব 
না? 

এই সমস্যাই এখন এসে পড়েছে আমাদের সামনে । তা ছাড়া এখন আরো কিছু 
নভুন ডিনিস এলে যোগ দিয়েছে, অতিমানস শক্তির নতুন রকম সহায়তা এখন আলাদের 
' মৰো কাজ করছে, স্নতৰাং এখন কেন আমর! এ ভয়ংকর খেলাকে আরে! সুন্দর, আয়ো 
স্রসঙ্গত এবং আরো সতোর অনুরূপ ক'রে, অথাৎ আরো দিব্যতর প্রণালীতে খেলতে চাইব 
লা? 

এমন শক্তিমান মস্তিক- যদি কয়েকটি মাত্ৰও থাকে, যারা এই অতিমানস শক্তিকে নিজেদেৰ 
মধ্যে সন্যকতাবে গ্রহণ করতে পেরে ওর সমুচিত সাফলোর জন্য তদ্পযোগী বাস্তব ক্রিয়ার 
প্রবর্তন করতে সক্ষম হবে, তবে তাতেই যথেষ্ট । এনন কয়েকটি শক্তিশালী চেতনার দর- 
কার, যাবা প্রকৃতিকে দেখিয়ে দিতে পারবে যে তার পদ্ধতির চেয়ে অন্য এক রকমের পদ্ধতিও 
রয়েছে । 

করাটা হয়তো পাগলালির মতো শোনাচেচ । কিন্ত জগতে প্রত্যেক নতুন জিনিস- 
টাই আগে পাণলামির আকারে দেখা দেয়, এবং পরে তা বাস্তবর্ূপে সত্য হয়ে ওঠে । এই 
পাগলামিটিও তেমনি সত্য হয়ে ওঠবার সময় এখন এসেছে । যেহেতু আমরা কেন যে এ 
ভাবে একত্রে সমবেত হয়েছি তার কারণ তোমরা প্রায় সকলেই জানো না--যদিও সে- 
কারণটি নিজে সম্পূর্ণ সচেতন,__তাই আমি তোমাদের আহ্বান করছি, এস, এই পাগলানিকে 
সাধক ক'রে তোল। ভ্রীবনধাত্রণের এই মহাঝঞ্জাটের একটা সাথ্কতা অস্বত তাতে 


পাওয়া যাবে । 


প্রশ প্রকৃত আনন্দকে ভানার উপায় কি? 


উত্তর প্রথমত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের স্বারা যথাথভাবে এই কথাটি বুঝে নিতে হবে 
যে কামনা 'ও তার পূরণের দ্বারা যে অনিদি? রকনের সুখ মেলে তা অতি অনিশ্চিত. লিশ্বিত, 
ক্ষণস্বায়ী, ও শেষ পৰ্বস্ত অত্ৃপ্তিদায়ক । এইটি জানা থেকেই কাজ শুরু হবে। 

তার পরে, কাননা নাত্রকেই তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলতে হবে, আর সেটিকে পূরণ করা 
তে দূরের কথা, বিনা ওজরে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে । এই ভাবে অগ্রসর হতে 
থাকলে বহুদিন কিংবা অল্পদিনের নধ্যেই, বুদ্ধ যা জেনেছিলেন তুমিও তাই ভ্রানতে পারবে, 
যে কামনার পূরণের দ্বারা বে অস্থায়ী ও মিশ্রিত রকমের সুখ পাওয়া যায়, তার চেয়ে তাকে 
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ংযত ও বৰ্জন করতে পাবলে অনেক বেশি উ'চুদনের আনন্দ লাভ হয় ॥ এই হলো স্বিতান 
ধাপ । 

এই ভাবে শর্বদা সংযম অভ্যাস করতে থাকলে তুমি দেখবে যে কামনা! তোমার থেকো 
তফাতে সরে থাকবে, আর সে তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে ন৷ তখন ওর কবল পেকে 
যুক্ত হয়ে ভুলি তোমার সত্তার আনো খানিক গভীরে প্রবেশ করতে পারবে. আর আপন আস্পুহা 
নিয়ে পরম আনন্দমুলের দিকে, ভগবানের দিকে, ভগবস্কৃপার দিকে আপনাকে উন্মীলিত 
ক’ৰে ধরতে পারবে । অকপট আন্রনিবেদনের ভাবটি নিয়ে যদি এই কা কল। হয়, অথাৎ 
কোনো কিছু প্রতিদান পাবার প্রত্যাশানাত্র না নিয়ে নিজেকে যদি একেবারে সপে দিতে 
পারো, সমৰ্পণ করতে পারো, তবে দেখবে তোমার সদয় ভরে গিয়েছে এক মধুর, নিবিড় 
ও প্রদীপ্ত কবোষ্ততায় । এই হলে প্রকৃত আনন্দের পূর্বাভাস”) 

তার পরে খুব সহজ্ঞ রাস্তা । 

তবে এ কথাও তোমাদের বলে বাৰি যে আনন্দ পাবারই বিশেষ উদ্দেশ্য মনে রেখে 
যদি এই প্রণালীতে চলতে থাকো, তাহ'লে কিন্তু মে আনন্দ দেখা দিতে অনেক বিলম্ব হবে 
কারণ তাতে তোমার প্রয়াসের মৰো অহং ভাবটি লুকিয়ে রইল । তেমন হলে তাকে নিবেদন 
বল৷ চলে না, সে হলো চাহিদা--তাতেও আনন্দ মিলতে পারে, কিন্তু তা হবে অনেক 
দেরিতে, অনেক পরিখবল ও প্রয়াসের পরে ; তার চেয়ে কিছুই যদি তুষি চাইতে না যাও, 
কিছুরই প্রত্যাশা না করে৷. কেবল খাকে তোমাৰ অকপট আন্মদান, তার মধ্যে দেনাপাওনার 
প্ৰশুই নেই, আছে শুধু এক স্বতঃ?ফ্‌ৰ্ত আস্পৃহা, দিব্য অবস্থাতে গিয়ে পৌ ছবার একটা 
অদম্য আকিঞ্চন : সেই হলো খুব খাটি ভিনিস । 


সহ 


প্রশ্ব : কিন্তু শ্বীঅরবিন্দ যে বলেছেন, এক অদ্বিতীয় অস্তিত্ব নিজে প্রকট হবার 
আনন্দকে লাভ করবার জন্য বছৰ৷ হয়েছেন, সে তাহ'লে কোন আনন্দের কথা £ 


উত্তর : সে এই একই আনন্দ, যার কথ! আমি বললাম । তা অস্তিত্বের আনন্দ। 
এমন একটা সময় আশে যখন তুমি তৈরী হয়ে উঠেছ। তখন তুমি সর্বত্রই এই 
অস্তিত্বের আনন্দকে অনুভব করতে ধাকো!, প্রতোকটি ক্রিনিসে, প্রতোক ক্ৰিয়াতে, প্রত্যেক 
স্পন্দনে-_ কেবল জীবের মধ্যে নয়, কেবল চেতন সত্তার মধ্যে নয়, কেবল গাছপালার মধ্য 
নয়, কিন্ত তোমার চতুদিকে ছড়ানে। গব-কিছুরই মধ্যে, যাতে হাত ঠেকছে তারই মধো পাচেছা। 
সেই আনন্দ, যেমন ভাবেই থাকে৷ তাতেই আনন্দ, তুমি যে আছে৷ সেটাই মহা আনন্দ । 


সব জিনিসের যধোই রয়েছে স্পন্দন, সে হলে অস্তিত্বের স্পন্দন । তাই আনন্দ। যে 
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জিনিযকে তুমি স্পর্শ কবচ তার লধ্যেই তাৰ অস্তিত্বের স্পন্দনের সেই আনন্দকে ভুমি অনুভৰ 
করভ । কিন্ত এই জিনিসকে জানবার জন্য সেই পূ স্তুতি ও সাবনার ভিতর দিয়ে তোমার 
যাওয়া চাই, যার কণা আগেই বলেছি । কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কালন।, বাসনা, আসক্তি, 
পছুন্প-অপছন্দের প্রবৃত্তি তোমার রয়েছে, যাকে বলে সখ তা যতক্ষণ তোমার গ্রাহোর বিঘয় 
হয়ে বযেছে, প্রাণের স্ব বা দেহের স্বথ যতক্ষণ তোমার কাব্য, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দিব্য 
আনন্দকে তুমি জানতে পারবে না, কিছুতেই না। 

অথচ সে আনন্দ সবত্র সব-কিছুরই নধ্যে রয়েছে. সুক্মতাবে । একটা সময় আসবে 
চলাফেরা করতে গিয়ে দেখবে সকলের ভিতৰ খেকেই তাদের আনন্দগান শোন। যাচেছ । 

এখানে অবশ্য আমাকে স্বীকার কৰতে হচেছ যে মানুলদের মধ্যে এই আনন্দকে দেখতে 
পাওয়া কিছু কঠিন, কারণ মানুঘছেল মনের ও প্রাণের ছাপগুলো সেই অনুভবের সামনে 
এসে পড়ে তাকে নষ্ট কারে দেয়। মানুঘের ভিতরকার অহংভাবের যে রুক্ষতা, তা ওর সব 
কিছুর মবোই মিশে পাকে ॥ মানুদ ভাড়া অন্য প্রাণীদের মধ্যে সে ভাব অনেকখানি অকৃত্ৰিম ; 
গাছপালা ও ফুলেদের বেলাতে, আব শনণ্র উদ্ভিদ্রাড্যের মধ্যেই দেখতে পাবে এ জিনিসের 
অপূৰ্ব বিকাশ সে রাজোর সকলেই অনায়াসে জানাচেছ তাদের আনন্দের অভিব্যক্তি । 

তা যখন নিজেই দেখাতে পাবে, তখন জানবে যে সত্যিকার দিব্য আনন্দের স্পর্শটুকু 
তুমি পেয়ে গেলে । মে দেখ কোনো-কিছুর উপরেই নির্ভর করেন।, বাহ্য কোনে৷ ঘটনার 
উপরেও নয় কিংবা কোনো কমবেশি অনুকূল অবস্থার উপরেও নয় : সে হলো সকল-কিছুর 
ভিতর দিয়ে বিশ্ব অস্তিত্বের যে মূল কারণ তারই আনন্দের সঙ্গে তোমার নিলনানন্দ । সেই 
আনন্দই এসে তোমার দেহস্থ সমস্ত কোঘ গুলিকে পর্যন্ত আপ্লুত ক'রে দেবে! সে জিনিস 
কোনে কিছু ভেবেচিশ্ডে আসে নাআর তাকে তুমি যুক্তি দিয়ে বুঝতেও যাও না কিংবা 
বিশ্েঘণ ক'রে দেখতেও যাও না, আপনা হতেই সে অবস্থাটি তোমার এসে যায়। আর 
তখন দেহ ও তোমার স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নবীন হয়ে ওঠে, কোনে! দিকে ফিরে চাইবার দরকার 
হয়না, আন্তনিরীক্ষণ বা আন্তবিশ্েঘণ বা সেদিক দিয়ে কিছু বিচার ক’ৰে দেখবার মনোভাব 
তোলার থাকে না । তখন তোমার মধ্যে চলেছে প্রাণস্পন্দনের এক সঙ্গীতধার!, তুমি আনন্দে 
নিম, কিন্ত তথাপি অতি প্রশান্ত, তার মধ্যে উত্তেজনা নেই, আবেগের উন্মাদনা নেই। 
সে অতি সূক্ষ্ম জিনিস কিন্তু তবু অতি স্থুতীৰ আর তখন এই কথা৷ মনে হতে থাকে যে 
সমগ্র বিশ্বই আশ্চৰ্য রকমে সঙ্গতিপূর্ণ । এহন কি মানুঘের সাধারণ চেতনার কাছে যা 
কুৎসিত 3 অপ্রীতিকর তাকেও দেখায় অপুৰ । 

তবে দুঃখের বিষয় এই যে এমন আনন্দের অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, কারণ বাহ্য 


৩২ 
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মনের ও প্রাণের গড়া ভিনিমগুলি এসে তাকে ন ক'রে ফেলে । তখন আবার সেই পূর্বেকার 
স্বাভাবিক অনুভবের মধ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হতে হয়, সকল জিনিসের বিদ্বয়েই যা অভ্ঞান, 
যা অন্ধ। কিস্ত তশ্তিনা, যেমনি বাইরের কোলাহল ও ভিতরের উদ্ছেগাদি থেলে যায়, তেমনি 
আবার সকল কিছুই বদলে যায় । তখন সব দিকেই দেখতে পাও এক আশ্চর্য সঙ্গতি : সবই 
আনন্দলয়, এবং তা সত্য আনন্দ, দিব্য আনন্দ | 


শু ৰ 


প্রশ্ব শ্বীঅ্রবিন্দ তার Thoughts and Glimpses ( চিন্থা-কণ!। দুষ্টি-নিমেঘ ) 
বইখানিতে লিখছেন-__*'ভগবান এই জগতকে যুদ্ধক্ষেত্ৰ বানিয়ে বেখেছেন, দ্বনস্বী প্রতিদ্বন্্বীর 
প্রচণ্ড দাপটে আর নিত্য সংঘর্ষের কোলাহলে একে মুখর ক'রে রেখেছেন । তুলি কি এর 
ভিতর থেকে ফাকি দিয়ে ভগবানের শাস্তিকে চুরি ক'ৰে দখল করতে চাও, তার যা ন্যায্য 
মূলা তিনি ধার্য ক'রে রেখেছেন তা মোটেই না দিয়ে? 

যে সাফলাকে সম্পৃ মনে হচেছ তাকে কখনো বিশ্বাস কোরো না, কিন্তু সাফল্য মেলার 
পরেও যদি দেখ যে অনেক কিছু করতে এখনও বাকি রইল, তাহ'লে বরং ওতেই খুশি হয়ে 
আরো এগিয়ে চলে৷ ; কারণ প্রকৃতি সিদ্ধিলাভ হতে আরো স্ুদীঘ প্রয়াসের দরকার । 

কোনো এক ধারটিতে পৌছে তাকেই শেষ গন্তব্য বলে মনে কর।, কিংবা পথের কোনো 
আগ্রয়স্বানে পৌছে সেখানেই শিশ্চিন্ত হয়ে অযপ। বহ বিলম্ব কৰতে থাকা, তোমাকে 
নিস্ডে্ ও অসাড় ক'রে রাখবার পক্ষে এমন ভুল কাজ আর দ্বিতীয় নেই 1"? 


উত্তর £ শ্বীঅরবিন্দ এই কথাগুলি লিখেছেন--প্রকৃতির মধ্যে যত অসাড়, অনড়, 
অলস, অল্পে তুষ্ট, নিশ্চেষ্টতামূলক জিনিস রয়েছে, সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের সাবধান ক'রে 
দেবার জন্য । জীবনে প্রায়ই এমন অনেককে দেখা যায় যাৰ৷৷ এমনি নিশ্চেষ্ট, পাছে কষ্ট 
কে লড়াইয়ে নেমে যেতে হয় সেই ভয়ে তারা শাস্তিবাদী, তারা বিশ্রাম নেবার মতে৷ কিছু 
মেহনত করবার আগেই বিশ্ৰাম খোজে, তারা অল্প একটু এগোতে পারলেই তাতে খুশি হয়ে 
রইল, সেইটুকু পেলেই তেবে নেয় যে অসাধারণ রকম সিদ্ধি নিলে গেছে, তাই সেই পরস্ততেই 
থেমে গিয়ে তার! বিখ্বা ভোগ করতে থাকে । সাধারণ ভীবনে প্রায় তাই হতেই লেখা যায় । 
মধ্যবর্তী স্তরের মানঘদের পক্ষে মূলতঃ: তাই হলো আদশ, ওতেই মানবসনাভকে এমন ভুলিয়ে 
রেখেছে । সে আদৰ্শ হলো "তোমার যৌবন যতদিন আছে ততদিন খুব কাজ ক'রে 
যাও, যতটা পারো অর্থ ও যশ সঞ্চয় ক'রে ফেলো, যত বেশী পাবে৷ টাকা জনা ও. মোটা পূজি 
গড়ে তোল, খুব উচু পদে উঠে যাও, তার পর যেমনি চল্লিশ পার হলে৷ অলনি চেষ্ট৷ ছেড়ে 
দিয়ে বসে পড়ো, বসে বসে যত কাল পারে৷ তযখা ভোগ করে৷, তার পরেই পেনসন ; অনেক 


bed 
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খাটা হয়েছে, ওর পরের কাজ হলো কেবল জমিয়ে বসে বিশ্বাম উপভোগ করা |” কিন্তু 
চলতে চলতে অমনি খেনে যাওয়া, পথের মাঝেই বশে পড়া, কিছুটা মাত্র এগিয়ে আর না 
এগোনো, জাগতে জাগতে ঘুমিয়ে পড়া, অকালে কবরে শুয়ে পড়া, এতে অস্তিত্বের উদ্দেশ্য 
ফিদ্ধ হয় না, জীবন সফল হয় ন৷ ৷ 

জীবনের মাঝেই যে বসে পড়লে, আর তুমি নড়লে না। 

কিন্ত যে মুহূর্তেই তুমি এগিয়ে চলা খামিয়ে দিলে, সেই সুহূর্তেই পিছিয়ে পড়লে ৷ 
যে মুহূর্তেই সস্তট হয়ে আম্পৃহাকে থামিয়ে দিলে, সেই মুহূর্ত থেকেই তোমার মৃত্যু শুরু হয়ে 
গেল । জীবন মানেই গতি, জীবন মানেই প্ৰয়াস ; কেবলই সামনের দিকে এগিয়ে চলা, 
পাহাড় পৰত ডিঙিয়ে ভতবিঘ্য অভিব্যক্তি ও সিছ্ছির দিকে ক্রমোত্তরণ | এর মাঝে বিশ্রাম 
নিতে চাওয়ার মতো বিপজ্জনক আর কিছুই নেই । কাছের মধ্যে, প্রয়াসের মধ্যে, চলতে 
চলতেই তোমাকে বিখ্বাম খুঁজে নিতে হবে, সেই হলো সঠিক বিগ্ৰাম,-_-আৰ সে বিশ্বাল 
মিলবে যখন তুমি ভগবত ঝূপার উপর পুরো আস্থা আনতে পারবে, যখন কাননা বাসনা হুচে 
যাবে, যখন আপন অহংকারকে তুলি ভয় করতে পারবে । 

চেতনাকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে তাকে বিশ্বলয় ক'রে তোলা, সেই হলে। আসল 
বিশ্বাম ৷ বিশ্বের মতে৷ বিরাট হয়ে যাও, তখন দেখবে সবটাই তোলার বিশ্বাম । 
এই বিশ্বের কর্ণের নৰো, এর নিত্য সংঘর্দের মধ্যে. প্রয়াসের নধ্যে থেকেই পাবে তুমি শাশ্বতের 
‘বগ্রাম রহস্যের সন্ধান ।* 


* অনুৰাদক---পল্ডপতি ভট চাধ্য 


বাসবদত্ত। 
পঞ্চাঙ্ক নাটক 


আঅরবিম্দ 
(সারাংশ ) 


পশ্চিষখণ্ডের বাল্য অবশ্ঠী । সেখানকার রাজা চণ্ড মহাসেগড। প্রবল প্রতাপা- 
সম্বিত এই প্লাজ। । অখচ তার মতো ভারতবর্থের আর এক রাজা তার একচছত্র আধিপত্যের 
প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে 
Vuthsa Udayan drives my fortune back. 


Our strengths retire from one luxurious boy, 
Defeated 


বলছেন প্রবীণ পরাক্রান্ত নূপতি। প্রতিবেশী রাজ্য কৌশাশ্বীর রাজ৷ উদয়ন সুদর্শন তরুণন্ত 
যুবক ৷ তিনি শোনেন সংগীত, বিশ্বের কমনীয় সৌন্দৰ্য তার কবিমনকে নিয়ে উধাও হয়ে 
ষায়। রাজনীতির খলতা কৃষ্টিলতা তাকে পীড়িত করে, সে-ভার ন্যস্ত তার বিচক্ষণ বয়োবৃদ্ধ 
মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ-এর উপর ৷ কিন্তু উদয়ন ভীরু নন ৷ রপক্ষেত্রের ক্ষাত্রবীরত্ব তার কাছে 
সৌন্দযেরই মতে৷ স্পৃহানীয়-- 
War is beauuful 
And the bright ranks of armoured men and steel 


That singing kisses steel and the white fiocking 
Of arrows that are homing birds of war. 


এই উদয়ন মানেননি অবশ্তীরাক্তের বশ্যত৷ । সন্মুবযুদ্ধে বারংবার পরাজিত হয়েছেন মহা- 
সেণ্ড ।- তাই তিনি চক্রান্ত করলেন। অবস্তীর যুবরাজ গোপালক পিতার কাছে নিবাসন 
দণ্ড চেয়ে নিয়ে গেলেন কপট আশুয়লাভের উদ্দেশ্যে উদয়নের রাজদরবারে ৷ মন্ত্রী সন্দেহ 
প্রকাশ করলেন । উদয়ন সে-কথা অগ্রাহ্য করে নিজের একান্ত সান্নিধ্যে আশুয় দিলেন 
গোপ।লককে ॥ উদয়নের মনে অন্য কথ৷ । তিনি যে বিপদ বরণ করলেন তা অবশা 
তার কাছে অজ্ঞাত নয় । কিন্তু এই সুযোগে হয়ত বহুশ্ৃস্ত বাসবদত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে 


৩৫ 
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পারে_ সেই তিলোত্তমা গোপালকের ভগুনি, শক্ররাজ্োর কলা । গোপালক ক্রমে অন্তরঙ্গ 
হয়ে উঠলেন উদয়নের | তারপর এক ব্ৰজনীতে নৃগয়৷ এবং ভ্রমণের ভলনায় উদয়নকে 
নিয়ে এলেন মামাচ্ছেব পাৰত্য অরণো | সেখান খেকে বলে এবং কৌশলে অবস্থীৰ রাজ- 
পুরীতে এসে পৌভালেন গোপালক কৌশাশ্বীর রাজা সহ । * চক্রান্ত করেছিলেন মহা- 
সেন্ড ৷ কৌশাহ্বীরাজ হবেন তার অনুগত বাধা, খাকবেন রাজকুমারী বাসবদ্তার অঞ্চলা- 
শিত হয়ে নিকুপড্রব অবস্তীর রাজপ্রাসাদে-__বহলন-ঈপ্সিত স্ন্দরবীশেষ্টের মনোরঞ্জন 
কবে। কোৌশাম্বী অবন্তীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার সমৃদ্ধি সাধন করবে । 
বংস উদয়ন বাসবদন্তার অনুগত হতে রাজী হয়েছেন । কিন্ত কৌশান্ধী তিনি উপহার 
দিতে পারেন না বিদেশী রানাকে, রাজ্য তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি য় । বলছেন তিনি মহা- 
খের উদ্দেশ্যে 
Thou art in error. 
Thou bast not great Cowsamby’s monarch here, 
But Vuthsa only, Sathaneka’s son 


What thou canst do with Vuthsa, do, 0 king. 
In nothing will I pledge Cowsamby’s majesty. 


প্রত্যাখ্যাত রাচণ তাকে বন্দী করলেন অন্তঃপুরে | 
অস্তপুরে তার সাক্ষাৎ হল বাসবদত্তার সঙ্গে | ৰাজকুমাৰীৰ জনা ভূভা এনেছেন 
মহাসেণ্ড ! এই বাজ৷ উদয়ন? তার ইচছার পুতুল ? 


He’s my own, my own, 
My slave, my toy to play with as I choose... 
তারপর কখন অজ্ঞাতে এই সুন্দরকান্তি বীরাগ্রগণা ক্রীড়নককেই তিনি ভালোবেসে 


ফেলেছেন 
But Udayan, thou must vow, 


And the word bind thee, that none else shall be 
Cowsamby’s Queen... 
রাজকুনারীর অহস্কার যখন চুপ হল প্রেসের কাছে তখন তিনি ধর। পড়েছেন স্নেহময়ী রাজমাতা 


{ সংখ্য।--৩ বাসৰদত্ত৷ 


অঙ্গারিকার কান্ডে । অঙ্গারিকা দিলেন সাস্বন।, সছ্গপদেশ । তিনি যথাসাধ্য সাহায্য 
করবেন সন্্রীক উদয়নকে স্বদেশে ফিরে যেতে । শ্বিতীয় রাজকুমার হলেন প্রধান 
সহায়__তিনি বিঢোহ করলেন পিতার বিরুদ্ধে 


Thus are vassals made 2 
Thus empires built ? This is a shameful thing. 


বিকণের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বাযবদস্ডার দাসী ও সপীদ্বয়__অন্ব। ও মঞ্জুলিকা | উদয়ন 
স্বয়ং প্রস্থত নিচের বাহবলে এবং বৃদ্ধিবালে ভ্ৰাম্তরক্ষা করবার জনো । তাঁর উদ্দেশ্য সফল । 
এখন দেশে তাঁকে ফিরে যেতে হবে--সকল প্রতিবন্ধক ভয় কনে । 
বাসবদন্তাকে নিয়ে সেদিন উৎসব । উৎসব প্রাসাদে নয় দূরে উদ্যানে । যথা” 
সময়ে সুল্গার অপ্রতিহত য্রোতে ঘূমের অতলে তলিয়ে গেল প্রহরীরা অধিকাংশ ৷ বিকণের 
সহায়তায় স্বকৌশলে প্রাচার-বেটনীর বাহিরে এলেন উদয়ন ও বাসবদত্ত৷ । সেখানে 
রখ ছিল প্রস্থত-_ বিকণেরই রণ । সে-রখের সারথির আসন অলঙ্কৃত করে বসেছেন 
মঞ্জুলিক৷-_-যুদ্ধে অপহ্ৃত৷ সৌরাইুকলা রাজদূহিতা বাসবদন্তার বন্দিনী সহচরী । রাজ- 
প্রাসাদে যখন সংবাদ পৌ ছাল তখন মহাসেওড জুলে উঠলেন ক্রোধে--সৈন্য সামস্তদের আদেশ 
দিলেন পলাতকদের আক্ৰমণ করতে । ব্রানী অঙ্গারিকা যুক্তি দিলেন উদয়নের সম্ধনে--- 


Cowsamby’s king has kept the Aryan law, 
Nor is thy daughter shamed at all in this, 
But taken with noblest honour. 


বললেন আরে৷ গভীরতর অবেদনের কথা, 


Hast thou forgotten thy daughter’s heart ? Her good, 
Her happiness are nothing to thee ? 


যহাসেও বুঝলেন রানীর যুক্তির সারবন্ত৷ ৷ তিনি নুতন প্রস্তাব তুললেন। তাঁর সৈনা- 
সাম ্তর৷ পৌ'ছানর আগে যদি উদয়ন সীমাস্ত অতিক্ৰম করেন তবে আর তিনি আক্ৰমণ করবেন 
না। তিনি সম্মতি দেবেন বাসবদন্তার কৌশাহ্বীবাসে । অধিকস্ক বাসবদত্তার যাবতীয় 
ব্যবহার্ধ বস্তু তিনি পাঠিয়ে দেবেন উদয়নের রাজ্রপুরীতে। 


শ্রীঅরকিন্দ মন্দির বন্তিকা বৰ্ষ-_১৭ ] 


চন্দালোকিত বঙ্তনীতে পলাতকরা এসে নামলেন অবস্তীর বন্য সীমান্তে? সেনাপতি 
রেভ! পশ্চাদ্ধাবন করে এসে পৌ চালেন। তার সৈন্যবল চতুদিকে । রথ থেকে নেমে 
অশ্বাবোহণে দ্রাটলেন মঞঙ্কুলিক। পাৰতা গোপন পথে সীমান্তের অপর পারে যৌগন্ধরায়ণকে 
সংবাদ দিতে । যৌগন্গরাযণের আদেশে পতিমেনা ক্ৰুমণৃৎ সত্বৰ গিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হলেন । অবন্তীর সেনাপতি চান রাভকমারীর বৃক্তি--অনাথা, যুদ্ধ । ইতিমধ্যে গোপালক 
এসে পড়েন ৷ বাসবদত্তাকে তিনি ফিরে চান না৷---তবে একটি সর্তে, 
Only one claim Avunthy keeps; 

My sister shall sit throned thy only Queen,— 

Which, pardon me, my eyes must witness done 

With honour to our name. 


বত্স উদয়ন দুই রাজার নৰো এই শান্তির প্ৰস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন। বিকর্ণ থাকলেন 
কৌশাহীরাজের পাশে নৰ লব দেশ দেবী এবং মহত্তর অভিযানে অংশ গ্রহণের আশায়-_ 


I have done my will, I have observed the right. 


And I shall see new countries... 


এঁতিহাসিক পদ্ধতিতে কালিদাসের বিচার 


জ্রীঅরবিন্দ 


যে কালিদাস আমাদের ভারতীয় সত্যতার এক পৌরাবোছছল অধ্যায়ের প্রতীক ও 
প্রতিভূ, যার বন দিক বহু বৈচিত্ৰ্য ফুটে উঠেছে তার লেখায়. সেই কালিদাসকে ব্যাস বাল্নীকির 
চেয়েও সম্ভবত কৰ ফানি । মনে হয় তিনি মালবদেশায় ---তবে তা নিঃসংশয়ে বলা যায় ন৷ । 
তীর জন্ম হনে হয় ব্ৰাজধানী উজ্জয়িনীতে নয়, সন্তবত নেঘদূতে বণিত কোনে! 
গওগ্রামে । পরে তিনি রাজধানীতে এসে বিক্রনাদিতোর সভা অলক্কৃত করেন । বিক্রলা- 
দিত্য খৃষ্ট-অন্নের পূর্শতকের মাঝামাঝি মালবদের বিক্ৰম সন্বংসর প্রবর্তন করেন । বাহ্য 
প্রমাণ কিছু নাই, তবে কাব্যের উপাদান খেকে তার চরিত্র, তার গুণাগুণ ও মনোভাবের 
একটা ধারণা কতা সন্তব । অনেক ব্রমাশ্বিত সরস গল্প শোনা যায় তার সম্বক্ষে-- 
সেগুলি প্রায়ই উদ্ভট এবং তাদের নিঃসংশয়ে বৰ্জন করা চলে । কাব্য-প্রাঙ্গণের বাহিরে 
ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস আমাদের কাছে তিনটি উদ্ৃন্বলতন নাম-__শুধু নামই, তার বেশি 
কিছু নয়। 

এ অবশ্য এক মহা সৌভাগোর কথা 1 যদিও আমাদেৰ মধ্যে প্রাকৃত মানুদটি এই 
শুন্যতা সম্পর্কে বিদ্ৰোহ লানায়__ কে কালিদাস, কবি-প্রকৃতির অতিরিক্ত তার মানুঘ-প্রুকুতিটি 
কি, যে রাজার অনুগৃহীত ছিলেন কবি সে-রাজাই বা কেমন, তার বন্ধু কারা, কারা তার বিরোধী 
“তাদের সঙ্গে কেমন তার সম্পর্ক, কল্পনায় যেমন বাস্তবিকও তেমনি তিনি সুরা ও নারীর 
প্রতি আসক্ত কি-না, কোন্‌ পারিপাশিকের হধ্যে তার রচনা, কারা তাকে সবচেয়ে বেশি 
প্রভাবিত করেছে-_ প্রাকৃত মানুঘ এই সব জানতে চায় । আবার সৌভাগ্যের বিঘয় 
ঠিক এই বিঘয়গুলি সন্বন্ধেই আমাদের অজ্ঞতা সম্পূর্ণ । অবশ্য এতিহাসিক পদ্ধতি বেশ 
চিত্তাকৰ্ষক, তার নানা সুবিধাও আছে--যানের সৃক্ষাদৃটটি এবং সাহিত্যিক বিচারবোধ নেই 
বিশেষ করে তাদের পক্ষে কবির রচনায় কয়েকটি দিক বুঝবার জন্য । মানব-মনের রহস্য 
উদঘাটনের পক্ষে এর অবদান কল নয়, কিন্তু কাবাব্রসাস্বাদনবৃক্তিকে এ উদ্বুদ্ধ বা সমৃদ্ধ করে না ; 
এতে কবি-মানুঘটিকে বুঝবার সহায় হয়. তার কাব্যের যেটুকু বাহ্য মানঘী ব্যক্তিত্ব আশ্বিত 
সেটুকু বুঝবার সহায় হয়, তবে পূর্ণ কাবোর নিখুঁত ক্পপ ও মূল্যটি নিণয়ের পথে তা অস্তরায়ই । 
ট্রতিহাসিক পদ্ধতির সব্করা। গাড়ীর পিছনে ঘোড়া শুতে দিয়েছেন, তারপর দুই যষ্টিখণ্ডের 


সরমরবিন্দ মন্দির বৰ্্তিকা বর্--১৭] 


যধো নিজের! স্থান লিয়ে গাড়ী ও ঘোড়া টীনবার নিরর্থক বীরত্ববাঞ্ক পণ্শ্ৰম করছেন । 
যে মনোযোগ কাবোর উপর পড়া উচিত, তারা তা দাবি করছেন কবির উপর । প্রথমে 
সাহিত্যিকের সাহিতোর পবিচয় গ্রহণ করব, আমার নিজের কাছে তার কি নূলা তা বিচার 
করব, কাবোর শাশ্বত প্রকৃতি ও ধনের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ তা পৰীক্ষা করব, তারপর 
দেখতে পারি-না, দেখা অনিবাধ- কারণ, জ্ঞানত চেষ্টা না করলে ও অভ্ঞাতসারে তা হনের 
বধোন্রপ গ্রহণ করে-__তীর নিজেরই প্রদত্ত উপাদান ।পয়ে তার কি কবি-বাক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। 
এই রকমেই গ্রহণ ও আত্মস্থ করবার উপযুক্ত কবি-ব্যক্তিত্বরূপাঃ ধরা দেবে, আমাদের কাছে 
মূলাবান যতখানি তার ঠিক ততখানি অংশ | শেকৃসপীয়রের যে-ব্যক্তিক্পপ নধিপত্রে লেখা 
এবং সমসাময়িকদের কাছ থেকে পাই তা ইতিহাসের উপাদান, তার কাব্য উপভোগ করবার 
পক্ষে তার কোনে প্রয়োজন নেই । মানুঘের বৃদ্ধি এবং প্রকৃতি বুঝন্বাত্র পক্ষে তা আমার 
কাছে চিস্তাকর্থক, কিন্তু হ্যামলেট’ কিগা সনেট -সমৃহ পাঠের সময়ে তা আমার কাছে আদৌ 
প্রয়োজনীয় নয়। অধিকশ্থ প্রায়শ তা পাঠক এবং কাব্যে কবির যথাণ আত্মপ্রকাশের মধ্যে 
অন্তরায় হয়ে ওঠে__কাবপ, স্থূলকৰ কদাচিৎ গভীরে নিয়ে যায়, ক্নচিৎ মানুঘের শারীর ও 
স্নায়বিক সত্তা ছাড়িয়ে যায় আর বাণী নিয়ে যায় মনের অন্দরনহলে, যক্তিবৃদ্ধির মণিকোঠায়, 
তার যে সত্যকার অংশ নির্বাচন ও গ্রহণ করে চলে সেখানে ।! আমার মধ্যে বাচাল পণ্ডিত 
শ্বনা ব্যক্তি যে সেই এ কণা জানা অপরিহাধ মলে করে যে সনেটগুলি উইলিয়াম হাবাট, 
হেরি রিওথেফুলী কিন উইলিয়মের নিজের কাছেই লেখা যার প্ৰেমে দারুণ আবি 
কে সে কৃষ্ণা নারী--যেরী ফিটন, আর কেউ অথবা একেবারেই কল্পনার মানসী তার 
ভাষা৷ কোনে! ধনী পরিপোঘকের গুণগানে উচ্ছাপোক্তি কিম্বা সত্যকার আবেগপূর্ণ বাণী- 
নিন্মর। কিন্তু আমার মধ্যে সতাকার কাবাপিপাসু এসবের তোয়াক্কা করে না। একথা 
ব্রতিহাসিক সত্য হতেও পারে যে এসব কবিতা লিখতে বসে শেকৃসপীয়র সে-যূগের কৃত্রিম 
এবং স্তাবকতাপূৰ্ণ ভাষা ব্যবহার করতেই চেয়েছিলেন ৷ তা যদি সত্যই হয় তবে তার চরিত্র 
সম্পর্কে আমাদের খুব উচ্ছুসিত হওয়া চলে না | তবে আসলে এ তো তার বিরাট অস্তরাস্থার 
শারীর ও স্নায়বিক খোলসাটি মাত্ৰ-_ভার্তীয় ভঙ্গিতে বলতে গেলে: তার অন্রময় ও প্রাণনয় 
সন্তা। কিন্তু তার মন এবং অস্তরাস্তা__যা আসল শেকৃসপীয়রের পরিচয়--রচনার 
ভাবে আস্বাদন করেছে আনন্দের প্রতিটি রসবিন্দু, ঈর্ঘ্য। ও হতাশার মৃত্যুশীতল স্পর্শ, উদার 
মহৎ নানা ভাব, নারকীয় বীভৎস আগুন, আর যেহেতু এসব তিনি অনুভব করেছিলেন তাই 
এমনভাবে তাদের প্রকাশ করতে পারলেন যে বিশ্বমানব তা থেকে "আনন্দে করিবে পান 
সুধা লিরবধি' । আবেগ রয়েছে নানৃঘটিৰ অন্তরাক্বায়-_ একটা সক্ৰিয় শত্তি-হিসাবে হোক 


কিন্বা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা হিসাবে হোক, তাতে কিনু এসে যায় না--আর সেই জন্যই 
তা হয়ে উঠেছে তার কবিসত্তাৰ অচেচ্দা অংশ । সেক্ষেত্রে এই তথাকথিত ব্রতিহাসিক 
তথ্যকে যদি এই কবিপূরুদ এবং আমাদের মাঝপানে এসে দীড়াতে দেই তাহলে যে-সব ভাব 
নিয়ে সনেটগুলি পড়া উচিত, যেমন, প্রশংসা, আনন্দ, সহানুভূতি, প্রাপাবেগের মধ্যে দিয়ে 
আ.য্তাপলক্ষির চেষ্টায় ব্যাপৃত আম্মার প্রতি জনিষঈভাব সে-সব বিপর্যস্ত করে দেয় একটা বিরাগ 
ও বিত্ফা, অন্তত সেই লোক শর প্রতি এক অনুকম্পা এই জন্য যে এমন অস্তরাস্বার মালিক 
হয়ে তার শক্তিকে সে নেহাতই নিজের দৈহিক স্বাথের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে । সত্যকার 
শেকৃসপীয়রকে উপলব্ধি এবং তার কাবারশসন্ভোগ এই রকমে নিরর্থক ও নিঞুরভাবে ব্যাহত 
করা হবে। “মানুঘ ও তার পারিপাশ্িক' মতবাদের এই হল মূলগত ত্রুটি । কথণোপক বনের 
মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়েছে মানুঘ ডাঃ জনসন, সেজনা বসগওয়েল লিখিত তার দৈনন্দিন কণা- 
বাতা আমাদের কাছে তার সাহিত্য-রচনার চেয়ে বত গুণে মূল্যবান ; মানুঘ বায়রণ তার কাব্যে 
এবং চিঠিপত্রে উভয়ত্র আন্মপ্রকাশ করেছেন, সুতরাং দুটিই পড়তে হবে। একান্ত 
স্নায়বিক উত্তেজনার যা, যা প্রকৃতির নিনুতম পর্যায়ে, তা-ই শুধু স্থলকর্ষের মধ্যে ধরা 
পড়ে । মহাকবিদের পক্ষে তার জনায়াসপ ও নিখুত শিলপপ্রকাশ হল অস্তরান্বার 
অনুপ্রেরণায়-_০সই শিল্পের ন্ধোই তাদের পরিচয়. সম্পূৰ্ণ পরিচয়, স্থলকর্মের মধ্যে 
দিয়ে কোনোরকলে বিকৃত ও অসম্পূৰ্ণভাবে তার সামান্য আংশিক পরিচয় নয় । এই 
পার্থকোর দরুণ মহাকাব্যের মহাচরিত্ররা নাটকের প্রধান চরিত্রের তুলনায় আমাদের কাছে 
এতই একান্ত দূরের অপরিচয়ের ভিনিশ । কালিদাস যেমন মহাকাব্যের কবি তেমনি আবার 
নাট্যকার । তবু তার শিব এবং পাবতী অনবদ্য, চিত্রাপিতবত : আর দুন্রন্ত- শকুন্তলা, 
শার্গব, প্ৰিয়ম্বদা, অনুসূয়া, পুরুরব।, উৰশী, চিত্রলেখা, ধারিণী, ইরাবতী, অগ্নিমিত্ৰ জীবন্ত 
মানুঘ, আমাদের এত পরিচিত, বন্ধুজন । এই পার্কোর মূলে আত্ম-প্রকাশের পক্ষে ভাঘণের 
গুরুত্ব এবং সেই তুলনায় ক্রিয়ার ন্যুনতা-_ ক্রিয়া বা কর্ থাকবে শুধু ভাঘণের সমর্থক ও পরি- 
পোঘক হিসাবে । যে দূটি মহাকাবা নাটকীয় স্ৃষ্টির মতে৷ রচনার মধ্যে আমাদের প্রতি 
চস্ছায়া একে ধরে তা রামায়ণ ও মহাভারত ; এ দুটির শিল্পর্ূপ আধুনিক উপন্যাসের পদ্ধতি 
অনুযায়ী, মুরোপে মহাকাব্য বলতে যেমন বোঝায় সে-রকম নয় । এই দুই মহাকাব্যে নাটকীয় 
এবং মহাকাব্যিক পদ্ধতি মিশে নিলে গিয়েছে, এমন খুঁটিনাটি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা প্রবেশ 
লাভ করেছে যা উত্তেজিতস্বভাব এবং অচিরক্লান্ত যুরোপীয়ের কাছে অগ্রাহ্য । এইভাবে 
সমালোচনায় পারিপাশ্বিক আবেষ্টনীর গুরুত্ব ও অভিরঞ্িত করে তোলা । সাহিত্যের ইতি- 
হাস হিসাবে তার মূল্য আছে ; কিন্তু ইতিহাস তে! সমালোচনা নয় , সাহিতোর ইতিহাস 
সম্বন্ধে কারো থাকতে পারে বিপুল ও বিস্ময়কর জ্ঞান, ত! সত্বেও সে হয়ত সমালোচক 
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হিগাবে অবিদ্ধিংকর । আধুনিক কালের বিপদ এই---এখন দেখা দিয়েছে ভুরি ভুরি 
সাহিত্যের ইতিহাশবিদ, শিরোপরি তাদের গর্ভের বোঝা বোঝা ঘটনার, তত্বের, নত- 
বাদের, স্বেচছাপ্রীতির : এখানে নেই বললেই চলে তেমন সতাকার আলোকদীপ্ত সমালোচক ! 
যে-সব কবি সমসাময়িক কালের অনেক বা অধিকাংশ দিক তুলে ধরেন একথা অন্তত তাদের 
ক্ষেত্রে সত্য, যারা তা করেন ন! তাদের ক্ষেত্রে পারিপাশ্বিক-এর (milieu) মূল্য 
সামানাই । শেকৃসপীয়ব্র, ভোষর বা কালিদাসের কাবা উপভোগে যেটুকু পারিপাণ্বিকের 
মূল্য আছে তা তাদের কাব্য পেকেই সংগ্রহ করা যেতে পারে তীদের সময়কার ব্রতিহাসিক 
জ্ঞান যথাণই অনাবশ্যক ঘটনা-তখ্য মন তারাক্রাস্ত করে তুলবে--বিচার-বুদ্ধিকে যে-সব 
আনুকূল্য না দিয়ে অন্ক বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করবে । ( আমি বলছি না যে এ-সব জিনিসের 
একটুও মূলা নেই, বলছি যে এর্দের মূল্য বাহিরের ভালা (50260101115) হিসাবে-__ 
অটালিকা হিলাবে নয়) । কাবোর চেয়ে কবিকে আখুয় করে, কবিকে প্রধান ও একান্ত 
করে ধরে এই এতিহাসিক পদ্ধতির প্রবৃত্তি হল কবিরূপী 'মানুঘ'টি থেকে তার কাব্যের 
মূলা ও নিৰ্গলিতা4 লেন করা । এ পথ সাংঘাতিক ৷ কারণ সমস্ত উৎসাহ উদ্যম এখানে 
পড়ে গিয়ে গৌণের উপর, আসল স্থান পায় প্রয়োছনের বাহিরে বাহুল্য হিসাবে | অবশ্য 
বলা হয় যে সুগঠিত মনে নানুঘাটি ও তার পারিপাশ্বিকের সন্ধে জ্ঞান তার কাব্যের সুসমালো- 
চনার সাহায্য করবে । কিন্ত এ-ধরণের জ্ঞানের প্রকৃতিই হল আমাদের বিচারকে সাহায্য 
না করে বিকৃত করা-_কারণ, কবিতাটি স্বভাবতই আমাদের মনের পটে যে ছবি ফেলত 
তাতে বাধ! দিয়ে এ আমাদের বস্ত্ৰণা দেয় আমাদের অজিত জ্ঞান 'ও মতবাদের সঙ্গে মিলিয়ে 
কাবোর ছবিটি দেখতে । আমাদের মতবাদ আবার নানা তথ্য-সম্পৃক্ত জ্ঞান থেকে নিহাঘিত, 
'অজ্পবিস্তর ভ্রমাস্তক এবং ক্ষণন্থায়ী । এখানে আমরা চলেছি কাব্য থেকে পারিপাশ্বিকের 
আলোচনার পরিবর্তে পারিপাশ্বিক থেকে কাবো। আর প্রথমোক্ত পন্থাই যখাযথ। 
পাৰিপাশ্িকের সমস্থটাই তো লানুঘটিকে প্রভাবিত করে না. আবার সকল অংশও তে সমান- 
ভাবে প্রভাবিত করে না। পারিপাশ্রিকী কতখানি তাকে প্রভাবিত করে, কি পরিমাণে 
পড়ে তার প্রভাবের বিভিন্ন ধারা, তা শুধু কাব্য থেকেই নির্ণয় করা সম্ভব। সাহিত্যের 
ইতিহাস থেকে আমরা জানি তরুণ এবং অনভিজ্ঞ শেকৃসপীয়রের উপর মালে, কীভ এবং 
অন্যান্য লেখকদের কি প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল ॥ প্রসঙ্গত: একথা ও বল৷ যেতে পারে যে 
প্রথম শ্রেণীর সব কবি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বহু কবি নিজেদের প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টার 
সময়ে তাদের চেয়ে নীরেস এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অপদার্থ প্রচলিত সাহিত্যের দ্বারা বিশেঘ 
প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবে এক অদ্ভুত রসায়নবিদ্যার গপ্তরহস্যের বলে তীর! খাদকে দামী 
ধাতুতে পরিণত করতে পারতেন, সোনাই করে তুলতেন ৷ একচক্ষু, ক্ষুদ্ৰ প্রতিভার অধিকারী 


[ সংখ্যা-_৩ এঁতিহাসিক পদ্ধতিতে কালিদাসের বিচার 


কবিই শুধু নিরস্থশ মৌলিক হতে পাৰেন | সাহিতোন ইতিহাস হিসাবে, মনস্তাহ হিসাবে, 
বৃদ্ধির প্রাথমিক জ্ঞান হিসাবে এ এক বিশেদ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ কিন্ত 
সমালোচনার কাজে তাতে আমাদের লাভ কি? আমরা উপভোগ্য বস্তুটি এবং আমাদের মধ্যে 
অনর্থক এনে ফেলেছি মার্লো 'ও কীড়্‌-এর প্রেতমূতি, আমাদের অন্রাস্্রাম পড়ছিল যে-ছবি 
তাকে আবিল ও অস্প্৯ করে তুলেছি । এখন যদি ঠিক পদে চলতে চাই তবে প্রথমে এই 
প্রেতমৃতিদের দূর করতে হবে, শেক্সপীয়রের একেবারে সন্মুখে দাড়াতে হবে । 

শ্রতিহাসিক পদ্ধতি আবার নিয়ে চলে বিত্রান্তির লধো । এর নাম আশয় করে দেখা 
দেয় অভ্ঞাতকুলশীল ইহৃপ্রেশনিজন্ব, কখনো কখনো সাহিত্যিক অসাধুতা, বড় জার একটা 
নিব উদারতা । কেউ এলিজাবেথী যুগ অনুধাবন করে তার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মহিমার 
উপর মমত্বের বশে, তার চঞ্চল 'ও9 দারুণ অসান্যের উপর সহানুভূতিন ফলে, তার অপরান্ত 
খাদযুক্ত দামী পাথর, মণিমুক্তা এবং নকল রত্রহীরার বারোয়ারী মিশ্বণের উপর অনুরাগের 
দরুণ। এলিল্তাবেশী যুগের এসবই আমাদের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া করে । এক্ষেত্রে 
সমালোচকের উদ্দেশ্য প্রখনেই অসাধু । কাৰণ তিনি বলছেন তার প্রশংসা পঠন ও অনু" 
ধাবনের উপর ভিত্তি করে, অথচ কাধত ভার পঠন ও অনুধাবনেনর উত্পত্তি, আশয় ও লক্ষ্য এই 
প্রশংসাই ৷ কেউ আবার পাঠ ও অনুধাবন করেন কৰ্ভব্য হিসাবে, তিনি প্রশংসা করেন 
তাঁর ভ্তানৈঘণাকে গৌরবান্বিত করতে । কারণ তিনি সব পড়েছেন, সব বুঝেছেন, আর 
সেই জনাই সবের উপৰ তীর দরদ দেখাতে হৰে-_ নতুবা তিনি যে সব বোঝেন তান প্রাণ 
কোথায় ? কারে চরিত্র এবং কর্মের মূল্য বুঝতে হলে তার উপর খানিকটা সহানুভূতি ও 
অনুরাগ থাকা প্রয়োজন | অনুরাগহীনতা অর্ধেক দৃষ্টি, উদাসীনতা অন্ধ । এরই পরিণামে 
এত ভ্ৰমাত্মক সমালোচনা যা সাধারণের বুদ্ধিকে পথৰ করেছে, সমালোচনার মানদণ্ডে 
এনেছে এত বিশ্বখখলা. ঘটিয়েছে সাহিত্য-হুদ্রার মূল্যহাস- অবশ্য সরল ইহ্প্রেশনিঈদের 
ক্ষেত্রে এর থেকে আমরা নিরাপদ । সত্য কথা বলতে গেলে এ্রতিহাসিক পদ্ধতি কার্যকরী 
তাদেরই পক্ষে যার নিকৃ্টতর দরের শিল্পী-_বাণীশিনেপর পরমতম ব্ৰশুৰ্য নেই বলে তাদের 
শিলেপর চেয়ে তারাই বেশি চিন্তাকর্ক । এখানেও সাহিত্যে অসংখ্য তুচছ নাম অযৌক্তিক 
এবং প্রান্মশ অর্থহীন অতিস্ততি পেয়েছে, তারা অনেকে “আবিফার'__-অপ্চাৎ হাল আমলের 
সমালোচনার অভিশপ্ত ফল । 

বস্তুত প্রতিহাসিক পদ্ধতি হল বিভ্ঞানের হ্বিধাভিন্ন খুর-_স্থকৌশলে সে কাবোর 
সুরমা উদ্যানে এসে ঢুকতে চায় একথা অবশ্য আমি বিজ্ঞানের অপমান হিসাবে বলছি 
লা । শয়তানও ভদ্রলোক-_শেকৃসপীয়র নিজেই তাকে সন্মান দেখিয়েছেন । বোধ হয় তারও 
বেশি তার মধাদা-_অতি প্রয়োজনীয়, এমন কি, অপরিহার্য ব্যক্তি তিনি । তেমনি বিভ্ঞানও 
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বৃদ্ধির লীলাঙ্গনে কেবল একটিলাত্র সন্্রানীয় শাখা নয়.__যখন সে পরিহার করেছে জীবস্ত 
প্রাণী কেটে কেটে দেখবার স্সভা প্রবৃন্তি-_সে আবার একটি আবশ্যক ও অপরি- 
হার্য শাপা । তবে শয়তানের যেমন স্ব স্থান নেই. তেমনি কাবোর নম্দনবলে বিজ্ঞানেরও 
কোনো প্রয়োজন নেই | বিজ্ঞানের কান্ত তথ্য সংগ্রহ করে তার থেকে একটা সাধারণ সূত্র 
বের করা ক্ষুডতম জিনিস যেলন মহন্ত জ্িনিসও তেমনি তার কাছে সমান মূল্যবান, যেমন 
ফুল তেমনি আগাছা , দূৰ্গন্ধযুক্ত ভূমিনিবদ্ধ মৎকুণ যেমন তেমনি দেবদূতের চেয়ে সামান্য 
নিকৃষ্ট মানুঘভীবটি | = সমালোচনায় এই পদ্ধতির প্রবর্তন করে আমরা ঘটনাবাহুলোর দ্বার! 
নিজেদের ভারাক্রান্ত করছি, সাহিত্যের ক্ষেত্র দারুণ জনাকীণ করেছি সেই শ্রতিহাসিকের 
কাছে অল্পবিস্তর গুরুত্বপূর্ণ না-ভাল-না-মল্প শিল্পীদের দিয়ে__এরা যেমন নীরস তেমনি 
নিষ্প্রাণ, এরাই একদিন দুর্ভাগ্যবশত নিজেদের মনে করতেন ‘সাহিত্যিক প্রতিভ৷’ বলে। 
বিদ্রানসন্তত ইতিহাস যেমন ব্যক্তিগত প্রতিভাকে তলিয়ে দিয়েছিল ধারাপ্রবাহের মধ্যে, 
তেমনি এই এতিহাসিক পদ্ধতির চেষ্টা ব্যক্তিগত কাব্যকে কোনো একটা প্রবণতা বা তঙ্গি- 
প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে | ফল হল আধুনিক কবিরা নিজের দৃষ্টির সামনে আদর্শ হিসাবে 
সে-সব চিরস্থন ভাব ও চিন্তা যা মানঘকে উদ্বেলিত করে লা রেখে প্রকাশ করতে চায় নানান 
প্রবণতা. সমস্যা, বাস্তবতা, রোমাঞ্চকরতা, রহস্যময়তা, আর সেই সঙ্গে যত স্বানকালাবন্ধ 
ক্ষণস্থায়ী বিকৃত অন্স্থতা যার সঙ্গে কাব্যের কোনো সহ্বন্ছই নেই । এ হল অধোগামী রোগ- 
গ্রস্ত যুগের লক্ষণ-_ নিজের অপাচ্য বিদ্যার ভার সে বয়ে চলেছে শুফপাণ্ডিত্য এবং আলেক- 
জাণ্ডিয়ানীর নধ্যে, স্ষষ্টির সরস উৎসধারাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেরই বন্ধ্যাত্ব ও মৃত্যুকে 
ডেকে আনছে । যে যুগে রোড্স এবং সিমোনিডেসের ( Rhodes and Simonides ) 
ক্যালিমেকাস এবং আপোলোনিয়াস ( Calimachus and Apollonius ) হলেন 
হোমৰ আর যে যুগে টেনিসন হলেন শেকৃসপীয়র এবং রাডিয়ার্ড কিপলিং মিলটন---সেখানে 


উভয়ের মধ্যে একটা দর্লক্ষণযুক্ত লিল রয়েছে ।* 


+ Kalidasa (Sccond Scrics) থেকে অনুদিত ॥ 


যোগসমন্বয়- প্রসঙ্গ 
অনির্বাণ 


যোগ ও জীবন 


যোগ আর জীবন আলাদা নয়. বা যোগের সাধনা জীবনে একটা বাপচাড়া ব্যাপার 
নয়। উমার তপসার মতই বিশ্বপ্রকৃভিতে চলছে একটা অবণ্ড মহাযোগের সাধনা । 
প্রকৃতি শিবাতিসারিণী । একটা পরম সত্য তার সম্ভার গভীরে বীজের মত নিহিত রয়েছে, 
তার সাক রূপায়ণ ঘটানোই তার দায় । আমাদের ভীবনের নর্নেও এসনিতর একটি বীজ- 
ভাবের প্রেরণা আছে, আমর! ভাবে ও করে তাকেই দূপ দিয়ে চলেছি । কিন্তু চলেছি 
অর্ধ-অচেতন হয়ে, মন্থর লয়ে । জীবনের গভীর লক্ষ্য সম্পর্কে যদি সচেতন হই, চিত্তের 
বিক্ষিপ্ত শক্তি গুলিকে যদি তার অনুকূলে সংহত এবং একাগ্র করি. তাহলেই আমাদেৰ ভীবনের 
সাধনা প্রাকৃতভূষি হতে উত্তীর্ণ হয় যোগভূষিতে ৷ 

মূখ্যত যোগলীবন অশ্তজীবন, কিন্তু তাবলে বহিজীবনের প্রতিঘেধ নয় । বস্তত 
অন্তরে-বাইরে কোনও একান্ত বিরোধ নাই । প্রাণের ধর্মই হল অশ্রের গভীর সত্যকে 
বাইরে রূপ দে ওয়া | প্রাকৃতভূনিতে জীবনের যে-রূপ বাইরে ফুটেছে, তা-ই তার সবখানি নয় । 
নয় বলেই গাছপালার মত পশুপাখির মত লানুঘের জীবন অভিব্যক্তির একটা নিটোল পূর্ণতায় 
পৌছুয় না । খগুবেদের থঘির তাঘায়. 'সে সানু হতে সানুতে আরোহণ করে চলে, আর 
দেখতে পায় তার কত্ব করবার আছে ।' এই করাটা কেবল বাইরের করা নয়, আসলে তা 
ভিতরের করা ৷ অন্তরের তাগিদেই আমরা বাইরে এত উপকরণ স্তুপাকার করে তুলি । 
যদি ভিতরে ন! ডুবতে পারি. উপকরণ জঞ্জাল হয়ে ওঠে । আবার যতই গভীরে যাই, 
ততই দেখি বাইরটা গুছিয়ে আসছে । এই ভিতরে যাওয়াটাই হল যোগ ; আর ভিতরের 
শক্তিতে বাইরের প্রশাসন, তার মধ্যে খতচ্ছন্দের আবির্ভাব ঘটানে৷ হল যোগের বিভূতি 
বা ব্ৰশুধ। অন্তরে চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা আর বাইরে বিভূতির উল্লাস, দূয়ে কোনও বিরোধ 
নাই । এই সত্যই চেতনার মৌলসত্য, শিব-শক্তির সামরস্যের সত্য । 
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জীবন বিচিত্ৰ, তাই যোগের সাধলা ও বিচিত্র । অথচ এই বৈচিত্রের গভীরে একাট 
কোর সূত্র আছে । জীবনের বিভিন্ন প্রকাশ এক অখণ্ড মহাপ্রাণের বিভূতি। তেমনি 
বিভিন্ন যোগসাধনা এক অখণ্ড মহাযোগেরই বিস্তার মাত্ৰ ৷ অস্ত:প্রকৃতির ৰক যেমন 
বিশেদেব পুষ্টির দিকে, তেমনি আবার সমস্ত বিশেষকে একটি অখণ্ড সমগ্রতার মাঝে গুটিয়ে 
আনাব দিকে ও । এমনি করে প্রকাশ পায় একের ব্ৰখশুধ । বনম্পতির প্রাণ শাখা-প্রশাখায় 
চড়িয়ে পড়ে--এটা তার বাইরের দিক, বিভূতির দিক। কিন্তু তার সত্তার গভীরে চলছে 
এক অখণ্ড রসেরই লীলা । ঘযোগের বৈচিত্র্যও তেমনি এক মহাযোগেশুর পুরুষোত্তমেরই 
ব্ৰশুৰ্যযযোগের উল্লাম । ভারতবর্ষ গীতায় একবার তার পরিচয় পেয়েছে 

বৈচিত্রের এশুধকে সমন্বয়ের মাঝে স্ডৌল আৰু পরিপূর্ণ করে তোল৷ যেমন 
প্রকৃতির একটি রীতি. তেমনি তার অ।নেকাটা ৰাতি হচ্ছে মনূর্ধ অতীতের মাঝে নতুন প্রাণের 
সঞ্চার হ্বারা তার রূপান্তর ঘটানো । এই নতুন সঞ্জাবনী শক্তি আসে উত্বতর চেতনা থেকে, 
যা প্রকৃতির লাঝেই এতদিন প্রকাশের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিল। ভাগবত-যোগ তার 
বৈবস্বত দাপ্তি হারিয়ে ঘ্রান হয়ে পড়েছিল! গীতায় তার মাঝে নতুন তেজ সঞ্চার করা 
হল। গে শুধু অতীতের সমাহার এবং সমনুয়ই নয়, একটা নতুনতর পৌরুঘেয় শজিপাতও । 
তাৰপৰ বহমুগ পার হয়ে গেছে, মানুষের চেতনায় আবার এসেছে একটা মনশ্তরের লগ্ন! 
আবার এক পৌরুঘেয় শক্তিপাতের হ্বারা যোগসমনুয় ঘটানো তাই অপরিহার্য হয়ে পঁড়েছে। 


হঠযোগ, রাজযোগ. জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কৰ্বযোগ- ভারতবর্ধের যোগসাধনার 
মোটের উপর এই পাচটি শাখা । পাচা শাখা, কিস্ত তাবলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় ॥ আসলে 
তাদের মাঝে জীবনের শক্তিবৈচিক্রোর একেকটি দিক অনুশীলনের ফলে চরমে উঠেছে। 
এই প্রাকৃত ভীবনীশক্তিই যোগশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে উপায়-কৌশলের ফলে ৷ আবা- 
দেল দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনেও কিছু-না-কিছু যোগশক্তির প্রয়োগ আমরা করেই থাকি-_ 
অভ্ঞাভসারে । সেই শক্তিগুলোকে চিনে নিয়ে নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষার সহায়ে তাদের 
অনুশীলিত ও সংস্কৃত করেই এদেশে যোগশাস্ত্রের পত্তন হয়েছে । বস্তুত যোগের সাধনা 
একটা বৈজ্ঞানিক সাধনা, আকাশে তার ফুল ফুটলে ও বুল রয়েছে মাটিতেই । যোগের একটা 
মুখ্য সাধনা হল কালসংক্ষেপ। প্রকৃতির পরিণাম চলে মন্থৰ গতিতে, একটা শক্তিকে 
ফুটিয়ে তুলতে সে অসম্ভব সময় নেয়। যোগী কৌশলে সেই শক্তিকে অল্প সময়ের মধ্যে 
সক্রিয় করে তোলেন । আবার কৌশলটা তিনি আবিদ্ধার করেন প্রকৃতির মাঝেই । অপরা- 
প্রকৃতিতে যা অস্ফুট, পরা-প্রকৃতির উপাস্তে হয়তো৷ তার একটু স্ফুটতর আভাস পাওয়া 
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গেল। যোগী সেইটুকু ধরেই পরা-প্রকৃতিকে দোহন করে শক্তিকে জীবনে নামিয়ে আনলেন । 
সুতরাং যোগ একটা অপ্রাকৃত ব। অযৌক্তিক ব্যাপার নয়। 

বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন যোগবিদ্যার ইতিহাস আলোচনা করলে তার দুটি 
ক্রটি দেখতে পাই-_যার জন্য আমাদের নতুন করে ষোগসঙনুয়ের কণা ভাবতে হচেছ। 
অবশা ক্রটিগুলি দেখা৷ দিয়েছে ভাতীয়-চেতনার অবক্ষয়ের ফলে । প্রথম ক্রটি হল, অনুশীলনের 
আতান্তিকতার (550018251৮675055) ফলে অখণ্ড যোগসাধনার মাঝে বিরোধ ও খণ্ড- 
তার আবির্ভাব । এই বিরোধ কৃত্রিম. জীবনে তার কোনও যায় নাই । জ্ঞান আর তক্তিতে 
বিরোধের কথা আনলরা সবাই সানি । অথচ সুস্থ প্রা্থতভীবনের কারবার চলে শুধু মস্তিক 
বা শুধু হৃদয় নিয়ে নয়- দুয়ের শৌঘলে এবং সমাহাৰে | চেতনাৰ ছুটি মৌলবৃপ্তিব উতৎ- 
কর্থ ঘটাতে গিয়ে শেষপৰ্যন্ত আমরা দুয়ের মাঝে যদি একটা বিরোধের কুট করে বসি, 
তাহলে বুঝতে হবে সাধনার কোবা ও ভুল হচেচ । আরেকটা ক্রটি হল, জীবনের সঙ্গেই যোগেৰ 
একটা বিরোধ আছে-_আমাদের মাঝে এমনিতর বদ্ধমূল একটা সংস্কার । যোগে চেতনার 
উত্তরণ ঘটে__এটা তার মৌল ধর্ম । কিন্ত সে যদি মহাশূন্যে হারিয়ে যায়, আর পৃথিবীতে 
না নেনে আসতে চায়, তাহলে তার সাধন! একাঙ্গদ হল । সুস্থ প্রাকৃতজীবনে ও এর কোন ও 
সায় নাই । অস্তরে-বাইরে, ভাবে-কর্ষে সেখানে কোনও আত্যন্তিক বিরোধ নাই । 
যোগন্ীবনেই-বা সমাধিতে বাথানে বিরোধ থাকবে কেন? যোপস্থ হয়ে কণ করাই-বা 
অসম্ভব হবে কেন? 

এই দৃটি ক্ৰাটৰ সংশোধন হল যোগসমন্য়ের একটা সাধারণ অভ্যুূপগম । গোড়াতেই 
জানতে হবে, আমাদের লক্ষ্য হচেহ যোগের সহায়ে জীবনের সমগ্র অনুশীলন এবং 
শিবাভিসারিণী মহাপ্রকৃতির অকুণ্ঠ ছন্দোনুবর্তন । 
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অতীতে যোগের সাধনা হয়েছে বিচিছুনুভাবে । জীবনের একেকটি বৃত্তিকে ধরে যোগীরা 
সাধন-জীবনে দেখা দিয়েছে নানা মত ও পখের বিরোধ । কিন্তু জীবনের বিভিন্ন বৃত্তি 
একটি অপ সত্যেরই বিভূতি । সে-সত্য আদিতে অব্যক্ত, অস্তেও অব্যক্ত _এই দৃষ্টিতে 
ত! অদ্বৈত । একটি জড়ের অদ্বৈত, আরেকটি চেতনার । কিন্ত দুটি অদ্বৈতের মাঝে 
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শ্বৈতির বিচিত্র লীলা. তারই নাম জীবন | জড়ের অদ্বৈত হতে চেতনার অহ্বৈতের পানেই 
যাই. অথবা চেতনাৰ অনশ্বভ হতে জড়ের অম্বৈতের পানেই নেয়ে আসি, যাঝধানকার 
এই দ্বৈতলীলাকে অস্বীকার করবার উপায়ও নাই. প্রয়োজনও নাই । বরং অস্বৈিতের আলোতে 
শ্বৈতির লীলাবৈচিত্রোর আস্বাদনেই অনুভবের পূর্ণতা কেননা সবকে নিয়ে, সবাইকে 
জড়িয়ে অস্বৈিতের যে-যৌঘম্য, তা-ই সত্তার সত্য । জীবনে সেই সতোরই অভিব্যক্তি । 

অভিবাক্তি ঘটে কালে । তার মধো পর্বের ভেদ আছে। একটা পৰ অস্ফুট, তার 
পরের পৰটী স্ফাইতর- এরই নাম অভিব্যক্তি । আসলে ওটা! প্রাণের ধর্ম, জড় তার বলি- 
য়াদ । জড় এ আদিম অব্যক্ত. যার কথা আগে বললাম । জড় জড় থাকে না চিরকাল, 
সে-খাকার কোনও অর্থ নাই । জড়কে ভিত্তি করে ফোটে প্রাণ । প্রাণ শক্তিরই একটা 
বিভঙ্গ । জ্রড়ের আপাতলক্ষ্যহীন অন্ধশক্তিতে একটা লক্ষ্যের আভাস দেখা দিল, এখানে 
শক্তির সংস্ঞা দিতে পারি প্রাণ । লক্ষ্যের আভাস যখন আরও স্পষ্ট হল, তখন দেখা দিল 
"মন" | মন বোঝে. প্রাণ অতটা বোঝে না._এই হল দুয়ের মৌলিক তফাত । কিন্তু 
মন অশক্ত, বুঝেও সে অনেক-কিছু করতে পারে না । তার মাঝে স্বরাট শক্তির আবির্ভাব 
যখন হয়. তখন দেখা দেয় "চিত (5191710)1 এইখানে শক্তির পূর্ণতা ৷ এই পূর্ণ 
শক্তিকে পাবার সাধনাই হুল যোগ । অতিব্যক্তির মূলে এই যোগের প্রেরণা ৷ প্রকৃতি 
স্বরূপত যোগিনী । সে মৃন্ময়ী, হতে চাইছে চিন্নয়ী। এইটাই যোগ, এইটাই জীবন ৷ 

চিৎশক্তির দুটা দিক আছে-_একটা। বিবিক্ত স্বব্রপস্থিতির (5617720০156) দিক. 
আবেকটা শক্তির দিক । বিবিক্ত না হয়ে, নিজেকে শক্তিপরিষ গুলের বাইরে না নিয়ে 
শক্তির সাক প্রয়োগ করা যায় না । এই বিবিক্তভাবা৷া নিবৰণ. অথচ তা বণবৈচিত্রোর 
উস ৷ যখন সে নিবৰ্ণ, তখন তাকে বলতে পারি অবাক্ত । এইটি হল অস্থি অব্যক্ত । যখন 
আদিল অবাক্ত থেকে অস্বিম অব্যক্তের দিকে যাই, তখন তাকে নে হয় প্রলয় বা শূন্যতা | 
কিন্তু সেই শূনাতা হতেই আবার শক্তি উছলে পড়ে । একটা উচ্ভানের দিক. আরেকটা 
ভাটার দিক । দুটাই যোগশক্তি। একটার লক্ষ্য মোক্ষ_ প্রাচীন যোগ মুখ্যত একেই 
পরমাথ বলে ধরেছে । আরেকটার লক্ষ্য হল সৃষ্টি শৃন্যকে দোহন করে শক্তির উৎসারণ । 
এইটিই পূৰ্ণযোগের লক্ষ্য । মোক্ষ সেখানে পরম পুরুঘাঞ্চ নয়, প্রথম পুরুঘা্দ । জীবকে 
হতে হবে শব নয়, শিৰ । 

উদ্তান-ভাটা দুটি ধারার কথা বলেছি । আসলে দাঁত বিপরীত ধারা নয় কিস্ত। 
কেবলই উদ্ভান বা কেবলই ভাটা, এটা প্রকৃতির দস্তর নয় । তার শক্তির ক্রিয়া হয় দমকে- 
দসকে ৷ তাই জীবনে উদ্ভান-ভাটার একটা ছন্দ চলতে থাকে । উল্তিয়ে যাওয়াটা হল 
প্রাণের আদিম প্রেরণ!, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তার সবল প্রতিবাদ । কিন্তু ভাটার টানে আবার 
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তাকে নেনে আসতে হয় | এই নেনে আগাটা শক্তির অবসাদ হবে না বিশৃষ্টি হবে, তা নির্ভর 
করে উজ্ভিয়ে গিমে চেতনা স্বচছ হয়েছে কিনা তার ‘পৰে ৷ চেতনার চাইতে জড়ের আকর্থণ 
যতক্ষণ প্রবল থাকে, ততক্ষণ অবসাদটাই মনে হয় স্বাভাবিক ধর্ম । কিন্তু তারও মধ্যে চিত্- 
শক্তির সূক্ষ্ম ক্ৰিয়া চলতে থাকে । একটু সে ভোর ধরলে পরেই দেখা দেয় বিসৃষ্টি। তার 
মধ্যে নিবৃত্তিৰ একটা টান থাকে, যা হয় বিস্ষ্টির প্রতিষ্টা । বোগশক্তি একেকটা ভূমিতে 
প্রতিচিত হয়ে বিক্টিন উল্লাসে উপচে পড়ছে । উপচে পড়ছে কিন্তু নিঃশেঘ হয়ে যাচেছ 
না, উচ্জানমুখী একটা টান ভিতরে খাকছেই । আবার সে জারেক ভূমিতে উঠছে, তারপর 
স্বপ্রতিষ্ঠার বাণে উপচে পড়ছে । উজ্জান-ভাটার মধ এমনি চলছে একটা চন্দের দোলা । 
স্প্রতিষ্ঠাব ভূমি খেকে আবার সহক্তের আনন্দে নেনে আসা অবরভূষির পারেন 
জন্য । ক্রপান্তর হল নিক্রদ্ধ শক্তির মুক্তি | জ্গড়ের মধ্যে প্রথম বখন প্রাণের উত্তৰ হল, 
তখন সে কত অসহায়, কত দুর্বল । অবসাদ আর মুত্যুকেই তখন মনে হয় তার চরম নিয়তি । 
অখচ ভডশক্তিব প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার মাঝেও সে যে কি করে টিকে থাকে, সে একটা আশ্চর্য 
ব্যাপার । মনে হয়, তার যধ্যে এমন-একটা কিছু আছে, যা জড়ত্বের চাইতেও বড়, যা 
অজ্র এবং অনবসন্ন 1 একটু স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েই জড়কে সে আত্মসাৎ করতে শুরু করল, 
জডের মৰো সংক্রানিত করল প্রাণের ধর্ম, তাকে করল তার আব্মপ্রকাশের বাহন । তখন, 
যেবানে ৰৈঘমা চিল. সেখানে দেখা দিল সৌদ্লা. লড়শক্তির আর প্রাণশক্তির বিরোধী রইল 
ন।। মনে হল, ভডের গভীরে ও এ প্রাণধর্নই লুকিয়ে ছিল, প্রাণের ছোয়া পেয়ে সে-ই আঙ্ত 
জেগে উঠেছে । এমনি করে প্রাণের মাঝে জাগে মন, স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে সে আবার প্রাণ আর 
জডের রূপান্তর ঘটায় । অভিব্যক্তির এই বারা একটা নিগুঢ় শক্তির প্রেরণায় খানিকটা 
উদ্িয়ে গিয়ে স্থিতিলাভ কর।, তারপরে আবার ভাটিয়ে এসে অবরভূমির ক্পাস্তর ঘটালো । 
আবার উজিরে যাওয়া, আবার ভাটিয়ে আসা __-এমনিকরে বার বার, যেপধস্ত না অন্তিম 
অবাক্তেন সঙ্গে আদিম অব্যক্তের যৌগিক সন্থিশ্বণে (0ি151018) ব্যক্তের অস্তরিক্ষ অকুণ্ঠ 
এশখুধে ঝলমলিনে উঠছে | এই ঝলমল জীবনই দিব্য-জীবন । আর পূর্ণযোগ তার সাধন । 


মহাপ্রকৃতি চলেছে দিবা-ভীীবনের অভিব্যক্তির পানে । তার তিনটি পর । প্রথষ 
পর্বে ঘটল দেহের অভিব্যক্তি । দেহ ভড়পিও- কিন্ত প্রাণবন্ত । প্রাণশক্তি একটা নতুন 
আবির্ভাব | ভড়শক্তিই তার বনিয়াদ, তবুও জড়ের ধর্ম আর প্রাণের ধর্ম এক নয়। এই 
এক-না-হওয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারি স্বোন্তরণ (১০]-৩১০০০৭)৷%৪৫) দিয়ে । জড় 
জড়ই থাকল না, তার নিরুদ্ধ শক্তির একটা উন্মেঘ্ ঘটল, সে রূপা প্তরিত হল প্রাণময় দেহে । 


শ্রীমরবিন্দ মন্দির বত্তিকা বর্--১৭] 


কতক গুলি টলহনক্রিবা পুৰু তিতে হৃপ্তিষ্ঠ হয়েছে বল৷ যেতে পাবে । ইতর প্রাণীর মাঝে 
দেখা যার, নিদি গাৰ মাহ অবিকাশ প্রঙাতিই (5€0i€5) একটা পৰিপূৰ্ণ স্রডৌল 
ভাবন যাপন কৰতে | ন বিশেষ করেই দেহাশ্বরী, প্রাণপ্রাচুধে শক্তিমান--কিনঙ্ত 
মননশক্তি তার মাৰো অল্প | 

প্রকুতি-পৰিণামেৰ এই পৰের উপর দাড়িয়েই দেখা দিল মানুঘ। তাৰ প্রাণবস্ত 
দেহে আবেকটা শক্তির উন্মেম হল---মননশক্তি। এ-শক্তি ইতরপ্রাণীতেও ছিল, কিন্তু 
চিল অস্পষ্ট । লানুঘেরই মাঝে তার প্রকাশ হল স্ুম্পঈ । ননঃশক্তির এই আক্মপ্রকাশের 
প্রভাব দেহের উপনে ও পড়ল. দেহ আৰও সুক্ষ্মসংবেদনশীল (5en5i0iV৫) হয়ে উঠল । 
দেহের মাঝে আছে নাডীতম্থ (01৮০৩ 5552172), যা মুখ্যত মন:শক্তির বাহন । এই 
নাড়ীতদ্ব ইতরপ্রাণীর চাইতে মানুঘের মাঝে বেশী পরিণত | কিন্ত সর্বজনীন ভাবে পরি- 
ণতির শেঘ ধাপে এখন পধন্ত সে পৌছয়নি । এদেশের যোগপস্থা-___বিশেঘ করে হঠযোগ-- 
নাড়ীতদ্রের উৎকর্ষ ঘাশাোনোর উপর বেশী জোর দিয়েছে। 

সনশেক্তিৰ অভিবাক্কতি হল প্রকৃতিপন্রিণামের দ্বিতীয় পর্ব । এর কাভ শেষ হয়নি, 
এখনও চলছে ৷ মন:শক্তির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বুদ্ধির উন্মেঘে | বুদ্ধির দটি মৌল 
লক্ষণ-- সামান্যভাবনা (conceptual thought) আর আল্মমচেতনতা (self- 
consciousness) | বৃদ্ধি সব মানুঘেরই আছে, সব লানুঘই ইসন্দ্ৰিয়নিরপেক্ষ হয়ে 
ভাবতে পারে, নিজের মননেৰ সাক্ষীও হতে পারে । কিন্তু সবাই তা ঠিক সমানভাবে পারে 
না। কতকগুলি সাধারণ মনোবেগ (92955102) সব মানঘেরই মধ্যে সমান, কিন্ত 
বৃদ্ধির উ২কর্থ সবার মধ্যে সমান নয়। একটা সর্বজনীন উৎকঘ ঘটানোর চেষ্টা চলছে সমস্ত 
জগত জুড়ে, তার নাম হল শিক্ষা । উদ্ভিদের শিক্ষার দরকার হয় না. পশুর শিক্ষা অল্পেই 
শেষ হয়ে যায়, কিস্ত মান্ঘের শিক্ষার আর যেন শেঘ লাই | ছোট্ট শিশুর মত তার মন 
চঞ্চল, এখনও সে বাড়তির পথে বলেই | সময়-সময় তার মাঝে অসাধারণ শক্তির বিকাশ 
দেখা দেয়, আমর! তাকে বলি প্রতিভা । প্রতিভা মনংপ্রকৃতির স্বোত্তরণের চিহ্ন । 
সাধারণের ওপারে ও একটা-কিছু আছে, যা আধারে প্রকাশের পথ খুঁজছে । মাঝে-মাঝে 
প্রতিভার বিদ্যৎঝলকে তা-ই দেখা দেয় । প্রমাণ হয়, মানুঘের মন পরিণাদেন শেঘ ধাপে 
পৌছননি এখনও, তার ভবিঘ্যতের দিগন্তে একট! মহতী সম্ভাবনা উদ্যত হয়ে রয়েছে । 

এই সন্ভাবনাকে নিয়েই দেখা দেয় প্রকৃতি-পরিণালের তৃতীয় পব। তার মৌল 
লক্ষণ হল চিত্শক্তির প্রকাশ । যেমন দেহ-প্রাণকে ভিত্তি করে ননঃশক্তির্ব প্রকাশ ঘটেছিল, 
তেমনি দেহ-প্রাণ-মনকে তিত্তি করেই চিংশক্তির প্রকাশ ঘটবে- তাদের বাদ দিয়ে নয়। 
এই কথাটি মনে রাখতে হবে, কেননা এই হল প্রকৃতিপরিণামের স্বাভাবিক রীতি । মনঃ- 


[ সংখ্যা--৩ যোগসমনয়-পসঙ্গ 


শক্তির যখন প্রকাশ হুল, তপন সে দেহ আন প্ৰাণক্তে ভার অনুকূলে কপান্থনিত কলে নিল। 
তেমনি চিৎশক্তিন প্রকাশ ও দেহ-প্রাণ-ননকে তার অনুকুল করে নেবে, এইটাই প্রভাশিভ । 
অনুকূল করে নেবে বটে, কিন্তু তাদের মাঝে খানিকটা বন্রন-লানর্ভ ও দরকার হৰে, তাদের 
ঠিক আগের খাতে বইতে দিলেও চলবে না । মনও তা-ই করছে? প্রাণের দুবার প্রকাশ 
ঘটে ইন্ড্রিয়ের ভিতর দিয়ে । ইন্দ্রিয়কে সংযত না করলে মনশেক্তির সফুরণ হয় না, এটা 
মানুঘের চিরন্থন অভিজ্ঞতার সভা । এদেশের যৌগিক শিক্ষানীতির ভিত্তি তাই ছিল 
ইন্ৰ্ৰিয়সংযম বা বক্লচৰ্য । তেমনি চিংশক্ডিকে ও আবানে সফুৰিত করতে হলে দেহ প্রাণ 
মনের শক্তির সংযৰ এবং পরিশীলন দরকার ৷ সংযন (contro!) মানে নিত ( repres- 
5101) নয়! নিগৃহ হচেছ সুদের অস্বাভাবিক ভববদশ্টি আর আর সংযন হচেছ বিজ্ঞানীর 
স্বাভাবিক স্বোন্তরণের প্রচেষ্টা । আধুনিক সভ্যতা নিগ্রহ আর সংযনের পাকা খুলিয়ে 
ফেলে সংযষের বিরুদ্ধে ভিগির তুলেছে, এটা আশঙ্কার কথা । চিৎ্প্রকাশ ঘটে যোগ- 
শক্তিতে । সংযম তার বনিয়াদ । সংযষের ফলে দেহ প্রাণ ও মনের মাঝে চিত্শক্তি প্রকাশ 
স্বচ্ছন্দ হবে, এইটাই যোগজীবনের লক্ষ্য । 

প্রশ হবে চিৎশক্তির স্বরূপ কি? উপনিঘং থেকে তার জবাব পেতে পারি । 
উপনিঘ২ বলছেন, আত্মাকে ঘিরে পাচটি কোশ রয়েছে । সবার বাইবে অনুময় কোশ, 
যা অনু বা জড়শক্তি দিয়ে গড়া । এটি হল আমাদের দেহ । তার ভিতরে আছে প্রাণশক্তি 
দিয়ে গড়া প্রাণষয় কোশ । লোটাল্টিভাবে নাড়ীতন্্রকে প্রাণশক্তির বাহন বলা যেতে পাবে । 
তবে একটা কথা মনে রাখতে হৰে, জড়েব সঙ্গে প্রাণের তফাত যতখানি, প্রাণের সঙ্গে মনেৰ 
কমে আসবে, এই হল নিয়ম । প্রাণময় কোশেরও গভীরে আছে মনোময় কোশ । প্রাকৃত 


গে 


মানুঘের চেতনা এই পর্যস্তই যেতে পারে ৷ সে মনের মধো ঢুকতে পারে. কিন্ত তার গভীরে 
আর পথ পায় না। মনের মধো ঢুকেও তার চেতনার মুখ কিন্ত ফেরানে। থাকে বাইরের 
দিকে ৷ প্রাণ-চেতনার বুভুক্ষা আর জড়-চেতনার বস্রনির্ভরতা তাকে কেবলই বাইরের দিকে 
টানে । মানুঘের মন তাইতে চঞ্চল । 

মনোময় কোশের ও গভীরে আর দুটি কোশ আছে-_বিজ্ঞাননয় আর আনন্দময় । এই 
দুটি কোশই হল চিত্শক্তির আধার ৷ আত্মা চিতস্বরূপ, আর তার শক্তি সক্ৰিয় হচেছ এই 
বিজ্ঞান ও আনন্দের ভিতর দিয়ে । যোগের লক্ষ্য হচেছ, মনেরও গভীরে এই বিজ্ঞান ও 
আনন্দের উসকে আবিষ্কার করে লন-প্রাণ-দেহের ভিতর দিয়ে তাকে উৎসারিত করা । 

বিজ্ঞান আর আনন্দ সবার আড়ালে রয়েছে বটে । কিন্তু সেখান থেকেই তাদের শক্তি 
মন-প্রাণ-দেহকে সন্ভীবিত করছে । সর্বত্রই সূক্ষ্মশক্তি স্থূলশক্তির নিয়ামক । সুতরাং 


ঞ্রমরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বর্ষ--১৭] 


বুজালে পরে মনেৰ মাঝেও আমৰা বিজ্ঞানের পানিকাগী আভাস পাব বিজ্ঞানকে ধরতে 
পারলে আনন্দকে ধরা কঠিন হয় না। 

বলেছি, মন:শক্তির উতকর্থ ঘটে বুদ্ধিতে । তার দুটি লক্ষণ-__সামানাভাবনা আর 
আত্মসচেতনতা । এই দুটি বৃত্তির উৎকর্থ ঘটাতে পানলেই চেতনা বিজ্ঞানভূমিতে উত্তীগ 
হয় । মামানাভাবলার দুটি স্তন আছে--একটি ইন্দ্ৰিয়নিৰ্ভর, আবেকটি ভাবনির্র । 
ইন্দিয়নির্ভর সামান্যভাবনা দিয়ে প্রাকৃত-লন তাৰ ব্যাবহারিক কাজ চালিয়ে যায়। সব 
সময় এর জন্য খুব আত্মঘচেতন হওয়া দরকার পড়ে না । বস্তুর স্মৃতি আর কল্পন৷ নিয়ে যন 
ভাল বুনছে, ভেসে চলেছে__এ তো আমরা হামেশাই দেখতে পাচিচ । কিন্তু একটু অস্ত- 
শু এবং আত্মসচেতন হলেই বস্তনিরপেক্ষ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় । ভাবকে তখন 
অনুভব হয় বস্তর আঅতিরেক বলে । এখন দেখছি. বস্ত খেকে ভাব জাগছে তখন দেখব 
ভাবেরই প্রতিবিদ্ধ পড়ছে বস্ত্রতে। এখন যেমন একটা সুন্দর ফুল দেখলে সৌন্দর্যের চেতনা 
ভাগো. তখন নিরপেক্ষ সৌন্দ্যচেতনারই প্ৰতিবিম্ব পড়তে দেখব ফুলের উপর, পাতার উপর 
-- এমন কি কুংগিতেরও উপর । কবির মাঝে এই ভাবদৃষ্টি খোলে, তা আমরা জানি । 

এই ভাব স্বপ্রতিড হয় পরিপূর্ণ আত্মমচেতন হতে পারলে । আত্মমচেতণতার লক্ষণ 
হল বিঘয়ের লক্ষে একেবারে জড়িয়ে না যাওয়া. খানিকটা তাকে ছাপিয়ে বাকা তার 
জন্য দুটি জিনিল দরকার- অশন্তর্ুখীনতা আর শূন্যতা । চলছি, বলছি-_কিস্ত বেহ'শ 
হচিছ না কোনকালেই, নিজের উপর দৃষ্টিটি বেশ সজ্গাগ আছে । আর ভিতরটা সবসময় 
পাকছে ফাকা-_অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্থ সেখানে চেউ তুলছে না। যেমন ভাবের বেলায়, 
তেমনি চেতনার এই তটস্বতার বেলাতেও দেখি, ক্রমে দৃষ্টির বিপর্যয় ঘটছে । আনি আর 
বস্তনির্ভর নই. সমস্ত বন্তই আত্মনির্তর । এ আত্মা অহং নিশ্চয় নয় । অহং আত্মাৰ প্রতিভ্-_ 
যেমন আমার অহং, তেমনি সবার অহং ৷ আত্তার শক্তি ভাব, ভাবের প্রতিবিশ্ব বস্ত্র । এই 
দন্দনই বিভ্ঞানীর দশন। 

বিজ্ঞান স্বপ্রতিষ্ঠ হলে আপনা হতেই তার গভীরে আনন্দের অভিব্যক্তি হয় । বিজ্ঞানের 
সঙ্গে আনন্দের সম্পর্কটা এইভাবে বোঝানো যেতে পারে । একট চিল সূৰ্যের দিকে জুড়ে 
দিলে তা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে- পৃথিবীর মাধ্যাকর্থণের টানে । কিন্তু সূৰ্যেরও 
তো মাধ্যাকৰণ আছে । পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে একটা বিন্দু আছে, যেখানে পৃথিবীর 
চাইতে সূর্যের আকর্থণ প্রবল । ঢিল যদি সেই বিন্দুটা পার হয়ে যায়, তাহলে সে আর 
পৃপিবীতে পড়বে না, সূর্ধেই পড়বে | বিজ্ঞানের গভীরে তেননি স্বক্থপানন্দের একটা আক- 
ধৰণ আলে । তবে কিনা এ আকর্ধণ প্রলয়ের নয়, স্থ্টির | অস্তধ্ুখ টানটা যেমন তখন 
অফুরন্ত, তেমনি স্থাট্টির উল্লাসও অক্ুরস্ত। এই হল সাবিত্রীশক্তির দম্ধর--সংহরণ আর 


ধৰ 


[ সংখ্য।--৩ যোগসমস্বয়-প্ৰসঙ্গ 


বিচছুরণ চলছে একসঙ্গে হন পর্যন্ত পৃথিবীৰ মাধ্যাকৰ্ষণ, তারপর বিজ্ঞানের চিদ্‌- 
বিন্দু, তারপর সৌর আনন্দের আকৰ্ষণ । বিজ্ঞান আর আনন্দ ওতপ্রোত ৷ চিল্ময়ী মহা- 
শক্তির এই স্বরূপ । তাঁর মাৰো পৌছনই যোগের লক্ষ্য । বদের তিনি কারণ-শরীর । 
দেহ প্রাণ যন বুদ্ধি সব-কিছুরই তিনি উৎস । সঙ্গ তার৷ অবিদ্যাচ্ছনু, কিন্তু বিদ্যার অভী- 
প্সাও তাদের যাবে আছে। সে-অভীপসা৷ বস্বভ তারই আকৰ্ষণ। এইখানে তার সঙ্গে 
আমাদের নাড়ীর যোগ ৷ এই যোগচেতনাতেই তার বিজ্ঞান ও আনন্দ আমাদের যন-প্রাণ- 
দেহকে অভিঘিস্ত ও রুপান্তরিত করবে । 

পাথিব জীবন দিব্য হবে । এই হল প্রকৃতিপরিপানের সন্ভাবিত তৃতীয় পৰ্ব । 


[ ক্ৰমণ ] 


আত্মার অসীমত৷ 
স্ীঅরবিন্দ 


কালের স্থচনারও ওপারে যা৷ ছিলাম তা-ই হয়ে উঠেছি আমি ৷ 
অলক্ষ্য এক স্পর্শ আনার চিন্তা ও আমার অমনুভবকে করেছে শান্ত : 


প্রতিভূ মনের তৈরী সবকিছু মিলিয়ে যায় 
এক শূন্য নীরব মহিমার মধ্যে । 


আমার জীবন এক নীরবতা-_-তাকে করতলগত করেছে কালাতীত এক: 
এক শাশ্বত দৃষ্টির মধো ডুবে গিয়েছে বিশ্বজগৎ । 
সকল বসন-ভূষণ থেকে মুক্ত আমার অন্তরাত্ম। দাড়িয়েছে নগ্ন ইয়ে; 


আমার অন্তরাত্মার অনন্ত বিস্তারে 
একক রয়েছি আমি। 


আমার হৃদয় অসীমের এক কেন্দ্র, 
আত্মার বিপুল প্রসারের মাঝে আনার দেহ একটি বিন্দু । 


বিশ্বের বিরাট দেহ জেগে উঠছে আমারই ছায়াতলে__ 
এক সর্বগ্রাসী অজ্ঞান যাকে একদিন ঢেকে ফেলেছিল । 


আমি শুদ্ধ অনাবৃত এক ক্ষণিকা-নিমুক্ত অসীমতা, 
শাশ্বতের সীমা অবধি সৰ্বত্ৰ আমাকে প্রসারিত করে রেখেছি আমি ।* 


= ০ 8 MEME + 
* The 56165 Infinity. অনুবাদক--সমীরকাহ গুপ্ত 


প্রণাম 
(উৎসব-সঙ্গাত ) 


নিশিকান্ত 


সর্বনাশের সংগ্রামগত, অচেত, অন্ধ-শবরীর 
সর্বান্তক চেতনস্থ্য, বিশ্বতিসির-বিদ্রয়ী বীর ! 
তোমার জম্ম-উৎসবময় অরুণোজ্দ্রল এই প্রভাত 
কালের করাল-কালে।রে করিল আলোক-প্রবাহে আঁ 
তোমার তপঃসিন্ধির পথে নহাশক্তির অবতরণ 
দিল পৃর্থীর জ্ঞাতকবুন্দে চিরমুক্তির উদ্ভাসন। 
সমবেত কণ্ঠে : প্রণমি তোমারে ই হরবিন্দ, নব অবতার ধরিত্রীর | 
প্রণমি আঅখিল-মবভেঙনের তিমির-দানব-বিজয়ী বীর । 


হে নব সারথি, তব স্পর্শে দুৰ্গন-বেগে করে গমন 

বস্ুন্ধরার বিবর্তনের রথ-চক্রের চক্তমণ । 

নব মন্ত্রের উদগাতা তুণ, তোমার আমোঘ-নস্ত্রবল 

রূপান্তরের অমৃত আনিল মধিয়া মৰ্ত-নম়তল। 

নব-পদ্থার পান্থ, (তামাৰ গতি-বাঞ্চিত মানবতায় 

উপলক্কির স্মুপ'-সঞ্চিত নন-মরা'র বিকাশ ভায় । 

সমবেত কণ্ঠে : প্রণমি তোমারে শ্রী অরবিন্দ, নৰ অবত'র ধরিত্রীর ! 
প্রণমি অখিল-মবচেতনের তিমির-দানব-বিজয়ী বীর ৷ 


তুমি ভারতের সফল-সাধন, নিখিল-ভুবন-বন্দিত ; 

তৰ অনন্ত-চুম্বনে তব জল্মনিমেষ নন্দিত। 

মহালক্জ্রীর প্রেমাকাভিক্রত, মহেশ্বরীর মহেশ্বর, 

মহাভারতীর বীণ! ঝঙ্কৃত তোমারে সাধিয়া নিরন্তর 

মহাকাল, তব চিরসঙ্গিনী প্রলয়ঙ্করী মহাকালী 

নর্তনে তার তোমারি প্রভ'র বজ্ৰু-প্রপাত দিল ঢালি’ । 
সমবেত কণ্ঠে : প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ, নব-অবতার ধরিত্রীর | 

প্রপমি অধিল-অবচেতনের তিমির-দানব-বিজয়ী বীর। 


অন্তরালৈ 
জীৰৰি গুপ্ত 


আমি যে তোমার পরশমাণিক, রহি তব অন্রে, 

রেখো না আবরি+ জধার-কুছেলি অমলিন-অন্বরি । 
তোমারি পরশ মোর সবিতার 
অবিকম্পিত আশ! অনিনার, 

জ্বলায তোমার জাগে হিয়! মোর, সৌর-দীপন ধরে, 

আমি যে তোমার পরশমাণিক, বঠি তৰ অন্তরে । 


বরিয়া তোমায় জীবন-ছন্দে দেব ভাষ। অভিনব, 
ভুলিয়া আপন কেন এ-য'পনা মিছে নিশি-নিত্রভ ! 
মোর চন্দ্রের আলে৷-উচ্ছাস 
বুকে তব গানে কার অভিলাষ, 
হে ভলবি, কোন নিরস্ত-ম্বর প্রাণে তব সঞ্চরে, 
মি যে তোমার পরশম'ণিক, রাহ তব অন্তয়ে। 


তৰ লাগি মোর আনি যে নামায়ে উধ্ব স্বপনখানি, 
করি বিমুক্ত তপন-টৎস আধার-গহন ছানি’ । 
শোনে। বাঞ্জে তব নীরব নৃপুর 
লভি বাঞ্ছিত মনরার সুর, 
নিভৃত কানন চির-বসস্ত-গুঞ্জনে মুঞ্জরে, 
আমি যে তোমার পরশমাণিক, রহি তব অস্তরে। 


বিকাশে তোমার ধরণীর ধূলি পাবক-ছন্দে ভাগে, 
অমর!-আকাশ-সালোর অতল অমলতা আসি” লাগে। 
মেল তুমি আখি, উঠি জেগে তাই, 
তব জাগরণী-মন্ত্র বিলাই, 
জাগরণে তব আমারি নয়ন জাগর-স্বপ্র ধরে, 
আমি যে তোমার পরশমা পিক, রহি তব অস্তরে। 


২৪ নবেম্বর, ১৯৫৭ 


অতিমান্রষ কে? এই জড়মুখী খণ্ডিত মান্গষী-বযঠ্টিকে ছাড়িয়ে 
উপরে উঠেছে যে, ভাগবত শক্তিতে, ভাগৰত প্রেম ও আনন্দে 
আর ভাগবত জ্ঞানে যে বিশ্বের সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে নিজেকে 
একীভূত করে দিয়েছে । 

তুমি যদি তোমার এই মামুবী অহংকে ধরে থাক, মনে 
কর এই তুমি হলে অতিমান্ষ, তবে তুমি হলে তোমার 
আস্মগরিমার মুর্খ দাস, তোমার নিজের শক্তির হাতে খেলার 
পুতুল, তোমার নিজের ভ্রান্তি যন্ত্র । 

শ্রীঅরবিন্দ 


মায়ের প্রার্থনা 


টোকিও--ভন ৭, ১৯১৬ 

দীর্ঘ কয়েক মাস কেটে গেল, তখন কিছু বলা সম্ভব হল না। কারণ, সে গেল 
একটা অবস্থান্তরের সময়, এক স্থিতি হতে আর এক বৃহত্তৰ পুণতর স্থিতিতে উত্তরণ । 
বাহিরের অবস্থাও হয়েছিল জটিল, অভিনব- __আধারের প্রয়োজন যেন ছিল অনেক অনু- 
ভূতি. অনেক পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা যাতে তার অভিজ্ঞতা পায় একট প্রশস্ত ও বহুমুখী 
প্রতিষ্ঠা । কিন্তু এই অভিজ্ঞতার মধ্যে সে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল বলে, কিছু দূরে সরে পাড়িয়ে, 
সমগ্র সন্তাট একযোগে দেখবার, তা কি এবং কোন দিকে নিয়ে চলেছে এ কণা জানবার 
সন্তৰ তার পক্ষে হল না। 

হঠাত, ৫েই জুন তারিখে, পরদা ছিড়ে গেল, চেতনার মধ্যে আলো ফুটে উঠল । 

শাখৃত ভগবান ! তোমার ব্যক্তিগত রূপের উপর যখন ধ্যান দিলাম, তোমাকে 
মিনতি করলাম, রক্তযাংসের এই বাক্যটি এসে অধিকার কর তুমি, তখন ভুমি কশ্বের মধ্যে 
সচল করে ধরলে এই প্রাণষয় আয়তনাি-_সে বহুবৎসর ধরে তার আত্মবিকাশ ও একত্ব-সাথনের 
প্রয়োজনবশত:, একটা সুসমগ্তস নিষ্মিয়তার মধ্যে নিজেকে ধরে রেখেছিল, শুধু গ্রহণ 
করে চলবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু তোমার ইচছাশক্তির কোন সক্ৰিয় প্রকাশের সঙ্গেই তার পরিচয় 
ছিল লা। 

এই যে পুনরায় কৰ্্মপ্ৰবৰ্ডন৷, এর অথ প্রাণলয় যস্তুটির একটা সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা ৷ 
কারণ, তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল সৰ্ব্বদা তার পুরাতন অভ্যাস, পুরাতন ধারা অনুসারে কর্ন 
করে চল! । এই নববাবস্থা দীঘস্থায়ী, কষ্টকর, সময়ে সময়ে অন্ধকারাচছনু হয়ে উঠেছে, 
যদিও তার পিছনে তোমার সান্সিধোর অনুভূতি, তোমার বিধানের সম্পূর্ণ আনুগত্য ছিল 
অটল আর এতথানি সবল ও সচেতন যে কোন বিক্ষোভেই এসে সত্তাকে বিচলিত করতে 
পারে নাই । 

ধীরে ধীরে প্রাণ-পুরুঘ অভান্ত হয়ে উঠল, ফিরে পেল তীবতম কর্খের মধ্যে তার 
স্থুসঙ্গতি, যেমন একদিন সে-সুসঙ্গতিকে পেয়েছিল নিক্ষিয় আনুগতোর মধ্যে । তার এই 
সুসঙ্গতি একবার যখন স্থাপিত হল, তখন আলো আবার ফিরে দেখা দিল আধারের প্রতি 
অন্দে, আর যা-কিছু এ যাব ঘটেছিল তার পূর্ণ চেতনা এসে আবার ধরা দিল। 

এখন পূর্ণ কর্শ্মেরই মধ্যে প্রাণপুরুঘ ফিরে আবার পেয়েছে আন্তর ও শাশ্বতের অনুভূতি । 
তোমার পরম সোন্দয্যই সে দেখতে পায়, তাকেই ব্রপ দেয় জীবনে. যাবতীয় ইন্দ্ৰিয়ানুভব, 
যাবতীয় বূপাবলীর ভিতর দিয়ে । তার নুভব এত বিশাল এত সক্রিয় এত পূর্ণাঙ্গ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বধ-_-১৭ | 


বিকশিত যে সেই সছ্দে একই মুহার্ডে বিরোধী অনুভব সবও আবার অনুভূত হয়--কিন্ত তারও 
মধ্যে মে দেখে তোমাকেই । 

তবুও গে ভোলে না যে এ হল একটা অবস্থা মাত্ৰ, তোমার সন্মুখে গভীর তক্তিভরে 
আনত হয়ে তোমাকে মে বলে “ভগবান, তুমি তোমার যস্ত্ৰকে হাতে তুলে নিয়েছ, কন্রের 
মধ্যে তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছ। যন্ত্র জ্ঞানে তার নিজের ক্রটি, আবিলতা যত, তাই 
তোমার করুণা সে ভিন্ন করে, যাতে সে নির্দোষ বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, যাতে ক্ৰমে তার সকল 
লিপ্গা সকল সীল। দূর হয়ে যেতে থাকে, পরিশেঘে তোমাকে প্রকাশ করতে পারে আরে) 
অব ওভাবে । 


নবেদ্বর ২৮, ১৯১৬ 

শিশুর সুখেৰ এই সব কাকলি তুমি আমাকে ফিরে আবার পাঠ করতে দিয়েছ । এ সব ত 
হল ত একটা অপরিণত মনের আস্তপ্রকাশ করবার কষ্টপ্রয়াসযাত্র--আমার কাছে ত৷ মনে 
হল যেন একটা দূরের, বছ দূরের জিনিঘ, তাতে মাথা রয়েছে সরল উৎসাহী শৈশবের অনু- 
ভূতির মাৰুধ্য আর নিশ্বলতা । তবুও তোমার দৃষ্টিতে, হে ভগবান, হে চিরস্তন অধীশ্বর, 
আমার বয়স ত একটুও বাড়ে নি, আমি ত বৃদ্ধতর হয়ে উঠি নি। আজ যে কথা বলছি আনি 
তা পূৰ্বে বলেছি যে কথা৷ তার চেয়ে উৎকৃঠ্ঠতর হবে ন৷ ৷! মন ত রয়ে গেছে তেমনি 
রিক্ত. তেমনি অপরিপক্ব। বিশেষ কিছু বলবার মত তার আছেই বা কি? কোন চমকদার 
অভিঙ্তুতা তার ত নাই-_সব অভিজ্ঞতাই মনে এখন হয় অতি সহজ সাধারণ, নৃতন চিন্তাও 
এমন কিছু নাই যা৷ শক্তিমান বা অসাধারণ, সেই রকমের চিন্তা যা এনে দেয় নব-আবিকার- 
জনিত উল্লাস । সব চিন্তা, যে-রকম রূপ ধরেই তা আস্সুক না, মনে হয় যেন পুরাতন বন্ধু 
সব. অভিবাদন জানিয়ে বিদায় করি যেতে যেতে, তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত কিছু আশা 
কৰি না। অন্তরে অপরিচিত গুপ্ত গুহা কোন আবিকার করে ফেরবার মত একান্ত সযত্ত 
পুক্বানুপু আস্মবিশ্ৰেদণবৃত্তি নাই, অন্তরের নিজস্ব জটিলতাই নাই কিছু-_-তা হল পারিপাশ্রি- 
কের যে সব মানসিক বৃত্ডিরাণি তাদের নিহুৎ নিরপেক্ষ গ্রতিচ্ছায়া ৷ আধারের মধ্যে যা 
ঘটে চলেছে তার বিবরণ দিলে, তা হবে খেমন জটিল তেমনি একঘেয়ে, জগতের বিবরণ ও 
যখন দিতে যাই, তার প্বায় একান্ত অবচেতন যত অনিশ্চিত প্রয়াস আর ব্রান্তিসকলের হিসাব 
করে, ঠিক তারই মত! 

কি দৈন্য ! কি দৈন্য ! তুমি আমাকে স্বাপন করেছ একট! উর রিক্ত মরুভূমির মধ্যে ; 
তৰু সে মক্ক আমার কাছে সুমধুর, তোমার কাছ থেকে যা-কিছু আসে তারই মত, হে ভগবান । 
এই যে মলিন বিবণ ধূদরতা, এই যে উৃত্ষল্যহারা আলো, তারই মধ্যে আমি লাভ করি যেন 
অন্তহীন প্রসারের আস্বাদ । বৃহতের নিৰ্ম্মল নিঃশ্বাস, মুক্ত শিখরের সবল হাওয়া আমার 


[ সংখ্যা--৪ মায়ের প্ৰাৰ্থন! 


হৃদয় পরিপূর্ণ করেছে, জাবন পরিপ্লুত ৰুৰেডে । অন্তরের ও বাহিরের আমাব্ব সকল 
বাধা ভেঙ্গে গিয়েছে । আমার মনে হয় পাবার মত আমি যেন পাখা মেলে দিয়েছি অবাধে 
উশ্তে উড়ে চলবার জন্যে । কিন্ত দেখছি পাহাড়ের চুড়ায় মে বসে আছে স্বির, পাখা তার 
প্রসারিত ধূসর ধূমল আকাশের দিকে, উড়বার জ্ৰন্যে বসে আছে কি একটা যেন ঘটবে তার 
অপেক্ষায়, কিন্ত কি তা জানে না_-কোন বন্ধনই তার নেই উড়বার বাধ! রূপে, তাই উড়বার 
চিন্তা তার আসে ন৷ ৷ সে যে মুক্ত এই চেতনা তার হয়েছে, তাই মুক্তি ভোগ আর সে করে 
না, সে রয়েছে অন্য সকলের মত, অন্য সকলের সঙ্গে, মাটির উপর আসন করে, অন্ধকারাচছনু 
গাঢ় কুয়াসার মধ্যে । 


ডিসেম্বর ৪, ১৯১৬ 


তুমি যখন অনুমতি দিয়েছ, ভগবান, তখন ফিরে আবার আলি প্রতিদিন তোমার কাছে 
আসব, অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য, আমার কাজ থেকে ছুটি নিয়ে = যদিও জানি সে-কাদ করে 
যাই বটে কিন্তু তার মূল্য সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ॥ কর্মের নধ্যে, সাধারণ চেতনার মধ্যে ভুমি 
আমাকে ডুবিয়ে রেখেছিলে, এখন ফিরে আবার স্থযোগ দিলে নিয়মিত তোমার দিকে উঠে 
চলতে. অচল শাস্তির শাশ্বত চেতনার মধ্যে পুনরায় বিচরণ করতে! 

ভগবান, তুমি চেয়েছে আধার বৃহন্তর হোক পরিপুট হোক---ত৷ সে করতে পাবে না, 
যদি অন্ততঃ আংশিকভাবে সাময়িকভাবে ফিরে অভ্জানের মধ্যে, অপ্রকাশের মধ্যে সে প্রবেশ 
না করে। 

এই যে অজ্ঞান এই যে অপ্রকাশ তাই নিয়ে সে এসেছে এখন তোমার পায়ে সমৰ্পণ 
করতে-_এ ত তার পক্ষে অতি সামান্য পরীক্ষা ৷৷ আমি তোমার কাছে চাই যে সদাসব্বদার 
জন্যে আমাকে তুমি দাও সেই চেতনা, এখনকার মত নিশশ্বল শান্তিময় মিলনের সব বুহর্ডে 
পাই যা। তোমার কাছে চাইব এই সব মুহূর্তকেই আরো শাস্তিনয় আরো নিৰশ্বল করে ধর, 
চেতনাকে সামধ্যে আলোয় আরো তরে দাও যাতে সে চেতন৷ নূতন শক্তি নূতন জ্ঞান 
নিয়ে তার দৈনন্দিন কর্দের মধ্যে ফিরে আসতে পারে । 

এই সব ক্ষণিক মুহূর্ত, পরম আনন্দে একাস্বতার নিমেঘ সব তুমি আনায় দিয়ে, 
একথা আমায় স্মরণ করিয়ে দাও যে তোলার সঙ্গে সচেতনভাবে একীভূত হয়ে যাবার সামথ্য 
তুলি আমাকে দিয়েছ । তাই ত এক দিব্য ছন্দনধুর সুসঙ্গতি আমার সমস্ত সত্তাকে অধিকার 
করে। 

কিন্তু শব্দ সব মিলিত হর মন্তিক্ধের মধে; একটা যেন পৰ্দ্দার পিছনে, তাই কোন কথা 
আজ আর আমার লেখনার অগ্ৰে এসে দেখা দেয় লা। 


গ্রীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক। বৰ্ধ-_-১৭] 


ডিসেম্বর ৫, ১৯১৬ 
তোমার করুণা আমায় দিয়েছে শাস্তি, তার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত সকল সীমা মুছে 
গেল, সেখানে সমস্তের অন্তরে রয়েছি আমি এবং আরে৷ স্পষ্টভাবে সকলে রয়েছে আমার 
অন্তরে--মন কিন্ত ডুবে গিয়েছে এই দিব্য মহানন্দে, বাকো প্রকাশ করে ধরবার শক্তি তার 
আর নাই । 
( অভিজ্ঞতাটির স্থল অনুলিপি ) 


“কিরে যাও পৃথিবীর দিকে” । অটল একাম্্তার নীরবতায় পরিচিত আদেশটি 
শুনতে পেলাম ৷ তারপর চেতনা হয়ে উঠল সকলের মধ্যে একের চেতন৷ । ‘সৰ্বত্ৰ, 
যাদেরই মধ্যে তুমি দেখতে পাও সেই এককে-_.তার। ভগবানের সঙ্গে এই একত্বের 
চেতনা নিয়ে জেগে উঠবে । দেখ চেয়ে”...... । দেখলাম, জাপানের একটি ব্রাস্তা, 
উচজ্‌ছল বণের স্ুুসছভ্তি সুশোভিত জাপানী উৎসবের লঠনে রাস্তাটি আলোকিত । তার 
মধ্যে এই সচেতন সত্তা এগিয়ে চলতে চলতে দেখলে প্রতোকের অন্তরে সমস্তের অন্তরে 
ভগবান দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে । একখানা ছোট্‌টো৷ হালকা ঘর দেখ। গেল, স্বচ্ছ তা, 
একা মেয়ে তার ভিতরে ''টাটামী'” (গদি )-র উপরে বসে. পরিধানে উজ্জ্বল সোনার রঙে 
কাজ কর! একখানা বেগুনী কিযোনো | মেয়েটি সুন্দরী, বয়ম প্রায় পয়ত্ৰিশ আর চল্লিশের 
মাঝামাঝি । সোনালী রঙের ‘‘সাযিসেও’'-যস্ত্ৰ বাজাচিছুল সে। পায়ের কাছে বসেছিল 
একটি ছোট ছেলে- নেয়েটির মধ্যেও দেখলাম তগবান। 


ডিসেঙ্গর ৭,১৯১৬ 

ভগবান, সত্যসত্যই আমি বলতে পারি আমার নাই কোন সাধনা, নাই কোন গুণ। 
যার! তোমার সেবা করতে চায় তাদের সকলের রয়েছে যে মহিনা সে সব থেকে আমি সম্পূর্ণ 
বর্ষিত । বাহাত: আমার জীবন একান্ত সাধারণ, একান্ত সামান্য ; আর অন্তরে, কি তা ? 
শুধু এক প্রশান্ত স্থিরতা, তাতে নাই কোন পরিবর্তন, নাই কিছু অপ্রত্যাশিত- _যে-বস্ত সিদ্ধ 
হয়েছে তার যে শস্থিরতা, যা আর খোজ করে না, জীবনের কাছে থেকে জিনিঘের কাছে থেকে 
আর কিছু প্রত্যাশা করে না, যা কাজ করে যায় লাভের কোন দাবি না রেখে ; আর এ-কখা 
স্থির-নিশ্চিত কোন কাজই তার নিজস্ব বলে কিছু নাই, প্রেরণা হিসাবে হোক আর তার ফল 
হিসাবে হোক সে চায় সন্তানে যে তার মধ্যে থাকে যেন কেবল পরম ইচছাশক্তির চাওয়া । 
এই স্থিরতা অর্থ নিঃসন্দেহ নিশ্চয়তা, বিঘয়-“!ন্য জ্ঞান, কারণ-হীন আনন্দ, আত্মস্থ চেতন৷ 
এক, কালের অন্তর্ভুক্ত যা নয়; এমন অচঞ্চলতা। যে বাহ্যজীবনের ক্ষেত্রে সে চলে ফেরে 
বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্র তার নিজের নয় আবার তা থেকে সরে যেতেও সে চায় ন৷ । 


[ সংব্য।-- ৪ মায়ের প্রার্থন। 

আমি কিছু আশ। করি না, প্রত্যাশ। করি না, কামন। করি না, আকাঙক্ষা কৰি না__কিন্ত 
আসল কথা, আমি কিছুই নই । তবুও একটা সুখ, প্রশান্ত অনিশ্ব সুখ---নিজেকে যে নিজে 
ভানে না, নিজের দিকে তাকাবাব্র প্রয়োজনই নেই থাকবার উদ্দেশ্যে এই শরীরে 
এসে বাস নিয়েছে । এ স্থখ হলে তুমি, ভগবান, এ স্থিরতাও তুমি- এরা সব মানুদী বৃত্তি 
নয়, মানুঘী ইন্দ্রিয় তাদের বুঝতেও পারে না, আস্বাদও করতে পারে না। ভগবান, তুমিই 
এই ভাবে রয়েছ এই দেহের মধ্যে আর তাইত এই দেহশুহ এত দীন এত মলিন মনে হয় 
এমন একজন অপরূপ গৃহ স্বামীর পক্ষে । 


জীবন-নাট্য 


শ্রীনলিনশকান্ত গুপ্ত 


শেকৃসপীয়র বানুঘের জীবনধারার যে মাত অবস্থা বা দূরবস্থার কথা বলে গিয়েছেন 
আমাদের পরিচিত-_ 


থে 


All the world’s a 51260, 
And all the men and women mercly players; 
They have their cxits and their entrances, 
And one man in his time plays many parts, 
His acts being seven ages. At first the infant, 
Mewling and puking in the nurse’s arms... 


Last scene of all, 
That ends this strange cventful history, 
Is second childishness, and mere oblivion, 
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything— 


(As You Like It II. 7.) 


তার যুগের তাৰ দেশের জীবনধারা একেছেন শ্ৰেষে, ব্যক্ষে, বোঘে. ক্ষোতে, হাসো কৌতুকে, 
সমূছঘল ভাঘায়, কিন্ত মূল বক্তব্য সাব্বতৌন গতা বলেই প্রতিপন্ন করিয়েছেন। করুণ 
চিত্ৰ, নিরাশার চিত্র, ব্যৎতার নিরখতার মহাশূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস রয়েছে শেঘে,“ক্ষুধিত 
পাঘাণের" পাগলের নত বলছে সকলে যেন “সব ঝুটী হ্যায়, ঝুটা হ্যায়” । শেক্সপীয়র 


নিজেও অনাত্র অন্যভাবে দিয়েছেন টাজ্রিকের কঠোর নিৰ্মম স্বলপবাক্‌ ভঙ্গিতে এ একই 
গিন্ধাস্ত-- 
It is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing. 


(Macbeth, V.5.) 


[ সংখ্য।--৪ জীৰন-নাটা 


হয়তো তিনি নূতন কিছু বলেন নি. বাইবেলের প্রাচীন নবী যে দুটি দিয়ে ৰলে গিনেছেন 
vanitas vanitatum— (Vanity of ৮300.25১ all is ৬1580) 
তান্তই ব্যাখা। ও উদাহরণ দিয়েছেন তিনি । 
আমাদের দেশেও এ দৃহিতঙ্গি অপ্রতুল নয়। মায়াবালী বা বোৌদ্ধপন্থীত্র সেই একই 
সুরে কণ্ঠ নিলিয়ে ধরেন__শংকরাচার্য্য ( বা তদনুরাগাঁ কেউ) যখন বলেছেন : 
বালস্তাবৎ ক্ৰীড়াসক্ত: 
তঙ্নণ স্তাবৎ তক্ণীরক্তঃ 
বৃদ্ধ স্তাবৎ চিন্তালগু ঃ 
পরে বৃল্ধণি কোহপি ন লগ: 
তখন সাত অবস্থা বা বয়:ক্ৰমের পরিবর্তে চাব্রাটির কথা৷ বলা হয়েছে বটে, কিন্তু জীবনের 
ধারা তাতে একই রয়ে গিয়েছে । সেই একই নৈরাশোর ব্যতার ক্ৰম ৷ তবে এখানে 
নূতন তথ্য একটা সংযোগ করা হয়েছে, উদ্ধারের নিস্তারের একটা ইঙ্গিত; সাকতার 
একটা উপায় ‘বচ্ৰণি'’ উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্ত কাধ্যত: সোটও নিস্ষল। 
মানুঘের দৃষ্টি, ভাব-ভঙ্গি চিরকালই যে এরকম ছিল তা বলা মানুমকে অত্যধিক ঘৃণা 
করা--শেক্‌ৃশপীয়বের টাইমনের (Timon ০৫ Athens) চোখ দিয়ে বিশু দেখা । 
কিন্তু অন্যরকমের যুগ ছিল, অন্যধৰণের মানুমেরণও স্থান ছিল পাখিব সমাজে __একটী 
বীরতাবের যুগ, বীরভাবের মানু, তারা জগতকে স্বির-দৃটিতে দেখতে, বিচলিত হতো না, 
তা থেকে তার পণ সা্কতাও সংগ্রহ করতে পারত ॥ মহাকবি কালিদাস লোকোন্তব্ন 
সত্তাদের জীবন-ধারা বিবৃত করেছেন, তার মধ্যে একট! ক্রমবিভাগণ দেখিয়ে তিনিও 
বলেছেন অবস্থা-চতুষ্টয়ের কথা ৷ রঘুবংশীয়দের ধশ্কন্্র, জীবন-ধারা এই কমের 
শৈশবেহাত্যন্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈঘিণাং 
বাশ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং যোগেনাস্তে তনুত্যলাং--- 
শৈশবে তীর বিদ্যাত্যাস করতেন- যৌবনে বৈঘয়িক অথাৎ সাংসারিক সামাজিক করণীয় 
নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন । বাৰ্দ্ধক্যে বিঘয়-বিরত হয়ে একটা আন্তর-সাধনার জীবন যাপন 
করতেন ৷ এবং পরিশেষে সনয় হলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতেন যোগস্ব হয়ে । 
ভবনের টাজেডীকে এতাবে বরণীয় এবং রমণীয় করে তোলবার কৌশল কি সুন্দর 
দেখান হয়েছে । শেকুশপীয়র হতে বহুদূরে৷ চলে এসেছি আমরা ৷ ইউন্বোপেও প্রাচীন 
গ্রীসে সক্রেটিস তার আীবনে এই সাধনার পরিচয় কিছু দিয়েছিলেন । 
কালিদাস অবশ্য ভারতীয় জীবন-দশনই অনুসরণ করেছেন ৷ ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থায় 
যে আশ্ৰমচতুষ্টয় বিহিত আছে কালিদাস সেই একই জিনিস দিয়েছেন --( "১ ) বন্লচৰ্য্য 
(২) গাৰংহস্থা (৩) বানপ্রস্থ (৪) সন্যাস । এ জীবন-দর্শন জীবনকে মায়ামোহ নিখ্যা 
নিব্রথক বলে নাই-_ জীবনকে ব্যবহার করেছে, অনুগত করেছে একটা জীবনাতীত সত্যের 


এ অরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বৰ্ষ--১৭ ] 


কাছে: নশুব অৰ্থ বিভীষিকা মর্বীচিকা নয়। তা হলে৷ ইতিমধৰাস্থ সত্য এবং তার 
সাথকতা শাশুতের মহায় 'ও উপায় হয়ে। 

প্রাচীনতর এক যুগে এই বৃহত্তর দৃষ্টি হিল বলেই জীবন তখনও শেকুসপায়নীয় করুণ 
প্রহশন হয়ে ওঠেনি | জীবনের নখুরত৷ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বস্তু, কিন্ত তাতে শোকাচছন্ু 
বিনা" না হয়ে, শান্ত প্রসনু চিন্তে তাকে বরণ করা যেতে পারে। উপনিঘদের থাঘি যখন' 
বলছেন শস)লিব পচাতে লোক: শস্যলিব জায়তে পুন:--শসোর মতই জীব পেকে ঝরে যায়, 
আবার শস্যের মতই পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে-_জীবনের জন্মেৰ অনন্ত আবর্তন দেখছেন 
খঘি এখানে-_ এক প্রশান্ত দৃষ্টি, উদাসীন ও উৰ্দ্ধ সীন চেতনার পরিচয় পাই ; তার স্পর্শে 
এই নশ্বর পরিবর্তনশালতার অন্তরে যে একটা কারুণ্য আছে-_ভাজিলের বিখ্যাত কথা 


SUNT LACRYMAE RERUM MENTEM MORTALIA TANGUNT 


মরতার মধ্যে লুকিয়ে যত অহ্দ়,-_আমাদের প্রাণকে তা স্পর্শ করে, তার গুরুভার 
যেন লাঘব হয়ে আসে,=_নিৰ্শ্বল, প্রায় সহাস্য দৃষ্টিতেই তাকে দেখতে শিখি । 

ওঁপনিঘদ-সিদ্ধান্তই পুনক্লক্তি করেছেন আবার শ্বীকৃষ্ণ, তবে তার পাঞ্চজনা বাজিয়ে : 

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত! 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র ক৷ পরিদেবন৷ ৷৷ ন্ট 

হে ভরতবংশধর ! জীব আদিতে থাকে অপ্রকাশ, মাঝখানে হয় তার প্রকাশ, অস্তে আবার 
অপ্রকাশ হয়ে যায়__এর জন্যে আবার শোক কি? শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শোক দু:খ করবার 
কোন অবসরই দেন নাই, বল! বাহুল্য । তবুও অন্তৰ্য্যামী ভগবান যিনি---মানুঘের দুর্বলতা 
তিনি জানেন ও বোধ করেন, নতুবা অর্জুনের সখা হবেন কি রকমে-__সব আশা ভরসা উৎসাহ 
দিয়ে এবং ভ্ঞানের কথা সব বলে শেষে উত্তম রহস্য দিয়েছেন এইভাবে-_আমি জানি জগৎট। 
অনিত্য এবং স্থখহীন (বন্গ-সাধনাও সহজ নয় ), সুতরাং তুমি আমাকে ভালবাস, আমার আশ্রয় 
গ্রহণ করো-আমনি তোমারই মতে৷ মানুঘ, মানুঘ-ভগবান, পরয প্রেমাস্পদ । 

যা হোক, জীবনের কৰ্ম্মচক্ৰে অভিভূত পিঠ না হয়ে, এইভাবে তাকে অতিক্ৰম করবার 
অর্থাৎ এড়িয়ে যাবার কৌশল মানুঘ আবিকার করেছে । কিন্ত তবুও ধশ্বচক্রটি নিজে স্বরূপত: 
যা আছে তাই থাকে চিরকাল ৷ জীবন হলো মৃত্যু-অভিসার, এর ব্যতিক্রম নাই । বৈজ্ঞা- 
লিকের এই যে ১০০০০৭ law of Thermodynamics—ক্তির অনিবাধ্য 
ক্রমক্ষয়, অকাট্য নিয়ম তা, সনাতন বিধিলিপি । কিন্ত নিয়তির লৌহবিধিকে ভাঙ্গবার, 
ভেঙ্গে নৃতন করে গড়বার স্বপ্নও ত মানুষে দেখেছে? এটি হয়ত বিশেষভাবে আধুনিক 
প্রাণের কথ৷ । জীবনের মধ্য দিয়ে চলেছে একটা আশ! ও ভরসার অভিব্যক্তি এবং পরিণামে 
রয়েছে একট) পূৰ্ণসাৰ্থক পরিণতি । ইংরেক্র কবি ইয়েট্‌ম্‌ এই রকম একট) লক্ষ্যের কথা 


[ সংখ্য।--৪ জীবন-নাট্য 


বলেছেন__তিনি বলেছেন মানকভশীবন আৰম্ভ একনি বিজয় দিয়ে, তাৰ্বপৰ বিভিন্ন বিপথায়ের 
ভিতর দিয়ে শেঘও করেছে একটা বিজয় দিনে ।  এরহিক জীবন একটা সঞ্চুল বৃদ্ধ 
ছাড়া কিছু নয় । 

প্রথম বয়সে, জাতি হিগাবে.হোক আর ব্যক্তি হিসাবে হোক, মানুঘেন লড়াই তার 
দেহের সঙ্গে--শিশুর্ব চেঈ। পায়ে ভর করে দাড়ান, খাড়া হয়ে ওঠ; আদিম মানুদের ও 
সেই প্রয়াস, বানরের ন্যুক্র দেহ সে খ্ভু কারে ভুলতে চেয়েছে__শুধু তাই নয়, তার বিরোধ 
কঠোর পারিপাশ্রিকের মৰো নিজের জন্য স্বান ও স্থিতি করে নিয়েছে । স্টিল মব্যে 
স্থল প্রতিষ্ঠা লাভ এই প্রথন বিজয় । 

দ্বিতীয় লড়াই যৌবনে-_তার প্রাণের বাসনার আবেগের সঙ্গে, যখন তাকে পেয়ে 
বসেছে আকাঙক্ষা, ক্ষতালোত, প্ৰেম-লিপ্সা, বিজিগীঘা (1,০৬০ & ৬/৪:) ৷ হৃদয়ের 
রাজ্য তার সমৃদ্ধ হল, কিন্ত হারাল সে তার শৈশবের নিশ্বল সারল্য,__অজ্ঞানতা যদি ও তা ৷ 

এই জ্ঞানের জন্য লড়াই তার পরিণত বয়সে-_প্রাণের স্তরের উপরে উঠে সে চেয়েছে 


মনবুদ্ধির রাজ্য | মানুঘ হয়ে উঠল জিজ্ঞাস্থ, তাকিক- _কিস্ত সন্পেহ-সমাকুল । কোধায় 
রইল তার যৌবনের দৃপ্ত বিশ্বাস, আত্মগৌরব ? 


কিন্তু ভয় নাই । রাত্রির অন্ধকার যখন একেবারে ঘনিয়ে এসেছে ঠিক তখনই তার 
শেঘ বিজয়__আত্রার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার | 


ও এনে দেহ, তারপর প্রাণ, তার পর মন, তারপন্ন আত্মা, মানবচেতলনার ক্রমযোশুলণে 
এই পাদচতুষ্টয় । 


He with the body waged a fight, 
But body won; it walks upright. 


Then he struggled with the heart; 
Innocence and peace depart. 


Then he struggled with the mind; 
His proud heart be left behind. 


Now his wars on God begin; 
At stroke of mid night God shall win. 


The Four Ages of Man (W.B.Yeats) 
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কিন্ত এই যে ভগবক্সাক্ষাৎকার যার অর্থই শাস্তির স্বস্তির মুক্তির অমৃতত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ" 
কার--তার জন্যে ওপরবে চলে যাওয়ার দরকাব্রও নাই-_এখানেই ও-সব হতে পাত্রে পুণ- 
মাত্রায়, এই দেহ-প্রাণ-মনই হয়ে উঠতে পারে ভগবানের প্রতিবুত্তি। আধুনিক থ্বমিদৃষ্টি 
বলছে তাই 


Annulling the decree of death and pain 

Erasing the formulas of the Ignorance... 

Nature shall draw back from mortality 

And Spirit’s fires shall guide the earth’s blind force 


Savitri (Sri Aurobindo) 


মৃত্যুৰ আর বেদনার নিয়তি খণ্ডন করে, 
অন্ঞানের মন্নু সব হছে দিয়ে 

প্রকৃতি মরতা থেকে সরে দাড়াবে, 

পৃবিবাৰ অন্ধ সব শক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে চিন্নয়ের বঙ্রিকফুলিঙ্গ। 


মায়ের সঙ্গে কথ। 


প্রশ্নোত্তর 


প্রশ্ন: শ্রীজ্রবিন্স তার ‘চিতন্তাকণা দৃষ্টি-নিনেঘ'' বইখানিতে একটি কথা লিখেছেন 
“কেনই বা তগবান তীর নিজের তৈরি অগত্টাকে এহন দারুণ হাতুড়িপেটা করেন, কেনই 
বা তাকে ময়দার তালের মতো অনবরত পিঘতে থাকেন, বারে বারে তাকে রক্তবন্যায় 
ডুবিয়ে দেন, নরকের জলন্ত অগ্নিকৃণ্ডে পর্যন্ত নিক্ষেপ করেন ? এর কারণ এখানকার নানুঘর৷ 
এখনও রয়ে গেছে অন্ধকার খনিগর্ভের যত অপরিণত অমাজিত শক্ত শক্ত ধাতুপিণ্ডের সমান, 


তাকে শোধন ক'রে নরম ক’রে গলিয়ে একট! ভদ্ৰগোছের কূপ দিতে হলে অ ছাড়া অন্য 
উপায় নেই... ’’ 


উত্তর হা, সেই কথাটাই তো আমর! বিশেষ ক'রে জানতে চাই, মানুঘ কি এখনও 
তেষন বাঁটি সোনার অবস্থায় এসে পৌছতে পেরেছে, যখন তাকে শ্ররকল ভাবে শোধন ক'রে 
আনতে পীড়ন করবার উপায়গুলির আর মোটে দরকারই হবে না ? 

দেখতেই তো পাচেছা, তেমন অবস্থা এখনও আসেনি । মানু এখনও নান। বিঘয়ের 
তীব আসক্তি নিয়ে এমনই আচরণ করছে যে তাদের সংযত করবার জন্যে এরূপ ধরণের 
কঠোর উপায়গুলি অবলম্বন করা অপরিহাধ হয়ে পড়েছে । জগতের প্রত্যেক দেশই 
আজ যে এক সাধারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দারুণ অস্বস্তি ভোগ করছে, সারা পৃথিবীর 
মাথার উপরে সবক্ষণই ঝুলছে মারাত্বক রকম যুদ্ধের কালো! মেঘগুলে।, তার আসল কারণই 
হলো তাই। 

কিন্ত যদিও মানুঘ এখনও খাটি ধাতু হয়নি বটে, তবু তার শোধনকল্পে জগতের ইতি- 
হাসে আদিলকাল থেকে আজ পৰ্যন্ত এমন অনেক ব্যাপারই ঘটে গেছে, যাতে এখন আমর! 
অনেকটা ভালোর দিকে আশা করতে পারি। অস্ততপক্ষে এই আশী করতে পারি যে, 
মানবজাতির -কোনে৷ এক নিবাচিত অংশ অর্থাৎ কতকগুলি মানুঘকে নিয়ে নাতিবৃহৎ একটি 
দল অসনি খাটি সোনাতে পরিণত হবার মতে৷ প্ৰস্তত হয়ে উঠেছে ; আর তারাই প্রথমে 
দেখিয়ে দেবে যে কেমন ক'রে যুদ্ধবিগ্রহ না ক’রেও শক্তি প্রকাশ করা যায়, অপরকে না মেরেও 
বীরত্ব দেখানো যায়, হুলস্থূল কাও না ঘটিয়েও সমুচিত বীৰ্যের বিকাশ সম্ভব ॥ 

শ্বীঅরবিন্দের বইখানিতে এ কথাগুলির কয়েক পংক্তি পরে আবার তিনি এ সমস্যার 
মীমাংসার সম্বন্ধেও লিখেছেন ৷ সেখানে তিনি বলেছেন-_-““মানুঘ যদি একবার শুধু আধ্যাস্মিক 
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হতে রাভি হয় তাহ লেই সমস্ত কিছু পালটে যায় ।” নেই হলো সব চেয়ে বড়ো কথা, 
যদি সে ওতে রাজি হয়! এদের মৰো কতক অংশ তা চায় বটে, এর জন্যে তারা বাস্তবিক 
আশ্পৃহাও করে, কিন্ত বাকি অংশ কিছুতেই এতে রাজি নয়, তারা যেষন আছে তেমন ভাবেই 
খেকে যেতে চায় মেই কারণেই বলা হচেছ অশুদ্ধ ও ভেজাল-নেশানো। ধাতুপি ও, তাকে 
গলিয়ে শোধন ক'রে ফেলার জন্যেই বারে বারে তাকে জলন্ত অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে 
হচেছ । 

আধুনিক কালে আমর! জগতের ইতিহামের আবার এক মোড়ের মাথায় এসে উপস্থিত 
হয়েছি । সকল দিক থেকেই অনেকে আমার কাছে প্রুশ করছে : "এর পর কি হবে ?" 
সর্বত্রই দেখা দিয়েছে একটা অনিশ্চয়তা, তয়, উত্কণ্ঠা। “এবার কি হয়, কি হয়!’ 
এমনি একটা ভাব । 

ও প্রশ্নের কেবল এ একই উত্তর, যা শ্বীঅরবিল্দ বলেছেন : “মান্ঘ যদি একবার শুধু 
আধ্যাত্মিক হতে রাজি হয় !”” যদি অল্প কয়েকজন মাত্ৰও খাটি সোনা হতে পারে, তবে 
তাতেই যথেষ্ট কাজ হবে, তাদের দৃষ্টান্ত থেকে ক্রমশ আগাগোড়া সকল ঘটনারই মোড় ফিত্রে 
যাবে। কিন্ত এটুকু হওয়া নিতান্তই দরকার | 

তার পর আমাদের তরফের কথা । এই যে এত সাহস, এত বীর্ব তগবান আমাদের 
দিয়ে রেখেছেন, এগুলিকে আমাদের নিলেদের ভিতরকার সংগ্রাষে, অর্থাৎ নিজেদেরই 
যত কিছু দন্দ্ব ও অপৃণতা ও তামসিক ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ কক্রি না কেন? নিজেদেরই 
শুদ্ধি আনবার অগ্রিকুণ্ডের অভিমুখে এই অসবসাহসিক তেলটুকু নিয়ে অগ্রসর হই ন! 
কেন-যাতে মানব-সভ্যতার ধ্বংসকারী এই সকল দানবীয় যুদ্ধবিগ্রহ ও ধ্বংসলীলার 
ভিতন্র দিয়ে চলতে আর আমাদের বাধ্য হতে না হয়। 

এখন তাই আমাদের বর্তমান সবপ্যা ৷ প্রতোককেই তার আপন আপন উপায়ে 
এ -সমসার সমাধান খুজে নিতে হবে। 

আজ সন্ধ্যায় তোমাদের যা প্রশ্ব ছিল তার এ একটাই উত্তর, যে কথা শ্রীঅরবিন্প 
বলেছেন : "'মানুঘ যদি একবার শুধু আধ্যাত্মিক পথ ধরতে রাজি হয়!” 

ওর সঙ্গে আবরে৷ একাট কথা আমি যোগ ক'রে দিচ্ছি : আমাদের নিজেদের দিক 
থেকে দেখলে সে বিছয়ে স্থির করবার সময় অতি সংক্ষেপ, আর দেরি করা একটুও চলবে না । 

* x সম 

প্রশ্ন : এমন কোনো প্রশ্ন কি কর৷ উচিত যা মনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে জাগেনি, 

যা চেষ্টা ক'রে খঁজেপেতে বের ক'রে আনতে হচ্ছে? 


উত্তর: প্রশ্রটা কি দীড়ায় তারই উপর সব কিছু নির্ভর করছে! চেষ্টা ক'রে খুজে 
বের করতে হলে৷ বলেই যে তা নিরর্থক প্রশ্শ এমন কোনে) কথা নেই । 


বস্তুত শ্বীঅরবিন্দ যা-কিছু লিখে গেছেন তারই মধ্যে সকল রকম প্রশ্বের জবাব ব্লয়েছে । 
মন দিয়ে পড়ে দেখলে তার মধোই তোনাদের সবরকম প্রশ্নের জবাব পাবে । তথাপি 
একথা ঠিকই যে, কোনে৷ সময়ে যদি কোনো একটি তাবন্দপকে নতুন ক'রে চেতনার সামনে 
এনে উপস্থিত করা যায়, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সেটি আবার নতুন রকম সোবের সঙ্গে কাজ 
করে, জার তাতে আধ্যান্তিক উন্মতির পক্ষে নতুন কিছু সাহায্য মিলে যায়! একই ভাবক্সপকে 
তেমন বেশী নুকন কার্যকরী করতে হলে তার সত্য অনুভূত ভাবের আকারে নতুন ও তাছা। 
হয়ে বেরিয়ে আসা দরকার । আগেকার বলা কোনো অনুভূতির জিনিসকে যদি তার তখন- 
কার পুরোনো ভাষাতেই বার বার শুনতে থাকো, তাহ'লে তা যেন একঘেয়ে উপদেশবাণীর 
মতো শোনাবে । তাতে মস্তিকের কোঘগুলিন্র মধ্যে কিছু একটু চাঞ্চল্য হয়তে। জাগবে, 
কিন্তু তা খুব বেশী কাজের হবে না। 

এ বিঘরে আমার নিজের যা মত তা এই যে, ভাষায় বলা বাণীর চেয়ে নিৰ্বাক বাণা 
আরো অনেক বেশী দামী, আর আমি প্রায় সেইরকম চেষ্টাই ক'রে থাকি |! তাতে যে শক্তি 
কাজ করে তাকে কথায় অথসীযার মধ্যে ছোট হয়ে থাকতে হয় না, মশেইজনা তার ক্রিয়া 
বহু গুণে বেড়ে যেতে পারে ; প্রত্যেকের চেতনার মধ্যে চুকে সে শক্তি আবারটির সামখ্য 
অনুসারে যথোচিত রূপ গ্রহণ ক'রে নিতে পারে, এতে সাফল্যের পরিধি অনেকটা প্রসারিত 
হয়ে যায়। 

মনে করো কোনো এক বিশে উদ্দেশ্য নিয়ে নির্বাক প্রেরণার ভিতর দিয়ে বিশেদ 
একটা ভাবম্পন্দসন পাঠানে। গেল প্রত্যেকের মনের বিভিন্ন গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী সেই 
স্পন্দন তাদের চেতনার লধ্যে গিয়ে ঢুকলো ; তারপর যার মনটি যে ভাবে তাতে সব চেয়ে 
সহজ্তে সব চেয়ে ভালোরকম সাড়া দিতে পারবে, স্পন্দনটি তার বেলাতে ঠিক তদনূষায়ী 
আকার নিয়ে নেবে । অপরপক্ষে সেই ভিনিসটাই যদি বাক্যের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত ক'রে 
বল৷ হয়, তাহ'লে তা সকলের বেলাতেই একটা নিদিষ্ট আকারে মনের মধ্যে পৌ ছবে ; তাতে 
ওর ক্রিয়াশক্তি অনেকটা খব হয়ে যাবে ; কারণ প্রথাযত উচ্চারিত বাক্যের পুরো অথটি 
সব সময় সমস্তটা বোধগম্য হয় না, আর দ্বিতীয়ত সকলের বোধশক্তি তাকে ঠিকভাবে গ্রহণ 
ও ধারণ করতে সক্ষম না হতেও পারে । 

তাই আমি মনে করি যে, কোনো প্রশ্ব কর! হলে যদি তখনই তার নতুন ভাবে ভবাব 
দেবার মতো অনুভূতি আপনা থেকেই না আসে, তাহ'লে সেখানে কোনো জবাব দেবার 
চেয়ে চপ ক'রে থাকাই ভালো ৷ প্রশুটি যদি তেমন জীবস্ত হয় তাহ'লে তদনুরূপ জীবস্ত 
রকমের শিক্ষা দেবার মতে৷ কিছু জবাব আপনা থেকেই বেরিয়ে আসবে--অথাত সে প্রশ্বাট 
যদি ভিতরের কোনো সত্যিকার প্রয়োজন জ্ঞাপন করে, আর তা যদি কারো নীচের অবস্থা 
থেকে এক ধাপ উ-চুতে ওঠার আগ্রহ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে! প্রশ্ব যদি আসে কোনো 
আভ্যন্তরীণ অনুভূতির দিক থেকে, এমন কোনো সমস্যা যা কারে! নিজের মনে জেগেছে 
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আর নিজৰেই আণুনহ জন্মাচেছ তার সম্মৰান খুজে পেতে, তাহ'লে মেই প্রশুই হবে জীবন্ত 
ও দরকারী তার সমুচিত সমাধান পেলে হয়তো একটা নতুন দুষ্ট খুলে যেতে পারে, উপরকান্র 
স্তরের একটা আতাঘ মিলে যেতে পারে, চেতনার মধো এমন অনুভুতি আসে যার খেকে নতুন 
কিছু গড়ে উঠতে পানে, উপলব্ধির পক্ষে অনুকুল নতুন কোনো শক্তি পর্যন্ত অন্যে যেতে পারে । 

এমন অবস্থা যদি আসে তাহ'লে মে কথা| আলাদা । তা নইলে আমার মনে হয় 
যে কথা কিছুই না বলা, আর নীরব থেকে কয়েক মিনিট ধ্যানে রত হওয়। অনেক বেশা 
কাছের । 

ধ্যানের আগে আমি তোমাদের কিছু পড়ে শোনাই, তা কেবল চিন্তাকে কেন্দ্রস্থ করবার 
জন্য, একট! বিশেষ কিছু লক্ষ্য বা ভাবের মধ্যে চিত্তকে সংহত করে দেবার জনা, অথব৷ 
নতুন কোনো বোধ আসবার সুযোগ দেবার ভন্য। বস্তুত কোনো কিছু পড়ে শোনাবার 
পরে যে নীরবতা আসে, তার মধ্যে ওর কথাগুলোই ধ্যানের বিঘয়বস্ত হয়ে দাড়ায় । 

তং bed স্ব 

প্রশ্ন : সেই নীরবতার মধ্যে যাতে সমুচিত গ্রহণযোগ্যতা আসে, তার জন্য আমাদের 

সত্তার কোর অংশটিতে সব চেয়ে কেন্দ্রীভূত নিবিত৷ আনতে হবে? 


উত্তর্ব : এখানে "ধ্যান কর!’ শব্দটিকে যদিও প্রয়োগ করছি, কিন্তু তার মানে 
মাখার হব্যে কোনে৷ বিঘয়ের চিন্তাকে সন্কস্বণ কৰতে দেওয়া নয়, বরং তার উন্নুটো । যখন 
ধ্যান করবে তখন একটিমাত্র লক্ষ্যকেন্দ্রেই তোমার সম্পূর্ণ একাগ্রতাকে তন্ময় রাখা ভালো । 
যদি ‘তা আম্পৃহার কেন্দ্র হয়, তাহ'লে তা আরো ভালো, কারণ সেখানেই তোমার ভিতরকার 
মূল শিখাটি অলছে ; সেটি হলে নাতিকেন্দ্র তোমার সমস্ত শক্তিকে এখানে কেন্দ্রীভূত 
ক'রে আনে৷ ৷ আর যদি সম্ভব হয় তাহ'লে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে উপরের দিকে উন্মুখ হয়ে 
থাকো, যেন অতীব সূক্ষ্ম কোনে। কিছু শোনবার জন্য তুমি কান পেতে প্রস্তুত হয়ে আছো, 
সে এমন কিছু যার জন্য সনস্ত একানতা ও তন্নয়তা নিয়ে তোমার একেবারে স্তব্ধ ও সুস্থির 
হয়ে থাকা দরকার । এমনি ভাবচি এনে ফেলে তার পরে আর কিছুই লা ক'রে নিস্পন্দ 
হয়ে যাও । তার পরে আর কোনো ভাবনা নয়, একটুও নড়াচড়া নয়, কেবল য৷ আসবে তাকে 
গ্রহণ করবার জনা নিজেকে উন্নীলিত বাখৰে, আর সে সময়ে ভিতরে কি ঘটছে তাকে 
বুঝতে যাবার কোনে চেষ্টা করবে না ; কারণ বুঝতে চাইলে কিংবা সক্ৰিয়ভাবে সেদিকে 
লক্ষ্য করতে গেলেই অননি তাতে কিছু মস্তিষ্কের কাজ শুরু হয়ে যাবে, তাতে তোমার ভিনিস- 
টাকে গ্রহণ করার পক্ষে বাধাই অন্মাবে। তাই বলছি ও সময়ে একেবারে নিস্তব্ধ থাকা 
চাই, যতটা তোষার পক্ষে সম্ভব ; অটল, অনড় ও অচঞ্চল হয়ে পুরোপুরি একাটি একাগ্রতামর 
স্থিরতার মধ্যে তখন ভুমি অবস্থান করবে। 

ঠিক এইভাবে ধ্যান করতে যদি তুমি সক্ষম হও, তাহ'লে তার ফল তখনই কিছু ন! 


[ সংখ্য।--৪ মায়ের সঙ্গে কথা 
পেলেও, কিছুকাল পরে দেখতে পাবে যে ধ্যানের অবস্থা কাটবাৰ পরে তুমি বেশ বোৰ করছে 
তোমার সন্তার মধ্যে কিছু যেন অংকৃরিত হয়ে উঠছে, চেতনার মধ্যে একটা নতুন কিছু জিনিসের 
আমদানি হচেছ ; নতুন রকমের একটা জ্ঞান, সব কিছুর সম্বন্ধে একটা নতুন ধরণের অথ 
বোধ করা, জীবন সম্বন্ধে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, সত্তার মধ্যে এক নতুন রকমের ধারা |] এ- 
তাবটি যদিও ক্ষণস্থায়ী মাত্রই হয়, তবুও তাতেই জানবে যে জ্ঞানপ্রাপ্তি ও রূপাস্তরের দিকে 
তোমার এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া হলো । ওর থেকে কিছু জ্ঞানদীপ্তিও মিলতে পারে, সত্যের 
আরো একটু কাছাকাছি তুষি গিয়ে পড়তে পারে৷, কিংবা ক্সপান্তর আনার মতো এমন কোনো 
শক্তি পেয়ে যেতে পারো যাতে তোমার কিছু মনস্তান্বিক উন্নতি এসে যার কিংবা চেতনার 
স্ফুৰণ হয়, নিজেল্্ সত্তার বিতিনু ক্রিয়াগুলির উপরে তোমার কিছু বেশারকৰ কর্তৃত্ব জন্মায় । 

এই সাফলাগুলি যে তখনই নিলে যাবে তা নয় । আগেই একবার বলেছি যে হাতে 
হাতে ফল পাবার চেষ্টা করলে ভিতরে এমন ক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে যাতে তোষার গ্রহণযোগ্যতা 
ন্ট হয়ে গিয়ে উল্লুটৌ ফল হয়ে দাড়াবে | 

তোমাকে থাকতে হবে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ, নিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দ হয়ে, কেবল অন্তরালে 
থাকবে নীরব আম্পৃহা ৷ তার কোনো ভাষা৷ নেই, ভাব নেই, সাড়াও নেই,-_শুধু একটা 
উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে অথচ সহিষ্ণু হয়ে সে প্রত্যাশা ক'রে আছে, কিন্তু কোনে৷ স্পষ্ট রূপ গ্রহণ 
করছে না, আর নিশ্চয়ই সে কোনো কিছু বোঝবার চেষ্টা করছে না। 

এমন স্থি্রতার অবস্থায় অবশ্য গোড়াতেই পৌছতে পারা যায় না । মনকে ক্ৰমশ ধাপে 
ধাপে শান্ত ক'রে আন৷ দরকার হবে, চেতনার সমস্ত সুত্রশুলিকে এক জারগাতে গুটিয়ে নিমে 
তাকে একাগ্র ও একমুখা করতে হবে ; হয়তে। এমনি ক'রে নিজেকে প্রস্থত ক'রে নিতেই 
তোষার সময়টুকুর তিন ভাগ ফুরিয়ে যাবে! কিন্তু খানিক অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আবার 
ইচছামত কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এ ধরণের নিবিষ্ট ভাবটি এনে ফেলতে পারবে । 

ওর চেয়েও উচচতর অবস্থা নিশ্চয়ই আছে, সে অবস্থা আসবে আরো পরে, যখন 
সিন্ধির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে । কিন্ত পূর্বোক্ত রকমের একাঘ্র ও নীরব নিৰগু অবস্থা 
যদি এনে ফেলতে পারো, তবে তাতেই তুমি ধ্যানের সম্পূর্ণ সুফল পেতে শুরু করবে । 

* bed Ed 
প্রশ্ব : শ্বীঅরবিন্দ তার '‘অতিযানস অভিবাক্তি” প্রসঙ্গে বলেছেন “ উপর দিক 


থেকে পরমোৎকর্ষ ও নীচের দিক থেকে চরনো২কর্থ” লাভের কথা, এই দুটি জিনিসের অথ 
কি হবে? 


উত্তর: উপরের দিক থেকে পরযোতকর্থ হলে৷ আধ্যাত্মিক জিনিস, যার সানে ভগবানের 
সঙ্গে মিলে যাওয়া, তার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, নীচের অগতের সমু বন্ধন থেকে 
সম্পূর্ণ যুক্তি । যোগের ব্যাপারে তাই হলো পরমো২কর্, দেহের ও জড়জ'গতের দাসত্ব কৰা 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বধ--১৭ ] 


থেকে পূর্ণ নিকৃতি। প্রাচীন কালে এরই কারণে পাখিব জীবনকে সাধকের প্রত্যাখ্যান 
করতেন, কেবল উচচ মাপ ও শেষ পর্যন্ত ভগবান ছাড়া কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন 
না। 
আর নীচের দিক খেকে চরমোতকর্থ মানে লানবসত্তা তার বৰ্তমান দেহের সম্পর্কে 
ও বর্তমান অবস্থাৰ আওতার মধ্যে থেকেই এবং পাখিৰ সম্পর্ক গুলিকে যথাবিধি বজায় রেখেই 
যতদুর সম্ভব চৰুমোত্কধে গিয়ে ওঠা | বিশেঘ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলা তাই হয়; 
বড়ো শিল্পা, বড়ো সাহিত্যিক, বড়ো বড়ো নেতা ও রাজ্গাচালক, তারা তাদের আপন আপন 
ক্ষেত্রে সাধারণ ও সন্তাব্য মানবসাযাকে ভাডিয়ে অসাধারণ উ-কর্ধের দ্বারা অনেক উঁচুতে 
উঠে যায়। 
পাধিব শক্তি ও পাথিব গুণ বিকাশের দিক থেকে, বদ্ধিনন্তার দিক পেকে, তেজস্বিতা 
ও সৎসাহমের দিক থেকে, নি:স্বাওতা, দয়াধন্্র ও লোকহিতৈদণার দিক থেকে-_-এই সকল 
বিঘয়ে লানঘের পক্ষে যতদুর সাধা তাকে চরমে নিয়ে যাওয়া, তাই হলো নীচের দিকের 
চরমোকর্ধ । 

জার উপৰেৰ দিকের যে পরলোতকর্থ বা সংসিদ্ধি, সে হলো আধ্যাত্মিক ও যানবোন্তর 
ভিনিস। নীচের দিকের চৰমোতকধকে বলা যাবে নানুঘেরই এহিক ক্ষমতার যা চূড়ান্ত, 
কিন্তু অপরপক্ষে তা আৰ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাস্িক আশস্পৃহা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হতে 
পারে, সে দিকটাকে একেবারে বাদ দিয়েও অমন উত্কর্থ মিলতে পারে । তোমার জীবনে 
আধ্যাস্তিকতার লেশনাত্র না থাকলেও তুমি তেমন কৃতিত্বের চরয় উত্কধে গিয়ে পৌঁছতে 
পারো; আধ্যাত্মিক আম্পৃহার দিকে কিছুমাত্ৰ না খেঁছেও তুমি প্রতিভাশালী হতে পারো । 
আব্যান্সিকের সংগ্রব না রেখেও তুমি নৈতিক গুণে শ্রেষ্ঠ হতে পারো ৷ এমন কি যারা 
অমন উত্কৃষ্ট গুণে গুণা হয় তারা তাই নিয়েই সন্থঈ থাকে. তার চেয়ে বেশা আর কিছু তারা 
চায় না। তাদের এমনি ধারণা হয় যে তার ত্র গুপগুলি নিয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজেদের 
কাজের অপূৰ্ব সাফল্য নিয়ে তার আনন্দেই তারা ভরপূর, তখন এ কথা তাদের বোঝান কঠিন 
যে তাদের দ্বারা যা কিছুর স্থষ্টি হয়ে থাকে, তারাই কিন্তু তার প্রকৃত স্ৃষ্টা নয়। এমন কথা 
তাদের কাছে বলতে চেষ্টা ক'রে দেখ : “তোমার ও-কাজ আসলে তোমার নিজের করা নয়, 
উচচতর শক্তিতে ও-কাজ করেছে, তুনি তারই যস্বস্বক্পপ হয়েছিলে মাত্র” ৷ ক্ুচিৎ দুই একজ্রন 
ছাড়া এতে তোমার সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব বিগড়ে বাবে, এমন কটু রসিকতা সহ্য করতে না পেরে 
তারা তোনাকে তখনই বিদায় ক'রে দেবে ! কাজেই এখানে দইরকম উৎকর্ষ সম্পূৰ্ণ আলাদা 
ভিনিস হয়ে গেল, সাধারণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে চলে গেল। 

আগেকার যোগে বলা হতো যে আধ্যাত্রিক জীবনে প্রবেশ করার পথম নিয়মই হলো 
পাথিব জীবনের অবসান, তার সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ নিস্পৃহ হওয়া ৷ কিন্তু যারা মানৰ কৃতিত্বের 
দিক দিয়ে যথেষ্ট সাফলা লাভ করেছে তান্না আদৌ বীতম্পৃ হতে পারে না, তবে যদি তাদের 


[ সংখ্যা-_৪ মায়ের সঙ্গে কথা 


নিজেদের জীবনে কোনো ব্যক্তিগত ব্যখতা ঘটে বাকে, যদি কোনো কুতধত। সহ্য করতে 
হয়ে থাকে, তাদের প্রতিভার উপযুক্ত মূল্য না পেয়ে বাকে, তাহ'লে সে স্বতন্ত কণা । 
নতুব। যতক্ষণ পৰ্যন্ত তাদের বাড়বাড়ন্তের যুগ চলেছে ততক্ষণ পৰ্মস্ত তাই নিয়েই তারা নশ গুল 
থাকে । এমনি নিজেকে নিয়েই তরপৃর খুশি হয়ে খকার দরুণ তার অন্য কোনো দিকে 
মোটে দৃষ্টিপাত করবারই প্রয়োজন বোধ করে না। 

সকলের বেলা এমন না হলেও সাধারণত তাই দেখা যায়; এই সকল প্রতিভাশালী 
মানুঘদের চিন্তে যদি গ্পষ্ট এমন আত্মন্ঞান ন! থাকে যে এখানে কোনো নিদিষ্ট কার করবার 
অন্যই তাদের পাঠানো হয়েছে, তাহ'লে তারা শ্রভাবে এসে ত্রভাবেই চলে যায়. নিল্দেদের 
পাথিব জ্বীবনের ইতিহাসটুকু ছাড়া আর কিছুই তারা জানতে পারে না । বিশেষ করে 
তাদের মনে যখন এই জ্ঞান আসে যে কুতিত্বের চরন সীমায় তারা উঠেছে, তখন তাতেই তারা 
পরিতৃপ্ত থাকে, তার পরে আর কিছু জানা তাদের দরকার মনে হয় ন৷ ৷ যদি চেতন আত্ম 
তাদের স্প ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় যে এখানে তাদের আসার একটা বিশেঘ কিছু হেতু আছে, 
তাহ'লে হয়তো তাদের অস্প্ভাবে মনে হয় যে তারা বাইরে যা কিছুই করছে তা ভুয়ো 
জিনিস, তাতে যতই সাফল্য মিলুক তাই শেষ কথা৷ নয়, তা ছাড়া আরো কিছু বাকি থেকে 
যাচেছ যা এখনও মেলেনি ৷ কিন্তু ভাবাট আসে কেবল যারা বিশে আত্মা তাদেরই 
মধ্যে, জগতে এমন লোক খুব কমই মেলে । এরাই কেবল দূ দিকের উৎকর্ধের সমন্বয় 
ঘটাতে পারে, আর এদের দ্বারাই পৰিপূৰ্ণ ধরণের কিছু ক'রে যাওয়। সন্তৰ হয়। 

তেমন মান্ঘ খুবই বিরল | আধ্যাত্মিক জীবনের বেলা যারা পরনো২কঘ লাভ করেছে, 
পাখিব জীবনের বেলাতেও যে তারা চরলোখকর্থ লাভ করেছে, এমনটি খুব কমই হয়। 
হয়েছে বটে এমন যোগাযোগ, তবে তার সংখ্যা নিতান্তই কম । ভগবানের চেতন অবতার 
হয়ে খারা এসেছেন তারা হয়তো দই দিকেরই চরম সম্ভাবনা নিয়ে এসেছেন, তবে তাদের 
অসাধারণ মানুঘই বলতে হবে । নতুবা যারা আধ্যাত্মিক জীবনে সিদ্ধিলাভ করেছে, তারা 
যদি কোনো বিশেঘ সময়ে পাখিব ব্যাপারেও অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়ে থাকে, 
তথাপি সেটক হয়েছে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ; যারা কেবল পাখিব সিদ্ধিলাতের দিকেই 
সমস্ত শক্তিকে একান্তভাবে প্রয়োগ করেছে তাদের নতে৷ সেই সাফল্য পরিপূর্ণ ও নিখুত 
হয়নি। সেই কারণেই দেখ! যায় যে যার। পুরোপুরি বাহ্য চেতনা নিয়েই আছে, যাদের 
কাছে মাত্র পাথিব ব্যাপারই বাস্তব ও গ্রাহ্য, যা স্পষ্ট ও নিদিষ্ট ও ইক্ড্িয়গ্রাহা তাই যাদের 
কাছে সত্য. তারা যদিও আধ্যাত্মিক জীবনের কথাটা একরকম ভাবে মেনে নেয় বটে, 
কিন্ত তা এই হিসাবে যে ও একট দৃধোধ্য রকমের মানুলী ব্যাপার । 

কয়েক জনের কথা আমি জানি, তার প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে আধ্যাত্মিক শক্তি 
লাভ করলে তার থেকে বাহ্য বিয়ে উন্নতি দেখাবারও প্রভূত শক্তি মেলে : কাধত তাই 
দেখাবার জন্য তারা তাদের সবোত্তম আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থায় ছবি আঁকতে বা গান করতে 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিকা বর্ষ--১৭ ] 


বা কবিতা লিখতে শুরু করলে । তার ফলে দেখা গেল যে তার! যা কিছুই রচনা করছে 
তা প্রথম শ্রেণীর না হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিস হরে দাড়িয়েছে, পাখিৰ প্রতিভার লোকের। 
যেমন উত্কৃষ্ট জিনিশ সৃষ্টি করে থাকে তার সঙ্গে কোনে! তুলনাই হয় না। যারা বাস্তববাদী 
তাৰা সগর্বে এই হৃযাহের কথা উল্লেখ ক'রে বললে : "এই দেখ, তোমরা যাকে সব চেয়ে 
বড়ো দবেব শক্তি বলছ, কাজের দিক দিয়ে তার কোনো মূল্যই নেই ।'' কিন্ত তার 
প্রকৃত কারণ এই যে অমন প্ৰচেষ্টা যারা করেছিল তারা অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুঘ। জড়কে 
শাসন শোধন করে না ভুলে শুধু মাত্র আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে কেউ যদি স্থূল বিষয়ের 
রাস্যে প্রবেশ করে তবে সেক্ষেত্রে তার রচনা আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকলে তার যে-রকম 
হত তার চেয়ে ভালো হবে, কিন্তু জড়ের স্থূল বিয়ের উপর আবার পূর্ণ প্রভুত্ব যার গেই 
প্রতিভার স্থছ্র কাছে হবে নিক্‌ষ্টতর। অর্থাৎ এখানে কেবল আধ্যাত্মিক শক্তি থাকাই 
যূশ নয়, যে যন্ত্রের দ্বারা সে কাল করনা হবে সেই যন্ত্ৰটিও তেমনি ভাবে তৈরী হওয়া 
চাই। 

অপরপক্ষে মনে করো, যদি কোনে প্রতিভাবান শিল্পী বা গায়ক বা কবি নিজের 
গুণের দিক দিয়ে চরমোতকর্ধ লাভ করে, আর সে যদি সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনা এবং 
অতিমানস শক্তিও পেয়ে যায়, তাহ'লে তখন তার দ্বারা যা কিছু গড়ে উঠবে তা হবে যথাখই 
এক অতুলনীয় দিব্যবস্ত । 

শ্বাঅরবিন্দের কথাটির এই হলো মূল অথ, আর এমনি প্ৰচেষ্টাই তিনি আমাদের কাছে 
প্রত্যাশা করেন । কারণ যদি তুমি তোমার দেহযস্বের দ্বার৷ সবরকম সম্ভাবনারই অনুশীলন 
করো, সকল রকম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাকে সুপটু ক'রে তোলো, যথাযস্তব তাকে এক 
অত্যুৎ্কৃষ্ট যন্ত্রে এনে দাড় করাতে পারো, তাহ'লে সেই যন্ত্রের মধ্যে যখন অতিনানস সত্যের 
বিকাশ হবে, তখন আতস্ার পূণ প্রস্কুটনের জন্য তা এক পরমাশ্চর্য আধার হয়ে দাড়াবে, 
তোমাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী অলেপ অলেপ তৈরি হতে হবে লা। 

এই কারণেই শ্বীঅরবিন্দ পুন:পুন: বলেছেন "দুই দিক থেকেই কাজ ক'রে যাও, 
একটা দিক ধরেছ বলে অপরটাকে অবহেলা কোরো না।”? 

বস্তুত তুমি যদি দিব্যচেতনা লাভ করতে চাও, তাহ'লে আধ্যাত্মিক আস্পৃহাটি একবারও 
ভাড়া চলবে না ; কিন্ত ভুনি যদি পাৰিব জগতে থেকেই দিব্যজীবন পেতে চাও, তাহ'লে 
অপর দিকটাও ছাড়া চলবে না, বাহ্য দেহটিকেও সকল কাজের উৎকৃষ্ট যগ্র হিসাবে গড়ে 
তুলতে হবে । 

হয় এটা করি না হয় ওটা করি, এমন বিচার আসে আমাদের সংকীৰ্ণ ভেদজ্ঞান থেকে, 
সাধারণ মনুঘ্যবুক্ধিতে ও যেন একটা ব্যরাষের মতো ৷ একটা দিককে যদি নে ধরলো, তে 
অন্যদিকের্র বেলা একেবারে মুখ-ঘুনিয়ে নিলে; ওটিকে যদি পছন্দ করলে তো এটিকে 
আর মোটে আমলই দিলে না। 


[ সংখ্যা_-৪ মায়ের সঙ্গে কথা 


এ হলে৷ খুবই সংকীণ ননোভাৰ । সকল জিনিসকেই গ্রহণ করবে, সব কিছুকে 
নিয়ে তার সমন্বয় করতে শিখবে । তবেই মিলবে পূর্ণ পিন্ধি । 
মা 


পছ শা 


প্রশ্ব : শ্রীঅরবিন্দ তার ‘'চিন্ত৷া-কণা দৃষ্টি নিমেঘ’’ বইখানিতে বলেছেন__“সকল 
রকমের দিব্যদৃষ্টি যদি পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে একত্রে নিলে যেতে পারতো, একটি অপরটির 
মধ্যে অবাধে মিশে গিয়ে সবগুলির নধ্যে এক সন্তিলন ঘটাতে পারতো, তাহ'লে সে এক 
মহত কাজ সাধিত হতো ; কিন্তু তৰ্কবৃদ্ধি-ঘের৷ নতবাদের সংকাণতা আর সম্ৰদায়গত গোড়ালি 
তার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে 1" কিন্ত বিভিন্ন রকমের নাতবাদ কেমন ক’ৰে পরস্পরকে 
আলিঙ্গন ক'রে পরস্পরের বধ্যে মিশে যেতে পারে? 


উত্তর : পেসন্ত্িলন আর সে সমন্বয় সাধারণ-মনের চেতনাতে আসতে পারে না । তার 
অন্য আরো উপরে ওঠা চাই, চিন্তার পিছনে যে গহন ভাবি থাকে তার সন্ধান পাওয়া চাই । 
লানুঘদের মধ্যে যে বড়ো বড়ো ধৰ্মমতগুলি রয়েছে, তার বাহ্য পরিচয় ও গৌড়ানি ও ৰৃদ্ধিযুক্ত 
ব্যাখ্যার দিকে না চেয়ে কেউ যদি তার গোড়ার ভাবটিকে ধরতে পারে, কেউ যদি তার মূল 
সূত্রটি জেনে নেয়, তাহ'লে তার পক্ষে সমস্তগুলিকে এক জায়গায় মেলাতে কোনোই গণ্ডগোল 
হয় না। 

মানুষের উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন রকমের অভিব্যক্তি ছাড়া ওগুলি অন্য কিছু নয়! অনায়াসেই 
তা পরস্পর পরস্পরের পূরক হতে পারে, ও ছাড়া আরো! অনেক নতুন নতুন মত এসে 
ওর সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে । সমস্তকে মিলিয়ে নিয়ে এক সমগ্ৰ ও সৰাঙ্গাণ উন্নতির উচ্চতায় 
গিয়ে পৌ'ছনে৷ দরকার, যাতে জীবনকে আবৰা আরো সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি, 
পূর্ণতরভাবে ভগবানের আরো কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছতে পারি । এমন কি এই সন্বিলনের 
ফলে সকল ধৰ্রের মূল সুত্রে গিয়ে পৌ'ছলেই যথেষ্ট হবে না । ওর সঙ্গে থাকবে একটা 
স্ননিশ্চিত ভবিঘ্যত্দৃষ্ট, সকল যানুঘ যে কোন শেঘ গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সেটাই 
হবে লক্ষ্য জগতের যে অনাগত উত্তরণ, শেঘের দিকের যে আধ্যান্ত্রিক বিপ্রব অ্াৎ্ অতি- 
লানস বিপ্রব, শ্বীঅরবিন্দ যাকে বলেন নতুন যুগের আগমন, তারই দিকে থাকবে একমাত্র 
অতীপ্লা । 

অতিমানস চেতনার কাছে কোলে ধৰ্মই স্বতন্ত্ৰ থাকে না, কোনোটি কোনোটির বিরোধী 
হয় ন৷ ৷ সবগুলিই পরস্পরের সহায়ক হয়ে দীড়ায় । যা কিছু ভেদাভেদ দেখা৷ যায় তা 
আমাদের সনের গড়া । কিন্ত একটি মনের গঠন থেকে যা বেরিয়েছে, অন্য মনের গঠনের 
সঙ্গে তার লিলমিশ হওয়া চাই, তবেই তা এক সবলঙ্গতিনয় পুরোপুরি জিনিস হয়ে দাড়াবে । 
ধৰ্ষমতের সঙ্গে আর সত্যিকার আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে এখানেই হলো তফাৎ । বর্ম তার 
নিজের তৈরি বাহ্য স্বরূপটা নিয়েই ব্যস্ত, তার বিশিষ্ট মতবাদ 'ও ভাবধারা গুলিকে নিয়েই 
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ব্যাপৃত, তাৰই ভিতর খেকে যে কয়েকজন অসাধারণ নানুঘ নিজেদের আধ্যাত্মিকতার € রে 
উপবের হবে উঠে যায়, ধর্মী তাদের দ্বারাই বড়ো হয়ে ওঠে ; অপরপক্ষে যেখানে খাটি 
আব্যাহিক' ভীবন প্রকাশ পাবে, আর বিশেষত যেখানে অতিমানসের বিকাশ হবে, সেখানে 
জাবনের এই শব গঠনশংকাণতার ও বৃদ্ধিবিচানী মতবাদের কোনোটাই এমন স্বাতস্ত্যের 
চেহার। নিয়ে থাকবে না। সেখানে সকল রকম সপ্তাবনার ও সকল প্রকার অভিব্যক্তিরই 
সমান স্থান, কেবল যা সব চেয়ে চূড়াস্ত কথা ও সব চেয়ে সৰজ্জনীন সত্য সেটাই সেখানে ব্যক্ত 
হবে । 

আবার যদি একা নতুন ধর্মের স্ৃষ্টি হয়, তা কেবল অনর্কই হবে না, তা হবে অনথ- 
কারী । এখন নতুন ভীবনের, নতুন চেতনার বিকাশ হওয়া দরকার, এমন কিছু যা শুধু 
বৃ্গিশীলার ও মানসিক নির্ধারণের উপরে । যে সত্য সব চেয়ে জীবন্ত তারই বিকাশ হওয়া 
চাই । 

‘আৰু মেই সতোর উপলব্ধির মধ্যে সব দলেরই মূল বক্তব্য ও মূল সূত্রাট স্বান পাবে । 
যে ভগবান সব দিক থেকেই সমণ্ন ও সম্পূৰ্ণ ও ব্যাপক তারই কথা তখন সবত্র ব্যক্ত হবে। 
কেবল সেই উপারেই পৃথিবী ও তার মানুঘচ্চাতি রক্ষা পেতে পারে । শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 
মেই আধ্যাস্তিক মহাবিপ্রবের কথা, তার বিষয়েই তিনি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন । 


bed সজ ক 


পরশ শ্াভ্ন্নবিন্দ লিখেছেন---' স্বাবীনতা হলে সত্তার সেই ধর্ম যা রয়েছে এক 
সীমাহীন একত্বে বিধৃত, যা সমগ্ৰ পৃথিবীর ওহাহিত অধিপতি : দাসত্ব হলে৷ সেই প্ৰেম- 
ধৰ্ল্ যা অন্যের লধো নিজেরই আত্মার বহু বিন্যাস দেখে তার লীল। আস্বাদনের জন্য স্বেচছায় 
নিজেকে দিসে দেয় 1" দাসত্ব ও স্বাধীনতা একসঙ্গে কেমন ক'রে সম্ভব ? 


উত্তল : বাহ দৃষ্টিতে দেখলে স্বাবীনতা আর দাসত্ব উন্বটো রকমের জিনিসই বটে, 
নিতাস্থই পরপ্পর্রবিবোধা । কিন্ত তবু এমন এক অবস্থা আছে যাতে এই দূই বিপরীতের 
মাৰো মিল হরে যায়, আর সে অবস্থাটি হলো পাথিব অস্তিত্বের এক সবোত্তম আনন্দের অবস্থা । 

স্বাধীন হবার আকাঙক্ষ। একটি সহজাত প্রবৃত্তি, সত্তার পূর্ণ বিকাশের ভন্য এটি থাকা 
দরকার ৷ স্বাধীনতায় মেলে উচচতম চেতনার চরমতন উপলব্ধি, একেবারে ভগবানের সঙ্গে 
এক হবার ভাবটি এতে সাধক হয় ; সব কিছুর মূল উৎপত্তি যেখানে ও তৎপরে তার অভিব্যক্তি 
যেনন, দুই দিকের সন্ত কথাটাই রয়েছে ওর মধ্যে । কিন্ত যেহেতু অদ্বিতীয় একের অভি- 
ব্যক্তি হচেছ বহুধা বিকাশে, সেই হেতু মূল উৎপত্তি ও তার অভিব্যক্তির মাঝখানে দুইএর 
মধ্যে যোগ বঙ্গায় রাখতে একটা কিছু বন্ধনীর দরকার ছিল । এখন সেই কালের জন্য, প্রেম 
ছাড়া আর কোন উত্কৃষ্ট রকমের বন্ধনীর কল্পনা করা যেতে পারে? আর, সেই প্রেমের 
প্রখন লক্ষণ কি হবে? তার প্রথম লক্ষণই হলো আত্মদান, স্বেচছার দাস্য । এ হলে৷ তার 


[ সংব্যা--৪ মায়ের সঙ্গে কথা 


স্বতঃস্কর্ত এক অপরিহার্য ক্রিয়া, “স্বচহায় সানন্দে সম্পূণক্ধপে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কেবল 
দাস হয়ে খাকা। 

অতএব আমর! দেখতে পাচিছ যে খাটি মতোৰ দিক থেকে এখানে স্বাধীনতা ও দাসত্তের 
মৰো কোনো বিরোধ নেই, বরং একটির থেকে অন্যটি আপনিই এসে পড়ে । পূর্ণ স্বাধীনতা 
সেইখানেই হতে পারে যেখানে ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ গ্রক্য ঘটেছে । যেখানে কিছুমাত্র 
লিশ্চেতনা ও অন্তান রয়ে গেল, সেখানেই একটা সীমার আড়াল লয়ে গেল, অগত্যা 
সেখানেই দাম ভাবটি বড়ো হয়ে উঠবে ৷ কারণ প্রেমের অকপট আক্রদান ছাড়া আর কিসের 
দ্বারা আড়াল ডিঙিয়ে পূৰ্ণ বযিলনকে উপলব্ধি কনা যেতে পারে ? আর আমরা এইমাব্রই জেনেছি 
যে প্রেমের প্রথম কাজই হলো সানন্দে দাসহ গ্রহণ করা । 

সুতরাং দেখা যাচেছ যে মূল পত্যের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ও দাসহ দূইই পরস্পবের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । কিন্ত এই নিশ্চেতনা 'ও অভ্ঞান ঘেরা পৃথিবীতে যে দাসহ প্রেমেৰৃই নিদৰ্শন 
কাপে স্বতঃস্ফুর্ভ হওয়া উচিত ছিল, তা হয়ে দাড়িয়েছে এক বাধ্যতামূলক হীন দাশ্যবুত্তি, মার 
উদ্দেশ্য হলে। কোনোগতিকে নিজেরই জীবন বাচানো | যার দ্বাৰা আনন্দপুশ আন্ত উন্নীলন 
হবার কথা, তাই হয়ে দাড়িয়েছে অসম্তোঘজনক এক নোংরা বৃত্তি, হীনতাব্যঞ্তক বন্দিত্ব 1 

আর স্বাধীনতার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে ধারণ।, তাও হয়ে গেছে খুব বিকৃত ॥ স্বাবীনতা 
মানেই হয়ে দাড়িয়েছে সবরকন বন্ধন কাটবার আগ্রহ, আর তার জন্য চাই সরাসরি বিদ্ৰোহ, 
যাতে আমি সকলের থেকে তফাৎ হয়ে কেবল নিজেকে নিয়েই থাকতে পারি-_যা কিন্তু 
আসল স্বাধীনতার একেবারে উল্টো অথ । 

স্বাধীনতার কথা বলতে মনে পড়ে যাচ্ছে এক জ্ঞানী বুদ্ধের কথা, তার মূখ থেকে এ 
প্রশের একাট চমৎকার জবাব শুনেছিলাম । কোনে। একজন তাকে কৰায় কৰায় বললে, 
‘আষি স্বাধীন মানুষ স্বাধীন হয়েই থাকতে চাই, সেই হলে বাচার মতো বাচা" । তিনি 
অমনি একটু হেসে বললেন, "তার মানে কারো ভালোবাস! তুমি তাহ'লে চাওনা ; কেউ 
যদি কখনো তোমাকে ভালোবেসে ফেলে তাহ*লেই যে তোমাকে তার প্রেমের দাস হতে হবে, 
অমন স্বাধীন থাকা আর চলবে না৷ ।”’ 

এটি ভারী চমৎকার জবাব ; প্ৰেম মানেই মিলন, আর বিলনেন শেঘ পরিণামই হলো 
মুক্তি। যারা মুক্তির নামে তখাকখিত স্বাধীনতার দাবি করে, তারা আসলে হুক্তিকে 
প্রত্যাখ্যানই করে, কারণ তারা ওর প্রকৃত ব্রাস্তা যে প্রেম তাকে চায় না। 

তবে বাধ্যতা এসে ঢুকলেই সেখানে বিকার আসে ; যেই বাধ্যতা এসে পড়লে! অমনি 
সেখানে মিথ্যার আমদানি হলো । আভ্যন্তরীণ সত্তার সকল ক্ৰিয়াই স্বতঃপ্রণোদিত হওয়া 
চাই ; সেখানে ভিতরের মিল থাকবে, সম্পণ স্বেচ্ছাকৃত আত্মদান থাকবে, গভীরতর সতোর 
দিকে ফিরে যাওয়া থাকবে ; সেই হলে! সত্তার স্বাভাবিক গতি, যেদিকে মল সেই দিকেই 
তার যাবার ঝোক 


গ্রীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক! বর্ষ__১৭ ] 


প্ৰশ ঠচিন্তা-কণা দৃষ্টি-নিমেঘ'’ বইখানিতে এক জায়গায় ব্লয়েছে,-_''এযন জয় 
যাতে সবদাই থাকে পরাচয়,'' এ কথার হানে কি? 


উত্তৰ তার মানে এ জয়ের কোনো শেষ নেই, কখনই তা সম্পূর্ণ হয় না । যতবারই 
তুমি সানছে৷ যে এবার জয় করলে, ততবারই দেখছো তা সাময়িক ও আংশিক, আরো কিছু 
বাকি রয়ে গেল। আগেও যেমন ছিল পরেও তেমন রয়ে গেল, সে কথা নয়; কিছুটা 
অবশ্য বদলেছে, কিন্তু সনস্তটা বদলায়নি, সম্পূর্ণব্পে বদলায়নি ৷ 

এ জিনিস বিশেঘ করে দেখা যায় স্থূল দেহগত জয়লাভের ব্যাপারে ৷ অক্রাস্ত 
চেষ্টায় হয়তে। নিজের কোনো দূৰ্বলতাকে জয় করলে, একটা অক্ষমতা বা একটা বদ্শ্ভ্যাসকে 
কাটিয়ে উঠলে, হনে ভাবলে বে তোমার জয়টা বুঝি এবার পুরোযাত্রাতেই হলো ; কিন্তু কিছু- 
কাল বা একটু পরেই হয়তো৷ দেখলে যে জয়টা তেমন পুরো হয়নি, তখনও কাজের শেষ 
হয়নি, যে চেষ্টার শেঘ হয়ে গেছে তেবেছিলে তা আবারও তোমাকে করতে হচেছ। তার 
কারণ আসল কথা এই যে সমূহ পরিবর্তনের দরকার, চেতনাটি সম্পূর্ণ পানৃটে যাওয়া দরকার, 
নতুন শক্তির আবির্ভাব দরকার, তবেই জয় পুরোপুরি হবে। 

বাইবেলে উল্লিখিত ক্যানৃডিয়ার প্রাচীন কিংবদস্তীতে রয়েছে যে যারা নতুন দীক্ষার্থী 
তাদের শুচিতার প্রতীকম্বূপ এক শুভ্ৰ বেশ পরিয়ে দিয়ে বলে দেওয়া হতো, “এর হধ্যে 
কোনো ময়ল। দাগ পড়লে কেবল তার একটির পর একটি জায়গা আলাদা ক'রে ধূলে চলবে 
না, গোটা জিনিসটাকেই ধুয়ে ফেলতে হবে ।"”” তেমনি তোমাদেরও যত কিছু দোঘক্রাটি 
ও দুর্বলতাকে একটির পর একটি শোধরাতে গেলে চলবে না ; তাহ'লে বেশীদূর এগনো 
যাবে না। চেতনাকে সমগ্ৰরভাবেই পালুটাতে হবে, এখন যে অবস্থাতে রয়েছ তার থেকে 
সম্পূর্ণব্ূপে বেরিয়ে আসতে হবে, আর এর চেয়ে আরো উচচতর অবস্থায় গিয়ে উঠতে হবে, 
তাহ'লে সেখান থেকে শাসনের দ্বার৷ সকল দূর্বলতাকেই তাড়াতে পারবে, আর তোমার কি 
কি কাজ করা চাই তার আগাগোড়াই সেখান থেকে দেখতে পাবে । 

শ্রীঅরবিন্দ ওর একটু পরেই আবার বলেছেন : ‘এগুলি হলো এমনি জিনিস যে 
এর সম্পূর্ণটা না করা পৰ্যন্ত কিছুই কর! হয় না ।'' এক ধাপ এগিয়ে গেলে তা প্রকৃত 
পক্ষে এগোনোই নয়, সকল ধাপগুলোই উঠে যাওয়া চাই । 

এ পথে যারা চলছে তাদের অনেকেই আমার কাছে নালিশ করে : “চেষ্টা তো যথেষ্টই 
করছি, কিন্ত ফল কৈ হচেছ ? প্রত্যেক বারে যেই মনে হয় যে কিছুটা এবার জিতনলাষ, 
অমনি দেখতে পাই যে গোড়া, থেকে আবার ত৷ শুরু করতে হলে! 1” এর মানে আর কিছুই 
নয়, তারা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকেই উপরের জায়গায় গিয়ে পৌছতে চায়, 
চেতনাকে কিছু বদলাবার আগেই তারা উ“চুতে গিয়ে স্থান পেতে চায়। কিন্তু তা তো 
চলবে না, সবখানি দৃষ্টিতঙ্গীই আগে বদলাতে হবে, সমগ্র চেতনাকে তার অন্ধকার কোপগুলি 


[ সংখ্যা__৪ মায়ের সঙ্গে কথ! 


থেকে পর্যন্ত টেনে বের করতে হবে, যাতে তার শ্বার। সম্পূৰ্ণক্মপে উচতে উঠে তার পর সেখান 
থেকে সব কিছু নজরে পড়ে। 
তাই করতে পারলে তবে জয়ের কাজ সম্পূর্ণ ও সাক হবে । 


গছ bod 


প্রশ্ব : চেতনার কেমন ক'রে বদল হতে পারে? 


উত্তর : তার অনেক রকৰ উপায় আছে ; প্রত্যেকের নিজস্ব প্রকৃতির দিক দিয়ে 
যার বেলা যে উপায়টি সব চেয়ে উপযোগী, তাকে সেটির সাহাযাই নিতে হবে | কার পক্ষে 
কোন রাস্তা ঠিক, সে সন্ধান সাধারণত আপনা থেকেই আনা যায়, কোনো এক অপ্রত্যাশিত 
অনুভূতির ভিতর দিয়ে । যেমন যনে করো, এমনিতে তুমি সাধারণত চেতনাতে বিচরণ 
করছ, সে চেতনা তোলার উপরভাসা হয়ে রয়েছে, তুমিও রয়েছ তার সমতলে ৷ সেই সমতল 
থেকেই তমি সকল বস্ত 'ও সকল যানুঘ ও সকল ঘটনাকে এ যাব দেখে আসছ । কিন 
হঠাৎ কোনো কারণে একদিন ওলটপালট হয়ে যাওয়াতে তুমি কিছু উপরে চলে গেলে, তখন 
সব জিনিসকেই তুমি আগেকার চেয়ে অনেকটা উঁচু জায়গ। থেকে দেখতে শুরু করলে । 
তখন মাত্ৰ খুব কাছের সংকীণ গণ্ডীর জিনিস গুলিকে দেখার বদলে তুমি সব কিছুকে আরো 
ব্যাপকভাবে দেখতে শুরু করলে । যেন নীচের সমতল থেকে হঠাৎ এক পাহাড়ের চূড়ায় 
গিয়ে দাড়িয়েছ ; তাই সেখান থেকে আর কোনো কিছুকে তুনি বিচিছনুভাবে দেখছ না, 
অত উঁচু থেকে সব জিনিসকেই তুমি একত্রে এক নজরে দেখতে পেয়ে যাচছ। 

অনেক উপায়েই এমনি ধরনের আকস্মিক অনুভূতি একদিন যেন দৈবক্ৰমে এসে যায় । 

আবার এর চেয়ে উলটো প্রকারের অনুভূতিও আসতে পারে, যদিচ শে পর্মস্ত তাও 
সেই একই ব্যাপার ৷ হঠাৎ যেন তুমি খুব গভীরের মধো চুকে চলে গেছ, আগে যে সব 
জিনিসকে খুব কাছের বলে জানতে সেগুলো অনেক তফাতে কোথায় ভাসতে থাকল । 
তুমি তার থেকে অনেক দূরে এক আভ্যন্তরীণ নীরবতা ও অচক্চলতার মৰো ডুব মারলে, 
সেখানকার অনুভব খুবই গভীর, সেখানকার আত্যস্তরীণ দৃশ্য সম্পূৰ্ণ আলাদা. সেখান থেকে 
সকল জিনিস ও সকল ঘটনার মূল্যই আলাদা । আগকার যার যেমন মূলা ছিল তার সমস্ই 
পালৃটে গেল । তুমি তখন দেখতে পেলে যে বাহ্যদৃষ্টতৈ সকল জিনিসের মধো বিস্তর তফাৎ 
থাকলেও গভীরের দৃষ্টিতে সব একই রকমের, একই জায়গাতে গিয়ে মিলছে। 

কিংবা হয়তো হঠাৎ দেখলে যে বেড়া দেওয়া সীলার মনোভাব তোলার ঘুচে গেছে, 
অনির্দেশ্য ও নিরবধি কালের মধ্যে তুমি রয়েছ, তার কোনো। আদিও নেই অন্তও নেই, সবই 
চিরন্তন, চিরদিনই ছিল এবং চিরদিনই থাকবে । 

এমনি একটা বিশেষ রকমের অনুভূতি হঠাৎ এসে পড়ে যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মতো, 
যা নিতান্তই অল্পন্থায়ী, তোমার জীবনে মুহূর্তের জন্য একবার ঝলক দিয়ে গেল, নিজে তুলি 
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বুঝতেই পালে না যে তা কেন এলে৷ আর কেমন ক'রে এলো ৷ এমনি অনুভূতি বহু 
বারও আসতে পারে, এবং তা ভিন্ন লোকের বেলাতে ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কিন্ত 
এ শুহউস্কায়ী বা এক মিনিটের ক্ষণিক ভ্িনিসের ভিতর খেকেই তোমার ভবিঘ্যৎ গন্তব্য 
পখের মূল সূত্রটি তুমি ধরে নিতে পারো । 

ওর পর থেকে অবশ্যই তুমি সে কথা নিত্য স্মরণ করতে থাকবে, তেমনি অনুভূতিকে 
আবার ফিরিয়ে আনতে চেই। করবে, বারে বারে গভীবের মধ্যে প্রবেশ ক'রে পূর্ণ একাগ্রতা 
এনে তেমনি ভাবটি আবার একবার ফিরে পাবার অন্য উদৃগ্রীন আস্পৃহা করবে । এতেই 
তোমার রূপান্তরের যাত্রা শুরু হয়ে গেল। 

যাবা গভীরতর সত্তার সত্যকে লানবার জন্য মনোনীত, তাদের জীবনে এমনি একটা 
সুহ্‌র্ত আসবেই যখন তারা সত্য চেতনার সে অনুভূতি পেয়ে যাবে, যখন তারা আগেকার 
মানুঘটি আর থাকবে না । সে অনুভূতি খুব ছেলেবেলাতেও আসতে পারে, ক্ষণিক ঝলকের 
মতে৷ হয়েও আসতে পারে, কিন্তু তাতেই যথেষ্ট । ওর থেকেই নিশ্চিত মানতে পারবে যে 
অতঃপর কোন দিকে তোমার চলার পথ, ওতেই সেই পথের দরজ্র। তোমার কাছে খুলে যাবে । 

তার পর থেকে সেই পথে তোমার অগ্রসর হতে শুরু করার কথা । কাজেই তখন 
থেকে তুমি অবিচল অধ্যবসায় ও অক্রান্ত নিঠার সঙ্গে সেই 'উচচতর অবস্থাকে ভালো ক'রে 
ফিরিয়ে আনার পুন:পুন: প্রয়াস করবে, যাতে ওর থেকে তুষি আরো বেশী বাস্তব রকমের 
অনুভূতি নিয়ে আরো বেশী বিরাট চেতনার মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারো । 

সত্য চেতনাকে লাভ করবার অনেক প্রণালীর কথাই জানা আছে, আর তার অনেক- 
গুলি ধারার সন্বন্ধেই বলা যায় । কিন্তু শিক্ষা পেয়ে কিংবা বই পড়ে কিংবা গুরুর কাছে 
যা জানা যায় তা নিজের মধ্যে স্বতঃস্কুর্ত এবং অকারণে পাওয়া প্ৰত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে 
সমান ফল্প্রদ হতে পারে না । কারণ সে জিনিসটি হলো নিজেরই আম্মার জাগরণের সহজ 
বিকাশ, নিজের চৈতাপুরুঘের নৰো এ এক মেকেণ্ডের অনুভূতির স্পশ থেকেই স্প জানা হয়ে 
যায় যে তোমার পক্ষে শ্ৰেয় কোন ব্রাস্তা, কোন দিক দিয়ে চলা তোমার পক্ষে সব চেয়ে সহজ ও 
স্বাভাবিক হবে ; তার পর আর কিছু নেই, লক্ষ্যে পৌ হবার সংকল্প নিয়ে অটুট অধ্যবসায়ের 
সঙ্গে সেই রান্ডা ধরেই চলতে থাক! । 

কেউ কেউ রাত্রে স্বপ্রের মধ্যে অনুভূতি পেয়ে যায়! কেউ ব! পায় বিশেষ কোনো 
ঘটনাসূত্রে হয়তো এমন কিছু চোখে পড়ল যার থেকে এক নতুন চেতনা জেগে উঠল ; 
কেউ বা হয়তো একট। কিছু কথা পড়লে কিংব। কানে শুনলে, কোনে! বিশেষ বাক্য কিংবা 
কোনে। গ্রতিমধূর সঙ্গীত, কিংবা এমনও হতে পারে যে প্রাণপণে কোনে বিয়ে চেষ্টা করতে 
গিয়ে হয়তো কিছু অন্যরূপ অনুভূতি নিলে গেল,--মোট কথা৷ কিসের থেকে এলে! তাই 
নিয়ে কিছু যায় আসে না, এমন হাজার রকমের উপায় আর হাজার রকনের ওজর রয়েছে। 
আসল কথা এই যে ওর জন্য সর্জাগ থাক। চাই, প্রতীক্ষায় থাকা চাই । 


[ সংখ্য৷--'৪ মায়ের সঙ্গে কথা 


কথনো বা যেদিন তুমি কোনো ববীরযের বা মহবেৰে বা উদারতা দৃষ্টান্ত দেখলে, কিংস! 
এমন কোনে৷ গুণা লোককে দেখলে যার কাম গুলি অতি আন্চর্ধ, সেদিন হঠাৎ তাই দেখে 
তোলার সন্তার মধ্যে বিশেষ এক উদ্দীপনা বা শ্রহ্ধ। বা কুতস্রতার সঞ্চার হলে৷, আর তাতেই 
এক নতুন চেতনার দুয়ান্ন তোমার মধ্যে খুলে গেল, নতুন এমন এক আলো বা উত্তাপ বা 
আনন্দ তোমার মৰো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল যার সমন্ধে আগে কিছুই তুমি জানতে না । এমন 
ভাবেও সুত্ৰ নিলে বেতে পারে । , 

কিন্ত সৰ চেয়ে আগে তোমার মনে হওয়া চাই যে চেতনাট বদলে যাওয়া দরকার, এ 
কথা৷ তোমার যনে লাগা চাই যে লক্ষ্যে গিয়ে পৌ ছবার অন্য পৰিবৰ্ভনেন বাস্ডাটাই ধরতে 
হবে। এই মূল সূত্রটি মেনে নিলে তপন তুমি এই দিক দিয়েই উন্মুখ হয়ে খাকবে । 
আর তখন একটা কোনো উপায়ও তোমার নিলে যাবে, নিশ্চয়ই তা মিলে যাবে । আর 
সে উপায় এসে গেলে তখন বিনা দ্বিধায় তাই ধরেই তোমার প্রকৃত পত্রিবর্তনের পালা শুরু 
হবে। 


গ্রশ : কিন্ত এন অনেকে আছে যাদের বেলা সব কাজই জলেল মতে৷ সহ হয়ে 
যায়, আবার এমনও অনেকে আছে যারা ব্রান্ড পেলেও প্রতি পদেই বিপাকে পড়ে হাবুডুবু 
খায়, এক পা এগোতে দর্দশার সীমা থাকে না । এতটা তফাৎ হয় কেন? 


উত্তর : অপরের বেলা কি হচেছ আর না হচেছ তাই নিয়ে কারো মাথা ঘামাবাৰ 


দরকার নেই, এ-কথা৷ তোমাদের কতবার বলবো । কার কি হচ্চে তা নিয়ে বিচার করবে না, 
সমালোচনা করবে লা, তুলনাও করবে না । তোমার কারণই তা নয়। নিদি? কোনো 


উদ্দেশ্য আছে বলেই তুমি তোমার দেহধারণ ক'রে পৃথিবীতে এসেছ, সেই উদ্দেশ্যকে সফল 
করতে যথাসাধ্যক্সপে নিজের দেহকে তার যস্তস্বক্ূপ ক'রে তুলবে, যথাসাধ্য তাকে দিব্য 
চেতনায় সচেতন ক'রে তুলবে । “এই তোমার কার্দ। মন প্রাণ দেহ, সমস্ত দিক থেকেই 
তার উপযুক্ত মালনসলা তোমাকে দেওয়া হয়েছে, ভগবান তোমার কাছ থেকে যা চান তারই 
উপযোগী দ্রিনিসগলিও তুলি পেয়েছ, আর জীবনেও তোমার তারই উপযুক্ত রকমের ঘটনা- 
ংস্থান ক'রে দেওয়া হয়েছে । সুতরাং এমন কথা কেউ বলতেই পারোনা “আমার 
জীবন সকলের চেয়ে ভয়াবহ ! অগতে অন্যে্ন তুলনায় আমারই জীবনটা সব চেয়ে মন্দ 1” 
কারণ প্রত্যেকের বেলাতেই এই কথা৷ যে সবাঙ্গীণ উন্নতি আনবার পক্ষে যার যেনন রকম 
পাওয়া উচিত তেমনি জীবনই সে পেয়েছে, সেই অনুযায়ী. পাথিব অভিজ্ঞতাগুলিও তাকে 
পেতে হচ্ছে, আর সনগ্রভাবে যথাযথ উপলব্ধি আসার পন্য যার যেমন বাধাবিসের সন্পুবীন 
হওয়া দরকার তাকে তাই হতে হচেছ। 


৬ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বর্_১৭] 


ভালো ক'রে যদি নিজেকে একটু পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখ, তাহ'লে দেখতেই পাবে যে 
তোলার যেদিক দিয়ে উৎকর্দ ঘটা দরকার, ঠিক তার উল্টো ভ্ডিনিস গুলো তোমার যধো 
রয়েছে , উতৎ্কর্থ মানে আমি বলছি বৃহত্তর ভাবে এবং উপর দিক দিয়ে । জগতে তোমার 
একটা বিশেষ কিছু করণীয় কাজ আছে, বিশেছ কিছু উদ্দেশ্য সফল করবার, বিশেষ কিছু 
উপলব্ধি আনবার আছে, আর সেই কাজটি সমাধা করাবার জন্যেই তার বিপরীত প্রকার 
বাধাবিপত্তিও এনে হাজির করা হয়েছে তোমার মধ্যে । সব সময়েই দেখতে পাবে যে 
আলে আর অন্ধবার পাশাপাশি রয়েছে তোলার ভিতরে ; এক দিকে যেমন দেখবে যে বেশ 
একটি গুণ তোমার আছে, অন্য দিকে তেমনি দেখবে যে তার উলৃটো রকমের দোঘটি ও তোমার 
বিলক্ষণ আছে । যদি কোথাও দেখ যে অনেকখানি অন্ধকার, তবে নিশ্চিত জানবে যে 
অনেকখানি আলো ও পাশাপাশি অন্য কোথাও আছে । আর তোমার তাই কাজ হবে একটির 
সুযোগ নিয়ে অন্যটিকে ফুটিয়ে তোলা । 

এমন কথা কখনো বলবেনা “আমি এই রকযই, এর চেয়ে অন্য কোনোরকম হতে 
পারি না.” কারণ সে কথা কখনই সত্য নয় । তোমাকে এর থেকে উল্টো রকবেৰর হতে 
হবে বলেই আপাতত তুষি এই রকম ৷ যত কিছু বাধাবিদ্বের অন্তরায় তোমার মধ্যে রয়েছে 
তা এই কারণেই যে ওর আড়ালে কিছু সত্য লুকিয়ে আছে, তাকে প্রকাশ ক'রে আনবার 
জন্যই তোমায় সে বাধাগুলিকে হটিয়ে দিতে শিখতে স্থযোগ দেওয়া হয়েছে । 

তেমনি আবার বড়ো ক'রে এ কথাও বল৷ যায় যে জগংটা যদি এমন বিসদৃশ রকমের 
না হতে, তাহ'লে এর সম্বন্ধে কোনো আর আশাই ছিল না। এর খানাধল্পগুলো অভি 
গভীর, তার মৰো রয়েছে যে নিশ্চেতনা তা অতি "অন্ধকার 'ও দূৰ্তেদ্য, এ সবই যদি একদিন 
পূর্ণ দীপ্তিতে চেতন৷ বিকাশের পূৰ্বলক্ষণ না৷ হতো, তাহ'লে সকল আশাই আমাদের ত্যাগ 
করতে হতো । 

শংকর বলেছেন__এবং আরো অনেকে বলেছেন-_যে এই জগৎটা অতি বদ জায়গা, 
থাকবার উপযুক্ত নয়, একে নিখ্যা নায় বলে জেনে যত শীঘ পার। যায় বর্জন করাই 
উচিত, কারণ এর মধ্যে থেকে কোনো কিছুই করা যায় ন৷ ৷ কিন্তু তার বদলে আমি 
তোমাদের বলছি,_- এই জগৎ্টা এতটা হন্প, এমন অন্ধকার ও অচেতন ও অসুন্দর বলেই, 
আর এমন দুঃখকট্টলয় রয়েছে বলেই এর সম্বন্ধে অনেক আশ৷ করবার আছে, এর একদিন 
চরৰ সৌন্পর্ধে, অত্যুম্্‌ন্জন জেযোতিতে, পরিপূর্ণ চেতনায় ও অপরিসীম আনন্দে বিকশিত হয়ে 


ওঠার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়ে গেছে। 
* 


ত ক্ষ 


প্রশ্ব : দেহের নিদিষ্ট বৃত্তিগুলি তার চরষ উৎকর্ঘে উঠবে কেমন ক'রে? 


উত্তর : ক্লপান্তর, পুর্ণ রূপান্তরের স্বার৷ । 


[ সংখ্য।--৪ মায়ের সঙ্গে কথা 


বাস্তবপক্ষে আমাদের দেহ পশুদের চেয়ে এখনও প্রকৃত উন্নত হতে পেরেছে কিনা 
তাতে সন্দেহ আছে, কারণ এ কথ! ঠিকই যে যদিও আসর! তাদের চেয়ে কয়েক বিয়ে উদ্ভব, 
কিন্তু অন্য কয়েক বিদয়ে আমরা তাদের চেয়ে অধম । দৈহিক ক্ষমতার দিক দিয়ে দেখলে 
নি:সন্দেহেই বলতে হবে যে অনেক পশুর ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশী যদি কোনো 
বিশেষ শিক্ষা নিয়ে আর ব্যায়ামাদি ক'রে আমাদের ক্ষমতাকে খুব বেশী নাড়িয়ে ন! ভুলি, 
তাহ'লে বাঘ সিংহের গায়ের জোরের ধারেকাছেও আমরা ঘেসতে পারবো না ; বাদর গুলো 
সাধারণত আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষিপ্রগতি ; পাখিরা অনায়াসে আকাশে উড়ে বেড়ায়, 
কোনো যঞ্জের সাহায্য লা নিয়েই, যা এখনও পৰ্যন্ত মানুষের পক্ষ সম্ভব হয়নি | অথচ 
অন্য দিক দিয়ে শেখা যায় যে আমরাও ওদেক্র মতোই দেহযস্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া বজায় রাখবার 
জন্য তার সমস্ত দাবিগুলিকে মেনে চলতে বাধ্য, তফাৎ কিছুই নেই, আমরা ও আমাদের দেহের 
প্রয়োজনগুলির দাস হয়ে বেচে আছি । বাচবার জন্যে আমাদের স্থূল ধরনের বাদ্যণওুলিকে 
গ্রহণ করতে হয় আর তাকে যথারীতি হজম করতে হয় ; যতদিন পধস্ত এমনি জড়বস্তর 
উপর একান্ত নির্ভর ক'রে আমাদের বাচতে হবে, ততদিন পধন্ত আমরা পশুদের সামিল হয়েই 
থাকবো, আমাদের জীবন পুরোপুরি দিব্য হয়ে উঠবে লা। 

এর থেকে বোঝা যাচেছ যে মানুঘের পশুত্ব পুরোপুরি ঘোচাতে হলে তার মধ্যে এর চেয়ে 
আরো অন্য রকমের প্রাণশক্তি এনে ফেলতে হবে। এ কেবল কল্পনা মাত্ৰই নয়, ইতি- 
মধ্যেই তা কতক আংশিকভাবে বাস্তবে সম্ভব হতে পেয়েছে : আর যদি প্রকৃতই আমরা ভড়কে 
ক্লপাশ্তবরিত ক'রে তাতে দিব্যশক্তির বিকাশ আনতে চাই, তাহ'লে এদিকেই আমাদের লক্ষ্য 
রাথতে হবে। 

অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে এবং ক্যালডিয়ন যুগেও একবার এই ধরনের কথা বল! 
হয়েছিল ; তখন এমন আশ্চর্য মহিমাযুক্ত দেহের কথা বল৷ হয়েছিল যা তার গভীরতর চেতনার 
সাহায্যে ইচ্ছা করলেই রূপ বদলাতে পারবে, বখনকার যেন চেতনা দেহের ভিতর দিয়েও 
সেই ভাব প্রকাশ পাবে । জ্যোতির্ময় দেহের কথাও তখন বলা হয়েছিল : ইচ্ছাযাত্ৰ এই জড় দেহ 
তীর জ্যোতিতে রূপান্তরিত হবে । দেহকে এমন হাল্কা করা যাবে যে শুধু ইচছাশক্তির সাহা- 
য্যেই তা আকাশে বিচরণ করবে, ভিতরের তেজকে ইচছাষত বাইরে প্রয়োগ করবে, ইত্যাদি । 

এমন ধরনের কথা আমরা শুনতে পাই অনেক । কিস্ত পৃথিবীতে তেমন কাউকে 
দেখা গেছে কি, যে বাস্তবিক এরূপ অসাধারণ শক্তিতে পৌঁছেচে £ বলতে পারি না, কিন্তু 
তবু সামান্যভাবে বা আংশিকভাবে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে যাতে প্ৰমাণ হয় যে অমন 
হওয়া একেবারে অসম্ভব নয় । তার থেকে আমরা এমনও ধারণ। করতে পারি যে, আমাদের 
দেহের জড়যস্রগুলি এমন এক শক্তিকেন্দ্রে সত্যই রূপান্তরিত হতে পারে যাতে সেগুলি উপরকার 
শক্তিকে ও ধারণ করতে সক্ষম হবে, আর কোনে! বিশেষ ব্রসায়নী গুণে জ্বাবনের স্থূল 
প্ৰয়োজনওলিও তারই দ্বারা অনায়াসে বিটে বাবে। 


শ্রীঅরবিদ্দ মন্দির বত্তিক। বর্ব_১৭] 


দেহেৰ ভিতর কতকগুলি কেন্দ্ৰ আছে এই কথা আমরা বলে থাকি যারা কয়েক 
রকল যোগ অভাস করে তারা সেই সব কেন্দ্রের কথা উত্তনক্সপেই জানে । মেই কেন্দ্রগুলি 
এমনভাবে তৈরি হয়ে উঠতে পারে যাতে তারই মাধ্যমে উপরকার শক্তি ও তার স্পন্দনপ্রনাহ 
এসে জঅডবস্ গুলিৰ উপর সন্রাসরি নানা বাস্তব ধরনের ক্ৰিয়া প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। 

অলৌকিক শক্তির সাহায্যে গুপ্তবিদ্যা প্রয়োগ করতে যারা অভ্যস্ত তারা বিলক্ষণ 
জানে যে কেমন ক'রে সৃন্ষ্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্কুলের বাজ বাস্তব ফল দেখাতে পারা যায় । 
এ কেবল সন্তবই নয়, এমন কাজ বাস্তবিক করাও হয়ে থাকে | এসম্বন্ধে একটা গুপ্ত বিজ্ঞানই 
রয়েছে, তাকে ভালো ভাবে উদ্ধার ক'রে রীতিমত আয়ন্ডের মধ্যে আনা দরকার, তখন তাকে 
এমনভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে যাতে ওর সাহায্যে নতুন রকম দেহের সৃষ্টি হয়, আর তা 
নতুন রকমে ক্রিয়াশীল হয়ে জড়ের জগতে অতিমানস ডীবনকে অভিব্যক্ত হতে সাহায্য 
করে। 

কিন্ত শ্ীঅরবিন্দ বলেছেন, অতটা করবার আগে নিজের যেটুকু স্বাভাবিক শক্তি রয়েছে 
তার দ্বারাই দেহের স্থল ক্রিয়া গুলির উপর অধিকার এনে তাকে যথাসাধ্য সংযত ও হুনিয়ন্ত্রিত 
ক'রে তোলো । যারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়মিত দেহচ্া ক’রে বাকে, তারা নিজেদের 
দেহকে এমনই বশে আনতে পারে যা রীতিমত শিক্ষা ভিন অপর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। 
রাশিয়ার কমরতীদের দল যখন এখানে এসেছিল, আমরা সবাই তাদের খেলা দেখেছি, তারা 
অবলীলাক্রনে এমন সব কাছ দেখালে যা সাধারণ সামধ্যের পক্ষে ধারণার অতীত ; অথচ 
তাদের সেগুলো করতে কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি, যেন খুব স্বাভাবিকভাবে অনায়াসে ক'রে যাচেছ। 
দেহকে অতখানি বশে আনা, দৈহিক ক্ৰপাস্তরের দিক দিয়ে তাকে অনেকখানি বলতে হবে । 
অথচ এই সব কসরতী নিতান্তই পেশাদার, আধ্যাস্তিকের কোনে! ধারই ওরা ধারে না, আর 
এই সব জিনিস শিখতে ওরা আধ্যাত্মিক প্রণালীর কোনো সাহাযাও নেয়নি । শুধু নিজেদের 
ইচছা। ও শিক্ষার দ্বারাই স্থল উপায়ে এতটা নৈপুণা লাভ করেছে । ওর সঙ্গে যদি আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তির কাজ থাকতে! তাহ'লে ওর চেয়ে আরো কত অদ্ভুত রকমের 
অলৌকিক ব্যাপার হতে পারতো । 

কিন্তু জগতে একটা ভুল ধারণা রয়ে গেছে বলে আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক নৈপুণ্য কখনো 
একসঙ্গে থাকতে দেখা যায় না, যার একটা গুণ আছে তার অন্যটা নেই ৷ কিন্তু দুরকম 
জিনিসেরই যদি একসঙ্গে অনুশীলন করা হয় তাহ'লে তার ফলে এমন এক শংসিদ্ধি মিলতে 
পারে যা সাধারণ মনের কল্পনার অতীত । 

ঠিক তাই নিয়েই আমরা চেষ্টা করছি। 

কিন্ত যেননি তুমি এ ধরনের চেষ্টা করতে যাবে, অনি দেখবে যে নানারকম অন্ধ 
সংস্কার থেকে প্রবল বাধার স্থর্টি হচেছ, ভৌতিক জীবন আর আধ্যাত্মিক জীবনের মধো তা 
এক দুর্লগধ্য বিরোধ এনে ফেলছে, তারই বিরুদ্ধে তোমাকে তখন লড়তে হবে । মানুঘের 


[ সংখ্য।-- ৪ মায়ের সঙ্গে কথা 


চেতনার মধ্যে আগের থেকে এই বিরোধের ভাবটি এমনি মছ্‌্লাগত হয়ে আছে যে তাকে 
ঘোচাতে পার। খুবই কঠিন, এমন কি যারা শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা বুঝতে পেরেছে বলে মনে 
করে তাদের পক্ষেও । অনেকের কাছে আধ্যান্তিক জীবন মানে শুধু ধ্যানই করা । এই 
নিবুদ্ধিতা যতক্ষণ পৰ্যন্ত চেতন৷ থেকে অপসারিত ন। হচেছ. ততক্ষণ পধস্ত কোনো অতিনানস 
শাক্তর পক্ষে সেই নিৰোধ মনোভাবের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আপন নির্মলতাকে অটুট রাখা 
খুবই কঠিন । 

“অতিনানস অভিব্যক্তি" থেকে ত্রামাদের এটুকু শোনালাহ, যাতে তোমরা এই সব 
হস্বনয় সত্যের সন্মুখীন হও, যাতে তোমরা মেই মানুলী ভাগ-ক 'রে-দেখার সাতার বিরুদ্ধে 
আর শাশ্বত সত্যকে ভুলবোঝার বিক্রদ্ধে লড়তে পারো । 

পছ bed bed 

প্রশ্ন : খেলার মাঠে অনেকে কু মতলব নিয়ে খেলতে আসে। নিভে জেতবার 
অন্য তারা অন্যকে জখম করে, আর আনরা দেখতে পাচিছ যে চোটোরা ও এই দোঘটি শিখছে। 
এ জিনিস নিবারণ করার উপায় কি? 


উত্তর: ছোটোর৷ অজ্ঞান, মন্দ দৃষ্টান্ত দেখলে তার! তো শিখবেই । সুতরাং ওদের 
দলের যারা পাও কিংবা ক্যাপ্টেন হবে তাদের পক্ষে উচিত, খেল৷ শুরু হবার আগে 
প্রত্যেক বারেই তাদের বুঝিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, শ্ীঅরবিন্দের ‘"অতিমানস অভিব্যক্তি” 
বইখানিতে ' “আদর্শ খেলোয়াড়ের নীতি" সম্পর্কে ও "আদর্শ ছেলেমেয়েরা কেমন হবে" 
এই সম্পর্কে যে কথাগুলি লেখা আছে। সেই লেখাগুলি ওদের কাছে পুনঃপুনঃ 
শোনাতে হবে । আর মন্দ সংসৰ্গ থেকে, অসৎ বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা থেকে ওলের সাবধান 
ক'রে রাখতে হবে । যেমনটি ওদের হওয়াতে চাইছ তেমনাট আগে নিজে ও তোমাকে হতে 
হবে। নিঃস্বাথতা, ধৈৰ্য, সংযম, নিজেকে ভুলে থাকা, সকল অবস্থাতেই হাসিবুখে থাকার 
দৃষ্টান্ত ওদের দেখানো চাই ; নিজেরা নিজেদের ছোটোখাটো ব্যক্তিগত অস্তবিধাকে তুচ্ছ 
করবে, অসস্তোঘের তাৰকে আদৌ। ধেঘতে দেবে না, ক্লিট কিংবা অসুস্থ বোধ করলেও তাতে 
বাহ্য বিরক্তি দেখাবে না সৰ সময়ে সদয় থাকবে, অন্যের দুঃখ বুঝবে, মেহ্দালাট এমন ঠাণ্ডা 
রাখবে যাতে তোমাকে দেখে ছেলেরা তয় পেয়ে গুটিয়ে না যায় ; পাছে শাস্তি পেতে হয় 
এই তয়েই তারা কপটতা শেখে, নিখ্যা বলতে শেখে, লুকোতে ও দুষ্টামি করতে শেখে। 
আর যদি সাহস পেয়ে নির্ভয়ে থাকতে পারে তাহ'লে তোমার কাছে তারা কোনে কথাই 
লুকোবে না, তুমিও তাদের অনায়াসে বাধ্য ক'রে তুলতে পারবে । 

সৰ চেয়ে দরকারী জিনিস হলো সৎ দৃষ্টাম্ত। আর সেল্গন্য দরকার নিজেদেরই 
নিখুত হতে পারা, এন ধরনের আত্মনিয়স্্ণ যাতে নিজেদেরও উন্মৃতির দিকে অনেকটা 
এগিয়ে যাওয়া হয়। আর প্রকৃত পরিচালক হবার গুণগুলি যদি আয়ত্ত করতে পারে৷, 


শঅরবিল্দ মন্দির বস্তিকা বধ--১৭] 


এমন কি ছেলেদের সামান্য একটি দলের ভার নেবার নতোও যদি উপবুক্ত হও, তাহ'লে 
তার থেকেই যোগের পথে সাখকতা আনতে যে শিক্ষার প্রয়োজন তাও তোমার অনেকখানি 
হয়ে যাবে। 

সকল সমস্যাকে দেখতে হবে এই দিক দিয়ে, যাতে নিজেরই বনধো এমন আতন্বাধিকার, 
আত্বসংবন ও সহিষ্ণুতা এনে ফেলা যায় যে কোনে কিছুতে তোমার ব্যক্তিগত স্থিরতা ও সমষ্টি- 
গত কৰ্তবোর উপর কোনো বিপরীত প্রতিক্রিয়। না ঘটাতে পারে । নিজেকে আগে ভুলতে 
হবে, এই হলো প্রকৃত নেতা বা পরিচালক হবার পক্ষে এক মূল কথা নিজের দিকে কোনে! 
নভরই থাকবে না, নিজের তরফে কোনো কিছু চাইবার থাকবে না, কেবল সমঙ্টর দিকেই 
থাকবে দৃষ্টি, যারা তোনার উপর একান্ত নির্ভর ক'রে আছে তাদের যাতে ভালো হয় তাই করবে, 
সনগ্রভাবে তাদের সন্বন্ধেই ভাববে ; ব্যক্তিগত লাভের দিকে না চেয়ে শুধু এই হবে তোমার 
কাজ । 

যে একটা ছোটো দলের ভার নিতে পারে সে একটা বড়ো দলের ও ভার নিতে পারে, 
সে পরে একটা গোটা জাতিরও ভার নিতে পারবে, সমষ্টিগত মানুমের নেতা হবার জন্য সে 
প্রস্তুত হতে পারবে 1 এমন শিক্ষা পাওয়াই একান্ত দরকার, আর আমরা গোড়া থেকে 
এখানে সেই চেষ্টাই ক'রে এসেছি এবং এখনও করছি : তাই আমরা এখানে যত শীষ পাৰি 
প্রত্যেক লোকের উপরে ছোটে! বড়ো যাহোক একটা কাছের দায়িত্ব চাপিয়ে দিই, যাতে 
প্রত্যেকেই তার হ্থান্রা দলপতি হবার কিছু শিক্ষা পেয়ে বায় । 

প্রকৃত নেতা হতে গেলে সম্পূৰ্ণ নিঃস্বাথ হওয়া চাই, আনিত্বের ক্রিয়াগুলির যথাসম্ভব 
বিলোপ করা ও আত্মপরতাকে বর্ধন করা চাই । নেতা হতে গেলে অহলিকা দূর করতে 
হবে, আবার যোগের পথে চলতে গেলেও তাই হলো প্রথম ধাপ । সেই হিসাবে যদি দেখ 
তাহ'লে এই সব খেলাধূলার ব্যাপারও ভগবানকে উপলব্ধির দিক দিয়ে এক হিসাবে বিশেঘ 
সাহায্যকারী ৷ 

কিন্ত খুব কম লোকেই এ কথা বোঝে । খেলাধূলার সতে স্থূল ব্যাপারে সাফল্য 
আনবার জন্য বাহ? নিয়ম গুলিকে পালন করবার যারা বিরোধী হয়, তাদের সধ্যেই দেখা 
যায় নিজেদের দেহকে শাসনে রাখবার সম্বন্ধে শৈথিল্য ! অথচ শ্বীঅরবিন্দের পূর্ণ যোগের 
সিদ্ধিত্র অন্য দেহসংযলই হলো তার গোড়াকার এক অপরিহার্য শর্ত । যার! দৈহিক উত্কৰ্ধের 
সম্বন্ধে অমনোযোগী, এ বিয়ের বিষুখত৷ না ঘুচলে তারা পর্ণ যোগের পথে এক পাও অগ্রসর 
হতে পারবে না । সব চেয়ে আগে দরকার দেহকে বশে আনা, যোগের অপরিহার্ণ ভিত্তি 
স্বক্পপে এ কাটি আগে করা চাই । যে দেহ তোমাকেই বশে রেখেছে সে তোষার শক্ত, 
সে হলো যত কিছু বিশৃঙ্খলার একটি আধার ৷ আত্মার ব্বলস্ত ইচছাশক্তিই দেহকে শাসনে 
রাখবে, আত্মা কখনো দেহের শাসনে চলবে না । যখন জানৰে৷ যে এই কাজটা করা খারাপ 
তখন কিছুতেই সে কাজ হতে দেব লা । যখন একটা কোনো কাজ সম্পাদন করতে মনস্থ 
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করবো, তখন সে কাজ সম্পাদন করবোই । পদে পদে অক্ষমতা বা বিুখতা বা দেহের 
তরফের অসহযোগিতা হারা আনার কোনো অতীষ্ট কাল্ষই যেন ব্যাহত না হতে পাবে । 
এমন অবস্থা্টি এনে ফেলতে হলে দেহকে রীতিনত শিক্ষা দেওয়া দরকার, তার উপর কর্তৃত্ব 
স্থাপন করা দরকার ৷ 

ধ্যানের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে উচচ স্তর থেকে এখানকার স্থূল জ্রিনিসগুলিকে 
দেখতে পারলে সে খুবই তালে। কথ ; কিন্ত নিজের ঘরেরই যে নালিক হতে পারলে না 
সে তো এক দিক দিয়ে ক্রীতদাস হয়ে রইল । 


ক গম গজ 


আমাদের উন্নতির পক্ষে খেলাধূলার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকা কি দরকারী ? 


উত্তর নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে তার দরকার আছে বৈকি, কারণ ওতে একটা 
সমুচিত উৎসাহ নিয়ে তোমরা খেলায় যোগ দাও, আর তাতে নিজের অহনিকাকে খর্ব করবার ও 
একটা সুযোগ বেলে । 

সাধারণতাবে খেললে তাতে কেবল সাধারণ প্রতিক্রিয়াই আসবে, তোমার খেলার 
নৈপুণা তাতে কিছু বাড়বে না, নিক্রের কোনো অপটুত্ব ও দুর্বলতা থাকলে তো কোনোকালে 
ঘৃচবে না, তাতে খেলার হারা তোমার বেশী কিছু লাভ হবে না । কিন্তু যদি তুলি প্রতি- 
যোগিতার উৎসাহ নিয়ে খেলায় নামে৷, অথাৎ যাতে তোমার নিত্য চেষ্টা থাকবে যে আনাড়ির 
মতে৷ নিকৃষ্ট ধরনের ন! খেলা হয়, অথচ তার মধ্যে কোনো ঈর্থা বা উচচাভিলাঘ নেই, কেবল 
আছে সব চেয়ে ভালো ক'রে খেলার উৎসক যনোভাবটি, অথাৎ ফলের দিকে লক্ষ্য না রেখে 
তোমার খেলা যাতে যথাসাধ্য ভালোভাবে উতবে যায় সেই চেষ্টা, কিন্তু তবুও হেরে গিয়ে সে 
চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাতে কোনে। দূঃখবোধ নেই,__এই রকনের খেল৷ হলে তা বাস্তবিকই উপ- 
কারী । ওতে প্রতিহ্বন্বিতার ভিতর দিয়েই তোমার নিজের উপর একটা জোরালো দখল 
আসবে, আর ফলের সম্বন্ধে নিস্পৃহ হতে পারলে তাতেই তোমার চরিত্রকে সাধারণের চেয়ে 
উন্নত করার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করবে । প্রতিযোগিতা থাকলে তাতে তোমাকে সাধারণ 
সাষখ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বাধ্য করে । আর তারই সুযোগে 
তুমি অনেক বিয়ে এমন কিছু নতুন চেতনা পেয়ে যেতে পারো, যার সম্বন্ধে তুমি এরূপে না 
না জানলে অচেতনই থেকে যেতে। 

এ কথাটি কিন্তু কোনোমতে ভুললে চলবে না যে এই সব প্রতিযোগিতা আর প্রতি- 
হুশ্বৰিতা তোমার কিছু উন্নতি ধটাবারই উপায় স্বরূপ । প্রতিযোগিতা না থাকলে সেখানে 
শুধু সময় নষ্ট । সেখানে তুমি যা কিছু করছ তা নিতান্ত মানুলী ভাবেই ক'রে যাচ্ছ । অর্থাৎ 
কোন কাটি করবে তার উপরে নয়, কিন্তু কোন মনোভাব নিয়ে করবে তারই উপরে সব 
কিছু নির্ভর করছে। 
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তোমরা সকলেই যদি যোগী হতে, আর সকল বিঘয়েই চূড়ান্ত প্রম্নাস করতে অভাস্ত 
হতে, কেবল যতাট৷ সন্তৰ তাই করা নয় কিন্তু তার চেয়েও আরে! বেশী সাফল্য আনবার দিকে 
কোক খাক৷, তাহলে এই সব প্রতিযোগিতা ব৷ হারজিত ব। পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতি কোনো 
কিছুরই দরকার হতো না । কিন্তু শ্বীঅরবিন্দ যেমন বলেন, ছোটো ছোটে! ছেলেদের 
ভোর করে যোগী হতে বলা যায় না, অথচ যখন তাদের প্রস্ততির সময় তখন কিছু পুষ্টিকর 
জিনিস তাদের দেওয়া চাই, যাতে তাদের প্রয়াস চলে উন্মতির দিকে । কখনো কখনে। বয়স্ক 
মান্ঘদের মধ্যেও এই শৈশবের অবস্থাটি অনেক কাল পযন্ত থাকে । 

গতবারের বুলেটিনে যে কথা বলেছি তাই হবে আদৰ্শ "কোলে উচচাভিলাঘ করা 
নয়, বড়ো হতে চাওরা নয়, কিন্ত যতটা পর্যন্ত হতে পারা তোমার পক্ষে সাধা তার জন্য সারা- 
ক্ষণই প্রাণপণ চেষ্রার় খাকা” । যে কাজই করতে যাওনা কেন, এই মনোভাব নিয়ে চলাই 
হলো! পূণ জীবনের পক্ষে আদ অবস্থা । এটুকু যদি বুঝতে পেরে থাকো, তাহ লেই 
পূণতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেলে । অবশ্য এ আদশকে পূর্ণ এ্রকাস্তিকতার সঙ্গে 
মেনে চলার পক্ষে কতকটা আভ্যন্তরীণ পরিণতি আগ1ও দরকার । 

ইতিনব্যে একেই তুমি তোলার কাজের সূত্র হিসাবে গণ্য ক'রে রাখতে পানে । 

পুৰ সত ত 

প্রশ্ন: খেলার দিকেই সকলের ঝোঁক বেশী, কিন্ত প্রকৃত ব্যায়ামের দিকে খুব কন 

লোকে ঝোকে, এর কারণ কি? 


উত্তর: তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেলাতেই প্রাণের তরফের পরিতুষ্ট মেলে. 
তাতেই খেলায় অত আগ্রহ আচে । যেখানে খেলার উত্তেজনা নেই, কেবল ব্যায়ান করার 
1দকেই আগ্রহ আনতে হবে, সেখানে তার মধ্যে কিছু যুক্তির গমখন এনে ফেলা চাই । 
সাধারণ ৰানুঘের বধ্যে বুক্ডিবুদ্ধিই রয়েছে তার চেতনার শীর্ঘস্থানে । সন্তার ভিতরকার 
সেই যুক্তিৰ অংশটাই অন্য সমস্ত অংশের পরিচালনা করছে, কারণ সেই অংশেই থাকে শৃষ্ধলা- 
বোধ 'ও বিচারশক্তি, যা কিছু কাভ সং ও উপকারী মনে হবে তা এ অংশটিই সুষ্ঠুভাবে সম্পর্ন 
করাতে পারবে, আর অন্যান্য সকল অংশ তার আদেশ শিরোধার্ধ ক'রে তাকে অনুসরণ 
করবে । 

অপরপক্ষে সত্তার যে প্রাণমর অংশ, সে চায় কিছু উত্তেজনা, সে চায় যত অপ্রত্যাশিত 
রকমের আযাডভেঞ্চার, সেইঞ্ন্যই খেলাধুলা এত চিত্তাকর্ধক হয়. কারণ ওতে প্রতিযোগিতা 
আছে, হারজিৎ আছে, প্রতিদ্বন্বীকে হারিয়ে দেবার একটা সুখ আছে । এগুলি সবই প্রাণ- 
গত প্রবৃত্তি, আর প্রাণসত্তাই রয়েছে সকল উৎসাহ এবং উত্তেজন৷ এবং তৎপরতার মূলে; 
তাই যে কানে কোনে অপ্রত্যাশিতের আকৰ্ষণ নেই, যাতে কোনো দ্বন্ব আর জয় পরাজয়ের 
ব্যাপার নেই, তাতে নিযুক্ত হলে প্রাণসত্তাটির অমনি নিরুৎস।হের আলস্যে ঘুম পেয়ে যায়, 
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তখন যুক্তিবুদ্ধির তাড়না দিয়ে তাকে নিয়মিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদেশ যেনে চলতে অভ্যস্ত 
করাতে হয়। 

দৈহিক শিক্ষণ গ্রহণের এক প্রথম উপকারিতা হলে৷ এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ- 
প্রবৃত্তির বশ থাকার বদলে যুক্তিবুদ্ধির কথা মানতে দেহটি অভাস্ত না হচেছ ততক্ষণ পর্যন্ত 
দেহের ক্রিয়াগুলি ভালোভাবে হতে পারবেনা ৷ শিক্ষাই তাকে সাবলীল করে দেবে। 
যেমন মনে করে৷ ডাম্বেল প্রভৃতি নিয়ে দেহোনু তির ব্যায়ামের বেলাতে---ওর মধ্যে উত্তেজনার 
জিনিস কিছুই নেই, সুতরাং নিয়মিত ও নিখুত ক্রিয়ার হারা যথারীতি তাতে অভ্যস্ত হতে 
হয়, ইচ্ছা অনিচছার কিংবা ভালো লাগা-না-লাগার কিংবা প্রবৃত্তির ঝোক আসার কোনো 
প্রশই সেখানে নেই ; সেখানে ত্র কাজ সাফল্যের সঙ্গে ক'রে যেতে হলে অগত্যা যুক্তিবৃদ্ধি 
কৰ্তৃক নিয়ন্ত্রিত জীৰনের মধ্যে তোমাকে ঢুকতেই হবে। 

সাধারণ রীতি এমন নয় । সাধারণত মানের জীবন প্রবৃত্তি ও কানা 'ও তার 
প্রতিক্রিয়াগুলির দ্বারাই চালিত হয়ে থাকে । সে ক্ষেত্রে বদি তুমি দৈহিক কোনো। কঠিন নিয়ন 
ধরে স্শৃখ্খলভাবে নিরবচিছন্র একটা কিছু প্রচেঠ। চালিয়ে যেতে থাকো, তাহ'লে তাতেই 
তুমি কতিকটা যোগীর পর্যায়ে চলে গেলে । যেহেতু সেখানে খেয়ালের বা কামনার কোনো স্বান 
রইল না কিন্তু যেননি তুমি খেয়ালের বশে অনিয়ম অত্যাচার শুরু করলে, কোনো অবিতাচার 
বা অসংযমকে প্রশ্বর় দিলে, অমনি আর তুমি দেহকে নিজের বশে রাখতে পারবে না, 
স্বাভাবিক ধারাতে আর কোনো উন্নতি করতে পারবে না । উপরস্ত তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হবে, 
সুতস্বাং একটা পরিণতি আনার আদর্শের মুল ভিন্তিটাই লোপ পেয়ে যাবে! অনিশ্চিত 
ও ভগ্ন স্বাস্ব্য নিয়ে তুমি কোনো কাজেরই হবে না । এমনিভাবে প্রাণগত কাননাকে ও 
প্রবৃত্তিকে প্রশুয় দিলে কিহ্বা অন্যায় রকমের উচচাভিলাঘ পোষণ করতে থাকলে দেহকে 
অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয় আর তাতে অনুন্থও হতে হয়। 

এ ছাড়া অজ্ঞান তো আছেই ৷ জীবনধারণের মৌলিক নিয়মগুলি সম্বন্ধে অনেকেই 
অক্ঞ থাকে । সবাই অবশ্য প্রানছে যে বাঁচতে হলে কি করা চাই, কি কি শেখা চাই, যেষন 
আগুনে হাত দিতে নেই তাহ'লে পুড়ে যাবে, জলে নামতে নেই তাহ'লে ডুবে যাবে । কিন্ত 
জীবন্র নিয় শুনে যারা রয়ে গেছে, তাদের কামনার আবেগগুলিকে বাদ দিতে বললে তারা 
জীবনের আর কোনো আস্বাদই পায় না, তাই জীবনে যৃক্তিবৃদ্ধির শাসন থাকা যে নিতান্ত 
দরকার এ কথা তারা স্বীকারই করে না, আর কিছুর জন্য না হলেও স্বাস্থ্য ভালো রাখবার 
অন্য তার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে এ কথা৷ তারা গ্রাহাই করে না। 

একজনের কথা স্বরণ হচেছ, কোনো সাহাব্যকারীর কাজে নিযুক্ত হবার জনা সে 
এখানে এসেছিল । লোকটিকে মনোনীত করা হবে কিনা জানবার জন্য আমার কাছে 
তাকে আনা হলো ; সে এখানকার আশুম সন্বদ্ধে কিছু জানতে চাইলে, কেমন নিয়মে এখানে 
চলতে হয়, আমি কি ভাবে চলা পছন্দ করি । আমি দেখলাম সে অনবরত সিগারেট টানছে, 
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আর খুব বেশী পান ক'রে এসেছে, থেকে থেকে কেবলই জানাচেচ্ছ সে খুব ক্লান্ত, বাঝে মায়ে 
ধৈধ হারিয়ে ফেলছে । তাই দেখে আহি তাকে জবাব দিলাম : ‘এখানে থাকতে হলে 
তোমার গিণারেট ফোক! ও পান করা একেবারে ছাড়তে হবে 1" এই কথা৷ শুনে সে অতান্ত 
অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে, * সিগারেটও যদি না খাই, আর পানও যদি না 
করি, তাহ'লে আমার বেচে সুখ রইল কি? 

আশ্চর্য মনে হলেও এননিই সাধারণত দেখা যাবে! আমাদের কাছে হয়তো এ কথা 
খুব আশ্চৰ্য লাগছে, কারণ সিগারেট খাওয়া আর পান করার চেয়ে অনেক বেশী উত্কৃষ্ট 
জিনিসের সন্তান আমৰা জানি, কিন্তু সাধারণ নানুষের কাছে কানন! পূরণ করতে পারাই 
ভবনের একমাত্ৰ উদ্দেশ্য | যাবা অত্যাচারী হয় আর মন্দ স্বভাব নিয়ে পাকে, তান তাই 
দেখিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে তারা খুবই স্থাবীন আছে, যা খুশি তাই করতে পারে, আর 
পৃথিবীতে অস্তিত্বের সাখকতাই হলো সেখানে । কিন্ত বাস্তবিক ত৷ ঠিক কথা৷ নয়, ওগুলি 
হলে। মানব-জীবনের ব্যতিক্ৰম, বিকৃতি, জীবনের স্বাভাবিক প্রেরণাকে ঘুচিয়ে দেওয়।, ্রহিক 
জীবনের নাঝে মনের ও প্রাণের যখেচচ্থাচার এনে সেখানে একট! অস্থাস্থাকর বিকার ঢুকিয়ে 
দেওয়া । 

এমন বিকার আসা মানুছের রোগবিশেষ । এ রোগ পশুদের বধো প্রায় দেখাই 
যায় লা, কেবল যারা মানুষের সংসগে এসেছে আর মানুঘের জীবনের প্রভাব যারা পেয়েছে 
তাদের সব্যেই দেখা যায়। নতুবা পশ্তরা তাদের সহজাত প্রেরণা থেকেই মানুষের চেয়ে 
অনেক বেশী স্বাভাবিক ও নিয়নাচারী । 

এ সম্বন্ধে একটা বেশ গল্প আছে। আলজিরিয়াতে কয়েকজন জঙ্গী অফিসার একটি 
বাদর পুদেছিল | বাদর তাদের সঙ্গেই থাকতো । একদিন খেতে বসে তাদের কি খেয়াল 
হলো, বাদবুকে নদ খাওয়াতে হবে । তার সামনে এক গ্রাস মদ ছেলে দেওয়া হলে) ৷ সে 
দেখলে এ জিনিস সবাই বাচেছ, তাই সেও তা বিনা দ্বিধায় খেয়ে নিলে । তারপর টেবিলের 
তলায় শুয়ে পড়ে পেটের যন্ত্রণার কাতরাতে লাগল, তার অবস্থা প্রায় ষরণাপনু হয়ে পড়ল । 
সবাই দেখলে যে দেহপ্রকৃতি যার বিকারে অভ্যস্ত হয়নি তার পেটে মদ ঢুকলে কেমন তার 
দুৰ্গতি হয় । বাদন সুস্থ হয়ে উঠলে আবার একদিন তাকে ডিনারের টেবিলে নিয়ে যাওয়া 
হলো । অফিসারেরা সেদিন আবার তার সামনে এক প্লাস ষদ দিলে । তখন সে করলে 
কি. যে লোকটি তাকে মদ দিয়েছিল তার উপর খাপৃপা হয়ে উঠে সেই মদের গ্রাস 
তৎক্ষণাৎ তার নাথায় ছুঁড়ে নারলে । দেখিয়ে দিলে বে প্র বিঘয়ে মানুঘের চেয়ে সে বৃদ্ধিযান ! 

ছোটোবেলা থেকেই তোলাদের শিক্ষা দেওয়৷ ভালে৷ যে দেহগত ব্যাপারে যুক্তি-. 
বৃদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে চলতে হবে, যদি সাক জীবন পেতে চাও আর দেহের কাছ থেকে 
পুরোপুরি কাজ আদায় ক'রে নিতে চাও । এখানে যোগের কথাও বলছি না আর আধ্যাত্মিক 
সাধনার কথাও বলছি না, বলছি এননি সাধারণ জীবনের কথা । যে মানুঘ কোনো যুক্তি 
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যেনে চলে না, সে পশুদের চেয়ে ও বেশী পাঘণ্ড ; কারণ, পশুদের মন ও বৃদ্ধি না থাকলে ও তবু 
তারা আপনা থেকেই তাদের জাতিগত সহজ্রাত নিয়মগুলি সর্বদা মেনে চলে, তাদের পক্ষে 
যা সমুচিত ও রক্ষাকারী সেই ধরনের কাজগুলি তারা কিছু না জেনে স্বাভাবিক প্রেরণাতেই 
ক'রে যায় । কোনো কারণে যাদের তেমন প্রেরণামতো। চলার প্ররোজন হুচে গেছে-- 
যেনন মননে করে৷! যে সব গুহপালিত অন্ত নানুঘের সংসঞ্গে পেকে মানুষেরই হুকুলে চলতে 
শিখেছে ---তাদের এ সব জাতিগত গুণগুলি ন্ট হয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে কিছু কিছু বিকার 
এসে যায় । নতুবা বানুছের প্রভাব থেকে তফাতে নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে যার! রয়েছে 
সেই সব অস্ত তাদের আপন জাতিগত নিমলের বাইরে এলন কিছুই করে না যা তাদের 
নিজেদের দিক থেকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও হানিকর । 

বিকান্র আসতে শুরু করে চেতন ননযুক্ত মানুঘদের বেলাতেই । আর বানসিক ক্ষমতাৰ 
অযথা অপব্যবহারের ফলেই তা হয়। মননশ্চেতনা থাকায় তাদের প্রকৃতির যতটা উন্নতি 
হবার কথা, অত্যাচারের দ্বারা সেই বিশে সুযোগটুকু ন? হয়ে যায় । 

অতএব মানব-শিশুর মধ্যে যখন প্রথম চিন্তার কাজ শুরু হবে তখন থেকেই তাকে 
আগে শেবানে। দরকার যে তার ঘুক্তিকে মেনে চলতে হবে, যুক্তি জিনিসটাকেই ধনে নিতে 
হবে মান্ঘ জাতির সহস্কাত অতিপ্রেরপার মতে৷ । এখানে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রশ্ন নয়, এ 
হলো সাধারণ জীবনের পরশু, মানুঘের দীবনেন গোড়ার করা । প্রত্যেকের শিশুকাল থেকে 
জেনে রাখী চাই যে মনযুক্ত জীব হয়েই যখন সে জন্মেছে, তখন আপন প্রকৃতিকে অভিবাজ 
করতে হলে জীবনকে তার যক্তিবৃদ্ধি অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে, প্রাণের বেয়ালের 
ঝোক অনুযায়ী নয়। এই প্রাথমিক শিক্ষাটি সকলকে সবধত্রই দেওয়া উচিত। 

আমাদের যুক্তিবৃদ্ধিকে প্রাধান্য ততক্ষণ পর্যন্তই দিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পৰ্যন্ত দিবা- 
ইচ্ছা-নির্দেশক দিব্য-চেতনার ব্ৰাঘ্্য না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে 
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প্রশ্ব ' ‘“‘অতিযানস অভিব্যক্তি'"তে শ্বীঅরবিন্দ লিখছেন,_-এমনও নিশ্চয় 
বন্তব,__বহুকাল যাবত অভুক্ত খেকে আস্ার. মনের, জীবনের ও এবন কি দেহের ও শক্তিকে, 
তার ক্রিয়াকে যম্পূর্ণ অক্ষ] বাখা, যোগের যব্যে নিবিষ্ট কিঙ্গু সজাগ থাকা৷, দিবাব্রাত্রি গভীর 
চিন্তা করতে ও লেখাপড়া করতে সক্ষম হওয়া, যূন একেবারে পরিত্যাগ কৰা, দৈনিক নিযমিত 
আট ঘন্টা চলাফেরা করা ; অভুক্ত থেকেও এই সমস্ত রকলের শক্তিকেই পৃথকভাবে কিংবা 
এককালীন বজায় রাখা যায়, অথচ তবুও শরীত্রে কোনে দূৰ্সলত৷ আসবে না, ক্লান্তি আসবে 
না, কিংবা কোনোরকম ব্যতিক্রম বা বৈকল্য হবে লা ।'' উপবাসে যদি এমন সম্ভব হয়, 
তাহ'লে কি আমরাও উপবাসের হ্বারা লাভবান হতে পারি না? 


উত্তর: শ্রীঅরবিন্প এখানে বিশ্রিষ্ভাবে যে অবস্থার বণনা দিয়েছেন, তা কেবল 


৩৫ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বৰ্স্তিক! বধ-_১৭ ] 


সপ্তাব্য হিসাবেই বলা নয়, তিনি নিজে ব্ৰন্নকম কাজ ক'রে দেখেছেন আর নিজের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা খেকেই ওওলি বলেছেন । কিন্তু কেবল বাহ্যভাবে ওর অনুকরণ করতে থাকলে 
তুমিও যে অমনি ফল পাবে, এ কথা যদি মন করে৷ তাহ'লে খুবই ভুল হবে। এমন কি 
যদি ও তোমাৰ প্রবল ইচছাশকির জোরে অতটা পৰ্যস্ত সম্পাদন করতে সক্ষম হও, তবু আধ্যাত্মিক 
দিক দিয়ে তাতে কিছু কাজ হবে না, যদি আগের থেকে তোমার চেতনার ক্লপাস্তর ও মুক্তিলাভ 
না হয়ে থাকে। 

কেবল খাওয়া ছেড়ে দিলেই আধ্যান্তিক উন্নতি হয় না । আগে যুক্ত হতে পারা 
চাই, কেবল খাদ্যের উপর আসক্তি থেকে ও সকল রকম লোভ এবং আহাধ্য সম্বন্ধে চিস্তার 
হাত থেকে ব্রশ্তি নয, মুক্তি বাদ্য নিয়ে দেহের সকল দাবি থেকে পর্ধস্ত । এমন অবস্থা 
এলে তোমার চেতনার কাছে এই সকল ক্রিনিস অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে, চেতনার 
মধ্যে ওন কোনো স্বানই থাকবে না । কেবল তখনই উপবাস করা সহজ ও স্বাভাবিক হতে 
পারবে, আর তার হ্বারা কাজও হবে। 

এ কথা বলা চলে যে তখন সমস্ত ভুলে যেতে হবে ; ভুলে যাবে এই কারণে যে তখন 
সত্তাৰ সমস্ত শক্তি একাগ্রভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকবে একমাত্র আভ্যন্তরীণ উপলব্ধির দিকে, 
আর তা হলো একেবারে পরিপূর্ণ অবস্থা, তার চেয়ে সত্য আর কিছুই নেই । সম্পূৰ্ণ শক্তি 
সমেত সমগু সত্তা, এমন কি দেহের কোষ গুলি পর্যন্ত সবক্ষণের জন্য উন্মুখ হয়ে খাকবে দিব্য- 
শক্তিৰ স্পন্দনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার দিকে, যে অতিযানস শক্তি অভিব্যক্ত হচেছ 
তার সঙ্গে মিশে যাবার দিকে । তেমনিভাবে বাচাই তখন হবে সত্যিকার বাচা, কেবল 
জীবনের অস্তিত্বের হেতু অখে নয়, কিন্তু তাই হবে জীবনের সকল সারের সার । কেবল 
জীবনের সা্কতা মাত্রই নয় কিন্তু তার পূর্ণ আনন্দস্বরূপের পূর্ণ বিকাশ । 

এ উপলব্ধি যখন তোলার আসবে তখন খাওয়া কিংবা না খাওয়া, হমোনে। কিংবা না 
ঘমোনো এর কোনো মূল্যই থাকবে না। তখন সব কিছুই হবে সমগ্র বিশুশক্তির লীলার 
সঙ্গে, এবং তারই অভিব্যক্তি স্বরূপ সকল প্রকার ঘটন/বলির সঙ্গে ও সকল মানুঘদের 
সঙ্গে বাইরের সামজ্কস্য রেখে চলা ; যে দেহ আভ্যন্তরীণ সত্যের সঙ্গে সম্পূ তাবে 
মিলে গেছে তার সাম্য ও সাবলীলতা এমন আসবে যে সব কিছুর সঙ্গেই তা নিত্য খাপ 
খেয়ে যাবে । খাদ্য পেলে সে দেহ তা খেয়ে নেবে, কিন্ত না পেলে সে বিঘয়ে কোনো প্রাহ্াই 
করবে না । ঘুলোতে পেলে সে ঘুমিয়ে নেবে, না পেলেও তাতে কোনো ক্ষতি হবে ন৷ । 
সকল বিয়েই এমনি হয়ে দীড়াবে। 

কারণ এগুলোই তো প্রকৃত জীবন নয় |] খাওয়া ঘূমোনে৷ প্রভাতি হলো জীবনের 
কতকগুলি প্রণালী মাত্ৰ, বিনা চিন্তায় ওতে তুনি অভান্ত হয়ে গেছে। কতকটা যেমন গাছে 
ফুল ফোটার মতে ব্যাপার । আপনিই হয়ে যায়, ওর জন্যে কোনো ইচ্ছার প্রয়োগ লাগে 
না | চারিপাশে ষেমন ঘটে চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুলিও আপনা থেকেই চলতে 


[ সংখ্যা--৪ মায়ের সঙ্গে কথা 
থাকে। যে খটনাধারার মধ্যে অবস্থান করছি তারই তালে তাল মিলিয়ে নিজেদেন অন্তিহের 
এই ধারা আমরা চালিয়ে যাই, সে ছাড়া ওর নিল্গন্ব কিছু গুরুহ নেই ৷ 

কিন্ত এমন একটা সময় আসতে পারে যখন এর কোনো কিছুব্বই প্রয়োজন নেই, অথচ 
এগুলো সমস্তই তুমি ক'রে যাচেস্ছা, তোমার চেতন৷ তার হ্বারা কিছুলাত্র প্রভাবিত নয়। 
তেননি অবস্থা আমাই হলো আসল কথা ৷ উচ্চতর জ্রীবন লাভ করতে ইচছুক মনের 
চেতনা থেকে উদ্ভূত বাহ্য কোনে৷ ক্রিয়াকলাপ কিংবা স্বেচছাকৃত কোনো সংকলেপর দ্বারা 
চেষ্টায় লেগে থাকলে হয়তো তার কিছু ফল কোনো নানু পেতে পানে, যদিও তা আশান্কপ 
লয়, কেবল এইটুকু তার মনে হতে থাকবে যে আমার পশ্ডন্ব কাটিয়ে উঠে এটা কিছু 
আনি হতে চাই-__কিস্ত তবু এ তো সেই আসল লিনিসটি হলো না । আত্যন্তরীণ আস্পৃার 
মধ্যে এমনই ডুবে যেতে হবে যে এ সব বাহ্য জিনিসের বিয়ে কিছু হু সই থাকবে ন।, এ সৰ 
কোনো কিছু গ্রাহ্যর মধ্যেই আসবে না, সামনে কিছু এসে পড়লো তো বেয়ে নিলে আর না! 
এলো তে৷ খেলেই না--এমন যার হবে সেই এ বাধ্য হশে নিগ্রহের পথে আসা কুচ্ছে; 
সাধকটির চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে যাবে, যদিও তার ধারণ! ও কৃচ্ছুসাধন তাকে দেবে সিদ্ধি ॥ 

আসলে চেতনার পক্রিবর্তন, অতিমানস শক্তির স্পন্পনের সঙ্গে নিরস্তরের জন্য নিশে 
থেকে আভ্যন্তরীণ মুক্তির অবস্থাতে চলে যাওয়া, এই হলো একমাত্ৰ সত্যিকার সাফলাদ মক 
জিনিস। তখন তোমার প্রতি সুহূর্তের চিন্তা, তোষার সত্তার প্রতি অংশের ইচছা, তোমার 
সকল অংশের ও এমন কি প্রতিটি কোঘের পরস্ত আম্পৃহার ফলে অতিমানস বা দিব্যশব্তির 
সঙ্গে এই মিলন সাক হয়ে উঠবে । কোনটার স্বাহা কি ফল হচ্ছে মে কখা তোমাকে 
ভাবতেই হবে না । বিশ্বশক্তির ক্রিয়াতে ও তার অভিব্যক্তিতে যা হবার ত! আপন থেকেই 
অনায়াসে হয়ে যাবে ; তাই নিয়ে কারো) ভাববারই দরকার হবে না। একমাত্র কন্ববার 
জিনিস থাকবে কেবল সেই দিব্যশক্তির সঙ্গে, সেই জ্যোতির সঙ্গে সেই সতোর সঙ্গে, অতি 
মানস চেতনার সেই অব্যক্ত আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে ও সব দিক দিয়ে নির স্তরের জন্য-- 
হই), নিরস্তরেরই অন্য- -মিলনা্ট বজায় রাখা । 

এরই নাম শ্রকাস্তিকতা । আর যা কিছু করো তা হবে কেবল অনুকরণ, কেবল 
একট বাহ্যসাদৃশ্য, নিজেকে নিয়ে প্রহসন অভিনয় করা । খাটি জিনিস হলো উত্তরোত্তর 
পূর্ণ থেকে পুণতর সন্ততি, ক্রমে ক্রমে সত্যিকার হতে হতে যাওয়া । এখানে কোনো 
চালাকি চলবে ন৷ ; বাস্তবিকই আপনাতে আপনি হয়ে উঠতে হবে। 

একেই বলবে শঁকাস্তিকতা, আন্তরিকতা | 

bed bed bed 


প্রশ্ব : দেহরক্ষা সম্বন্ধে ওঘূবের কি ক্রিয়া আর চেতনার কি ক্রিয়া? 


উত্তর : এ প্রশ্ব প্রায়ই আমাকে কর। হয়, দেহরক্ষা সম্বন্ধে আমাদেব্র বখন আদৰ্শ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিক! বর্ষ ১৭ 


এইরকম.--সব কিছু করতে হবে এই জ্ঞান থেকে যে দেহটি হলে! বিশ্বের চরম সত্যকে ও 
সত্তার প্রকৃত রহস্যকে অভিব্যক্ত করবার যস্রস্বর্ূপ, আর যখন এখানে এই শিক্ষাই দেওয়া 
হয় যে দেহের ভিতর দিয়ে এ সত্যকেই উপলব্ধি করা চাই, তখন এ আশুমে ডাক্তার এবং 
ডাক্কাৰখানা গ্রতৃতিরই বা ব্যবস্থা কেন, আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতে৷ এখানে দেহচর্চাই 
ৰা শেখালো হয় কেন ? পানীয় জলের ফিল্টার করা, ফলমুল প্রভৃতি জিনিসকে রীতিমত 
শোধন ক'রে নেওয়া, এ সকল বাবস্বাই বা কেন? 

এখানকার পক্ষে এই সকল ব্যবস্থা দেখলে বিপরীত ব্যাপার মনে হয় বটে, কিন্ত তা 
কেবল বাইরের পেকে। আমি তোমাদের অনেক বারই বলেছি যে যখনই মনে হবে দুটি 
আদৰ্শ বা দুটি পরিকল্পনা পরস্পরবিরোধী, তখনই চিন্ডার উচচ স্তরে উঠে দেখবার চেষ্টা 
করবে কোথায় দুটির মিল হতে পারে, কোথায় তার ব্যাপক তর সমনূয় ঘটতে পারে । উপরোক্ত 
প্রশের ভবাবটা খুবই সহজ্ত হয়ে যায়, যদি তুলি স্মরণ রাখো যে দেহপালন ও দেহ-পৃষ্টি 
ও স্বাস্ব্যরক্ষান ভন্য কোন উপায় অবলঙ্গন করবে, তা সম্পূর্ণই নির্ভর করছে তোমার চেতনা 
কেমন স্তরে আছে তারই উপর | দেহটি তো চেতনারই যন্ব মাত্র, চেতনাই তার উপর 
সরাসরি ক্রিয়ার দ্বারা যা খশি তাই করিয়ে নিতে পারে । 

সুতরাং তুমি যখন স্থূল দৈহিক চেতনাতেই রয়েছ, আর সেই স্তর পেকেই সব কিছু 
দেখছ. সেই চেতনা থেকেই সব কিছু ভাবছ, সে স্থলে দেহের উপর কাজ করবার জন্য স্থূল 
উপায়কেই গ্রহণ করতে হবে | সেই সকল স্থূল উপায়ের আবিকার করেছে বিজ্ঞান, মানুঘের 
হালার হাজার বছরের অভিজ্ঞতাকে জড়ো ক'রে; সে বিজ্ঞান যথেটই জার্টিল, তার কার্য- 
প্ৰণালীও অসংখ্য রকমের, অনেক সময় তা পরম্পরবিরোধী ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, আর 
তা নিতাই পরিবর্তনীয় ও প্রগতিশীল । 

তবে ওর দ্বারা নিশ্চিত সাফলাও মেলে! ন্নানুঘ তার একান্তিক অনুশালনের হারা, 
নিখুঁত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে তার এই বিজ্ঞানকে গড়ে 
তুলেছে । ওর দ্বারা জীবনের সংগঠন সদ্বন্ধে--এবং দৈহিক ক্রিয়া ও দেহ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে 
এমন অন্রান্ত ভিত্তিমূলক তথ্যের নির্দয় করেছে বে, যাবা তার নির্দেশগুলিকে যথাযথভাবে 
অনুসরণ করবে, তারা কেবল তাদের স্বাস্বাকেই অটুট রাখবে না, কিন্ত দেহের মধ্যে কোনে! 
ক্ৰটি থাকলে তাও শুধরে নিতে পারবে, আর সবাঙ্গীণ স্বাস্থ্যোনৃতির হারা কখনো কখনো 
অত্যাশ্চর্ধ ক্ষমতাও লাভ করবে । 

আরো কথা এই যে মানুঘের বৃদ্ছিলন্ধ বিজ্ঞান তার একাগ্র সত্যানুসক্িৎসার দ্বারা এমন 
অবস্থায় এসে পৌছেছে যাতে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মার্গের দৃষ্টিকোণের ও খুব কাছাকাছি সে গিয়ে 
পড়েছে। কিছুই অসম্ভব নয় যে এমন একদিন আসতে পানে যেদিন দুই পক্ষই পরস্পরের 
হাতে হাত বিলিয়ে একব্রেই মূল সত্যের পূর্ণ উপলন্ধিতে গিয়ে পৌছবে। 

এখানে বক্তব্য এই যে স্থূল চেতন৷ নিয়ে যারা স্থূলের স্তরে রয়েছে তাদের পক্ষে দেহ- 


তৰল 


[ সংখ্য।---৪ মায়ের সঙ্গে কথা 


রক্ষা ও দেহ-চৰ্চার জন্য স্থূল নিয়মে স্থূল উপায়গুলিরই সদ্ব্যবহার করা উচিত । আর যেহেতু 
অধিকাংশ লোকই, এমন কি আশ্লের মধ্যে ও, এমন চেতনাতে অবস্থান করছে যাকে সম্পৃণ- 
রকমে না হলেও মোটামুটি স্থূল চেতনাই বলতে হয়, সেই হেতু এটাই স্বাভাবিক যে তারা 
সবাই দেহসংক্রান্ত ব্যাপারে বর্তমান স্থল বিভ্ঞানকে সব্তোভাবে মেনে চলবে ৷ 

অবশ্য তাকেই আমাদের চরম আদৰ্শ মনে করবো না, কিংবা এ আদৰ্শ ধরেই আমর! 
বরাবর অগ্রসর হতে ধাকবো না। ওর চেয়েও উচচতপ্ন অবস্থা নিশ্চয়ই রয়েছে, যেখানে 
চেতনা তার ক্রিয়া সম্পর্কে প্রধানত কিম্বা অংশত মানসিক হলেও তা খুলে রয়েছে 
উৰ্ধতর লোকের দিকে, আশস্পৃহাভরে এক আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে, -অতিমানস 
প্রভাবের দিকে । 

যেমনি সেইন্সপ উন্নীলন ঘটবে অমনি বৰ্তমান স্থূল জীবনের পর্যায় খেকে তুষি উপরে 
উঠে যাবে অথাৎ স্থূল জীবন অখে আমি বলছি মানুষের পাথিব কৃতিহের পরাকান্ঠা যতটাই 
হয়ে থাক তাই নিয়ে পুরোপুরি মনোগত ও বুদ্ধিগত যে জীবন ; এই স্থূল জীবনের তরফের 
উন্নতি মানুঘের সামধ্যের চরম শীর্দে গিয়ে পৌছেছে, এই পাথিব ও বাস্তব সীবনের দিক দিয়ে 
মানুঘ তার সবোচচ মানসিক ও বুদ্ধিগত প্রতিভাকে বিকাশ করতে পেরেছে ; কিন্তু এর 
চেয়ে আব্রো উপরে উঠতে পারলে ভুমি এমন এক মধ্যবর্তী স্বলে গিয়ে পৌছবে যেখানে উপর 
নীচ দুই দিকেরই প্রভাব একত্রে বিশে ওতপ্রোত হয়ে বাবে । সেখানকার স্তরের ক্রিয়া গুলি 
যদিও তখনও মন ও বৃদ্ধির মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে, কিন্তু তার মধো অতিমানসের শক্তি ও তেজ 
এতটাই এসে পড়বে যে তখন তুমি স্থুলকে ছাড়িয়ে উচচতর সতোর প্রকৃত যন্রস্বরূপ হবার 
উপযোগী হতে পারবে । 

বর্ভমান সময়ে পৃথিবীতে তারাই এই স্তরের চেতনাকে নিজেদের মধ্যে অনুভব করবে, 
যারা সদ্য বিকাশোন্ুখ অতিনানস শক্তিকে গ্রহণ করবার জনা প্রশ্বত হতে পেরেছে । 
তেমন চেতনা এসে পড়লে তখন দেহও তার আগেকার লানুলী অবস্থার চেয়ে উচচতর এক 
অবস্থায় যাবার সুযোগ পাবে! সত্তার মূল সতোর সঙ্গে তখন সে এতটাই ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসবে যে, প্রতি মুহূর্তে সহজাত প্রেরণা ও বোধির দ্বারা সে আপন। থেকেই জানবে তার 
কখন কি করা দরকার, আর সেইরূপ করবার শক্তিও আপনা থেকে নিলে যাবে । আমি 
আবারও বলছি, যে ব্যক্তিই এখন অতিমানস শক্তি গ্রহণের উপযোগী ক'রে নিজেকে প্রস্তুত 
করবে, আর তাকে সমর্থন ক'রে তারই নিৰ্দেশনতে৷ চলবে, সে নিশ্চয়ই ও উচচতর অবস্থার 
বিশেষ সুবিধাগুলি পেয়ে যাবে । নিতান্ত স্থলের অধীন তাকে থাকতে হবে লা। 

তবে ওর চেয়েও উচ্চতর অবস্থা আছে ; সেই হলে৷ আদশ লক্ষ্য, সেই পযন্ত পৌ'ছবার 
কথাই শ্ীঅরবিন্দ বলেছেন ; সে হলো দিব্য দেহে দিব্যজীবন লাভ করা । কিন্ত তার 
যথেষ্ট বিলম্ব আছে, সে কথাও তিনি আমাদের বলে দিয়েছেন ৷ তার জন্য সকল দিক দিয়ে 
পূর্ণ রূপান্তর আস৷ দরকার, আর সে কাজ এক মুহূর্তে হয় ন৷ ; তাতে আরো অনেক সময় 
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লাগবে । কিন্ত একবার যখন সে অবস্থা এসে যাবে অর্থাৎ এখনকার চেতনা অতিমানস 
চেতনায় বূপান্তত্রিত হবে, তখন আর তার কোনো কাজ মনের ইচ্ছা কিংবা দৈহিক সাযথোন 
উপৰ নির্ভর করবে না ; সমগ্র দেহসত্ত৷ অনায়াসে আপনা থেকেই তার আভ্যন্তরীণ সতাকে 
অমিশ্ব ও পুরোপুবিভাবে ব্যক্ত করতে থাকৰে। অরূপ আদশের দিকে ও সেই আদশকে 
সাধক করবার দিকে লক্ষ্য রেখেই এখন থেকে তোমাকে চলতে হবে ; তবে এমন নিথ্যা 
আশাকে যেন যনে স্থান দিও না যে বিনা চেটায়, বিনা পরিশ্রমে, হঠাৎ একটা ম্যাজিকের 
যতো কোনো অলৌকিক উপায়ে সে ক্লপান্তর এমনি এসে পড়বে। 

তবুও তা সন্তাবনা মাত্ৰই লয়, আর সুদূর কোনো ভবিদ্বাতের সম্বন্ধে স্তাকবাকাও নয় | 
বাস্তবিক তাই হয়ে আসছে, এমন কি এখনই তুমি তার কিছু চিহ্ন পেতে পারে! | তেমনি 
কোনো মুহূর্তের কথা ভুমি এখনই অনুভব করতে পারো -_--যখন আত্মার মতো তোমার দেহও 
আধ্যান্িক সত্তার স্পর্শ পেয়ে এবং চেতনার মধ্যে পরম পুরুঘের সগ্ছুখীন হয়ে সবতোভাবে 
কোঘগুলি সমেত নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন ক'রে দিয়ে তার দিকে উন্মুখ হয়ে পুনঃ পুনঃ 
এই কথাই বলবে : 

“আমাকে নাও তোমার ক'রে, আনি যেন সব দিক দিয়ে একেবারেই তুমি হয়ে যাই-_ 
অফুরস্ত, অসীম, শাখুতভাবে-_বিনা বাধার আর অতি সহজে |" 


+ অনুবানক-_ ট্রপশুপতি শটাচাৰ 


কৰ্ম্মত্যাগ অত ক্ষুদ্র, কামনার ত্যাগ প্ৰক্বত ত্যাগ। শরীরের নিবৃত্তি 
নিবৃত্তি নহে, নিলিগুতাই প্ৰকৃত নিবৃত্তি । 


(ধর্ম ও আাতীরত। ) ভ্রীঅরবিষ্দ 


১৫ই আগষফ্টের তাৎপর্য 


আম! 


গত ১৯ই আগ? ১৯৫৭, বুধবার, আশ্বমের খেলার মাঠের সান্ধ্যবৈঠকে শ্রী 
বললেন : 


আনু এই সন্ধ্যায়, কোন প্রশের উত্তর না দিয়ে, আমাব্র ইচছা, আমলা শ্রশীঅব্রবিন্দের 
পুণ্যসমৃতির ধ্যান করব | কি ভাবে আমরা তাকে আমাদের অস্তন্বে জীবন্ত রাখতে পারি, 
আর তার চিরন্তন উচ্ৃত্বল, প্রাণবান এবং সক্রিয় চেতনায় তিনি আমাদের জন্যে যা কিছু 
করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন, যে সুমহান গিন্ধির্ব কথা তিনি শুধু পুশিবীতে ঘোষণা 
করবার জন্যেই নয়, স্বয়ং তাকে বাস্তবে সিদ্ধ করে তোলবার ভ্রন্যেও এসেছিলেন এবং এখনও 
করে চলেছেন, সে জন্যে তীর প্রতি কি ভাবেই বা আরা যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
পাৰি । 

আগাৰী কাল তার জন্ন-বাঘিকী-বিশ্বে্ ইতিহাসে তার জন্ম এক চিরম্তনজল্ম | 


bed 


গত ৪ঠ সেপ্টেম্বর, বুধবার সন্ধ্যায়, শ্বীষঃ আবার বললেন : 


আজ আমাকে একটি প্রশ্ব কনা হয়েছে । গত ১৪ই আগষ্ট, শ্বীঅরবিন্দের ভ্ৰন্নদিনেত্ৰ 
ঠিক আগের রাত্রে, আমি তোমাদের যা বলেছিলাম, তারই একটি কথা সম্বন্ধে প্রশ৷ 
প্রশটি আমার বেশ ভাল লেগেছে, তার কারণ আনার ও কথাটি ছিল কিছুটা! পরিমাণে 
সাংকেতিক, অতি সাধারণ ভাঘায় ব্যবহারের দরুণ তা প্রায় সযৎক হয়ে উঠেছে, এবং ইচ্ছা 
করেই অননটা করা হয়েছিল, যাতে প্রত্যেকে যে যেমন চেতনায় বাস করছে সেই অনুসারে 
ওটির অর্থ বুঝতে পারে । ইতিপূর্বে অনেকবার আমি তোমাদের এ সম্বন্ধে বলেছি যে, 
একই কথা৷ ভিনু ভিন্ন স্তরের চেতনায় থেকে লোকে ভিন্ন ভিন্ন তাবে হৃদয় করে, এবং 
এই মাত্র বললাম যে, এ কথাগুলি ইচছ৷ করেই সরল করে ব্যবহার করা হয়েছে, ইচ্ছা করেই 
অস্পষ্ট রাখ হয়েছে, যাতে অধর যে জটিলতা এগুলির হারা প্রকাশ করতে চাই, তারই 
উপযুক্ত বাহন এরা হতে পারে । 

এই অর্থ ভিনু ভিন স্তরে ভিন্ন তিনু রকষের ৷ তবে সেওলি পরস্পরের পরিপূরক, 
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এবং যদি সকল স্তরের অথ একই সঙ্গে বুঝতে পারা যায়, তাহলেই তা পূর্ণাঙ্গ হবে । ঠিক 
ঠিক বুঝতে পারা হল বহুর যুগপৎ ধারণা, যেখানে সকল অথই হৃদয়ঙ্গম করা হয়, বোঝা 
হয়, একই সঙ্গে । কিস্ত তা প্রকাশ করবার সময় আমরা বাধা হই একটির পর আর একটি 
করে বলতে. অনেক শব্দ যোজনা করতে এবং বহু ব্যাখ্যা দিতে, যেহেতু আমাদের ভাষা৷ 
অতি দরিদ্র । এখনও ঠিক সেই কাজই আমি করতে যাচিহ। এ 

সেদিন যেখানটায় আমি শ্বীঅজরবিন্পের জন্মদিন সম্বন্ধে বলেছি ''চিরস্তন জল্মদিন,'" 
প্রশ করা হয়েছে, "চিরস্তন'' অধে আমি কি বলতে চেয়েছি ! 

অবশ্যই যদি অক্ষর ধরে কথাগুলির অথ করতে যাও, তাহলে “চির স্তন জল্মদিন"" 
বলতে এমন বিশেষ কিছুই বোঝায় না । কিন্তু তোমাদের বুঝিয়ে দিচিছ কি তাবে বাক্যটির 
একটি স্থূল অথ হতে পারে, একটি মানসিক অথ হতে পারে, একটি চৈত্যিক অথ হতে পারে 
এবং একটি আধ্যাত্মিক অর্থ হতে পারে,__এবং যথাথই সে সব অথ সক্রিয় ভাবে নুগপৎ 
বর্তমান । 

স্থূলভাবে, বাক্যটির অর্থ হচেছ যে, যতদিন এই জগতের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন 
এই জন্মের ফল স্বারী তবে । শ্রীঅব্রবিন্দের জন্নের ফল অনির্দিষ্ট কাল ধরে উপলব্ধ হবে । 
তাই আনি "চিরন্তন" শব্দটি ব্যবহার করেছি, কাবোর ধরণে। 

মানসিকভাবে, এই জন্নের স্মৃতি অনস্তকাল স্থায়ী হবে | যুগ যুগ ধরে শ্বীঅরবিন্দের 
জন্ম এবং তার দরুণ যা কিছু ঘটেছে তা মানুঘ মনে রাখবে । 

অস্তঃপুরুঘের দিক থেকে, এই জন্ম অনম্তকাল ধরে, যুগের পর যুগ, এই বিশ্বের 
ইতিহাসে ফিরে ফিরে ঘটবে ৷ শ্রীঅররবিন্দের এই যে জন্ম, এ হল এক অভিব্যক্তি, যা যুগে 
যুগে একবার করে ঘটে থাকে ; অথাৎ এই অন্ন প্রতি বারেই অধিকস্ত কিছু, আরও অখণ্ড 
কিছু, আরও পূৰ্ণাঙ্গ কিছু সঙ্গে করে আনে, কিন্ত তা পাথিব একটি দেহে ওই একই 
অবতরণের, একই প্রকাশের এবং একই নবজন্বেরর লীলা ৷ 

অবশেষে, আধ্যান্মিক দিক থেকে বলা যায় যে, এ হল এই পৃথিবীতে অনস্তের জল্ম। 
কারণ প্রতিবারেই যখন অবতার এক মানবদেহ গ্রহণ করেন, তখন স্বয়ং অনস্তই এই পৃথিবীতে 


মূর্ত হন। 
এতগুলি অর্থ ওই দূটি শব্দের বধ্যে বিধৃত : “চিরস্তন অন্য" | 


যাক, শেঘ করার আগে তোমাদের একটি কথা বলি । যখন তোমাদের মনে হবে 
“তাইত, এর মালেটা কী, আনি ত কিছুই বুঝতে পারছি না, এটা ভাল করে প্রকাশ করা হয় 
নি,” তখন সে কথা বলার আগে, মনে মনে নিজেদের বোলে৷ যে, হয়ত, চেতনার যে সুরে 
থাকলে এটা বুঝতে পারা যায়, আনি সে স্তরে নেই, এবং চেষ্টা কোরো, শব্দগুলির পিছনে 


নিছক শব্দ ছাড়া অন্য কিছু আবিষ্কার করতে। 
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প্রশ- মা, 'যোগসলন্বয়' বইটিতে ব্য়েছে, ''অস্তরের চৈতাপুক্ষঘের এক হোমাগ্রিকে 
তুলতে হবে আলিয়ে । সব-কিছুর উপর দিব্য-নাম লিখে দিয়ে তারই মধ্যে আরতি দিতে 
হবে সে সবকে 1” এর মানে কি তাহলে, যে, চৈত্যপুরুদের আগুন সৰ্বদাই অলছে না ? 

শ্রীমা- না, অনুক্ষণ সে অলছে না। 

প্রশ্ব-_তাহলে তাকে কি করে জ্বালাতে হয়? 

শ্বীনা--চাই অভীপ্য!, চাই উন্মৃতিন্র জন্যে একান্তিক ইচ্ছা, চাই পূৰ্ণ তার জন্যে জীবন্ত 
প্রেরণা । বিশেষ করে, উন্ুতিলাভের জন্যে এবং আত্মশুদ্ধি জন্যে এ্রকান্তিক ইচ্ছাই 
এই অশ্রিকে প্রক্গলিত করে তোলে । যাদের প্রচণ্ড বনের জোর তারা যদি সেটিকে তাদের 
আধ্যাস্িক উন্নতিৰ এবং আন্ম-শুহ্গির দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাহলে আপনা-আপনিই তাদের 
ভিতরকার এই আগুন আলে ওঠে ; এবং প্রত্যেকটি দোঘ যা তারা সংশোধন করতে চায়, 
প্রত্যেকটি উন্নতি যা তারা লাভ করতে চায়. সে সবকে যদি তারা এই আগুনের নৰো নিক্ষেপ 
করে, তাহলে তা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে অগ্নিময় হয়ে ওঠে । এটা কাল্পনিক চিত্ৰমাত্ৰ 
নয়। সৃহ্ম্মদেহের স্তরে এ হল একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা । €লখানে নানুঘ এই শিখার 
উত্তাপকে অনুভব করতে পারে, তার জ্ঠোতিকে দেখতে পর্যন্ত পায় । আর যদি কখন 
লানুঘের প্রকৃতিতে কিছু একটা তার উন্মৃতির পথ আগলে দাড়ায়, তখন সেটাকে এই আগুনে 
মধ্যে ফেলে দিলে তা অলতে আবুন্ত করে, আর তখন তার শিবাটি আরও উচ স্বল হয়ে ওঠে । 

প্রশু-_"মানুঘ যখন বাবাবিঘ্বের মাব্বৰানে পড়ে যায়, তখন কি ভাবে সে আনন্দ অনুভব 
করতে পারে ? 

হৃশিম৷ -- ঠিক ওই ভাবেই | বাধাটা যদি হয় ব্যক্তিগত কিছু একটা, এবং লানুঘ যদি 
ত উৎসর্গ করে, অথাৎ এই শুদ্ির হোষকুণ্ডে তাকে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করে, তাহলে অবিলম্বে 
তার মধ্যে উন্রৃতিলাতের আনন্দ জ্বেগে ওঠে । অকপটে যদি উৎসর্গ করে তাহলে তৎক্ষণাৎ 
আনন্দের ঝলক তার মনে ঠেলে ওঠে । আর ঠিক সেইটাই ত করা দরকার । হতাশ্বাস 
না হয়ে কিংবা বিলাপ না করে, যদি অকপটে উত্সৰ্গ কর, যদি শুদ্ধির এবং রূপান্তরের জন্যে 
ব্রকাস্তিক প্রার্থনা কর, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করবে হৃদয়ের মধ্যে এক আনন্দ জেগে 
উঠছে। বাধাটা যখন প্রচণ্ড দুঃখের আকারে দেখা৷ দিয়েছে, তখনও এটি করলে প্রচুর 
সুফল লাভ হয় । তখন দেখতে পাবে যে. তীর বেদনার পিছনেও রয়েছে এক দিবা আনন্দ । 

প্রশব- অলৌকিক-শক্তি সম্বন্ধে যে লোক সচেতন নয়, সে কি বহু দূরের কোন বিপনু 
লোককে সাহায্য করতে বা তাকে রক্ষা করতে পারে ? যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে তা করার 
উপায় কি? চিন্তার কি কোন কাজ আছে এ ক্ষেত্রে? 

শীলা বেশ, তাহলে আমরা কোন অলৌকিক পদ্ধতির কথা বলব না । যদিও, সত্যি 
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কথা বলতে গেলে, যা কিছুই দৃষ্টির অগোচরে ঘটে সেটাই, সংজ্ঞার দিক থেকে, হল 
অলৌকিকের এলাকাভুক্ত ৷ তবে কাষত দুটি পদ্ধতি আছে, এবং তারা পরস্পনবিরোধী নয়, 
বরং পরিপৃৰক | তৰে তাদের পুখক ভাবেও প্রয়োগ করতে পার, যদি একটির চেয়ে জার 
একটির প্রতি তোমার টান বেশী হয়। 

এ কথা সত্যি যে, চিন্তা হল এই পদ্ধতি দুটির অন্যতম, এবং খুবই মূল্যবান ৷ আমি 
তোমাদের আগে অনেকবার বলেছি যে, কেউ যদি খুব পরিকার করে এবং খুব জোর দিয়ে 
চিন্তা করে. তাহলে তার দ্বার! নে একটি মানসিক রূপকে গড়ে তোলে, এবং এইভাবে গঠিত 
প্রতোকটি মানসিক রূপই হল এক একটি জীবন্ত সন্তা । সে মোটেই আর তার সৃষ্টার ইচছা- 
বীন থাকে ন! তার থাকে নিজস্ব জীবন, এবং সে মনোজগতে পশ্পূণ স্বাধীনভাবে নিজে 
উদ্দেশাসিদ্ধির ব্যাপারে নিযুক্ত হয় । আমি বলছি না যে, তুমি তোমার মন দিয়ে গড়া 
র্ূপকে এই চোখ দিয়ে দেখতে পাবে, কিন্তু মনের জগতে সে প্রত্যক্ষ বিদ্যমান, এবং 
তার সে অস্তিত্ব হ'ল তার সম্পূৰ্ণ নিজস্ব বস্তু এবং সম্পুর্ণ স্বাধীন । 

যদি তুমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মন দিয়ে একটি রূপ গড়ে তোল, তাহলে সেটার 
সমগ্র জীবন উক্ত উদ্দেশ্য শিন্ধিৰ ভন্যেই নিযুক্ত হবে ৷ সুতরাং তুমি যদি দূরের কোন লোককে 
সাহায্য করতে চাও, তাহলে খুব পরিকার করে, স্থনিদিভাবে এবং সজোরে, যে ধরণের 
সাহায্য তুমি করতে চাও এবং যে সব ফল ভুমি লাভ করতে চাও, শুধু তার একটি কূপ মনে মনে 
গড়ে তোল । দেখবে তার ফল হবেই । বলতে পারি না যে ত৷ সৰ্বদাই ঘোল আনা ফল 
দেবে, কারণ মনোলগতে এই ধরণের অসংখ্য জীবন্ত সস্তা ভিড় করে আছে, এবং স্বভাবতই 
তারা পরস্পর ঠোকাঠুকি এবং প্রতিহ্বন্বিতা করছেই ৷ কাজেই, যার জোর সব চেয়ে 
বেশা এবং যে সব চেয়ে বেশা নাছোড়বান্দা, তারই হবে জিৎ। 

প্রশ্ব উঠতে পারে, কে তাহলে এদের, অর্থাৎ মনের এই সব আকৃতিদের, শক্তি দান 
করে, এবং নাছোডবন্দা হয়ে লেগে থাকতে প্রেরণা দেয় ? তার উত্তর হচেছ, মানুঘের অন্তরের 
হৃদয়-আবেগ এবং তার একাগ্র ইচছাশক্তিই দেয় ওই শক্তি এবং প্রেরণা । যদি তোমার আনা 
থাকে, কি ভাবে তোমার মন দিয়ে গড়া ‘ওই তাব-ক্লপের সঙ্গে বেশ খানিকটা আবেগ, 
স্নেহ, কোমলতা, প্রেম, একাগ্ন ইচ্ছা-শক্তি এবং জীবস্ত কষ-শক্তিকে যোগ করে দিতে হয়, 
তাহলে সেটির সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশী । এই হল প্রথম পদ্ধতি। যারাই 
চিন্তা করতে পারে, এটি তাদেরই হাতের মুঠোর মধ্যে ব্রয়েছে , আবার যাত্রা ভালবাসতে 
জানে তাদের হাতের মুঠোয় ত এটি আরও বেশ করে রয়েছে । তবে ওই যে বললাম, এর 
শক্তি হল সীমাবদ্ধ, এবং পৃথিবীময় প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা বৰ্তমান | 

ধৰে৷ এনন যদি হয় যে, তোলার এসব বিঘয়ে কোন জ্ঞানই নেই, কিন্তু যদি দিব্য-করুণার 
প্রতি তোমার বিশ্বাস থাকে, যদি এ প্রত্যয় থাকে যে দিব্য-করুণা বলে এই পৃথিবীতে এমন 
কোন বস্তু আছে যার সাড়া পাওয়। যায় প্রাথনার হ্বারা, অন্তরের আকৃতির ছারা, প্রাণের আবা- 
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হনের দ্বার, তাহলেই ত হল। তোমার মন দিয়ে তুমি যা চাও তার কপটি গড়ে তুলে, যদি 
সেটিকে সেই দিব্য-করুপার কাছে উৎসর্গ কর, এবং তীর প্রতি পূৰ্ণ আন্বা নিয়ে তা জানাও, 
এবং তাকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বল, এবং অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, তিনি এ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করবেনই, তাহলে তোমার সাফল্যের খুবই সম্ভাবনা । 

চেষ্টা কর, তাহলেই দেখতে পাবে ফলটা কি হয়। 

প্রশ-কিস্ত মা, দিব্য-করুণার সাহায্যের জন্যে যখন কেউ অকপটে প্রার্থনা করে, 
তখন সে বিশেষ একটা ফলের আশা করেই তা করে, নয় কি? 

শ্রীমা- লা, সব সময়ে নয় । সেটা নির্ভর করে প্রাণনার অতিপ্রায়ের উপসন্ন । যদি 
কেউ কেবল ককুণাকে বা তগবানকে আবাহন করে এবং তার উপর নিজেকে সম্পূৰ্ণ সনপণ 
করে দেয়, তার নানে, মে কোন বিশেষ ফলের আশা করে না । বিশেষ কোন ফলেৰ আশা 
থাকলে, প্রাথনাটিকে সেইভাবে ব্যক্ত করতে হবে । নিদি? কিছু একটী চাইতে হবে । 
দিব্য করুণার উদ্দেশ্যে তোমার যদি শুধুই থাকে এক বিরাট অভীপ্সা , তুমি যদি তাকে আবা- 
হন কর, তার কাছে অনুনয় কর, কিন্তু নিদিষ্ট কিছু না চাও, তাহলে সেই ককুণাই তোমার 
জন্যে কি করা উচিত বা অনুচিত তা স্থির করবেন, তুমি করবে না। 

প্রশা--€নই ত সবচেয়ে ভাল, নয় কি? 

শশিমা__ওটা ত হল আর এক পরশ । অবশ্যই সেটা হয় সব চেয়ে তাল । কিন্তু 
সত্যিই কেউ যদি বিশেষ কৰে কিছু পেতে চায়, তাহলে তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করাই ভাল । 
যদি বিশেঘ কোন কারণ পাকে দিব্যককরুণাকে আবাহন করার, তাহলে সেটাকে স্পষ্ট করে 
এবং পরিক্ষার করে ব্যক্ত করাই উচিত। কিন্তু কাকুর যদি হয় পূর্ণসমপণের অবস্থা, 
সে যদি নিজেকে অখওভাবে দান কৰতে চায়, নিজেকে শুধু সে করুণার হাতে ছেড়ে দিয়েই 
নিশ্চিন্ত,_"'তিনি যা চান তাই করুন." এই যদি হয় তার অন্তরের ভাব, সে ত খুবই ভাল 
কথা ৷! তারপর কিন্তু দিব্য-করুণা যা করলেন তাই নিয়ে তর্ক করা চলবে না । আনি 
ওটা করেছিলাম, এটা পাব বলে, এ কথা তাকে বললে চলবে না । কারণ, সত্যিই যদি তোমার 
মনে মনে কিছু একটা পাবার ইচছা। থাকে, তাহলে তা অকপটে, সরলভাবে এবং যে-ভাবে 
তুমি বস্তাটিকে দেখছ সেই ভাবে, ভাষায় প্রকাশ করে বলাই উচিত! তারপবের ব্যাপার ছেড়ে 
দাও দিব্যকরুণার হাতে, তিনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন কি না, সে ভার তার উপর । তুষি 
যেটা চেয়েছিলে তা পরিষ্কার করে প্রকাশ করেছ, এবং তা মোটেই কোন দোঘের ব্যাপার নয় । 

ব্যাপারটা তখনই দোষের হয়ে দাড়ায়, যখন, তুমি যা চেয়েছিলে তা তোমাকে দেওয়া 
হল না বলে তুমি বিদ্রোহী হয়ে ওঠ । সত্যিই সেটা করা উচিত নয়। বরং সেই ত হল 
সময় যখন বোঝা উচিত যে, তোমার কামনা বা অতীপ্স। খুব পরিষ্কার করে ফুটে ওঠেনি, কিংবা 
হয়ত তুমি এমন কিছু চেয়েছ যা ঠিক তোমার পক্ষে উপকারী নয় । আর ঠিক সেই সময়েই 
বন্ধিমানের মতন কেবল বল৷ উচিত, “বেশ, প্রভু তোমারই ইচছা৷ পূর্ণ হোক” । 
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কিন্তু যদি তুমি অন্তর দিয়ে অনুভব করে থাক, এবং অন্তর দিয়ে স্থির করে থাক, তাহলে 
তা প্রকাশ করায় কোনই দোঘ নেই | বরং সেটাই ত স্বাভাবিক । 

উদাহরণস্বরূপ ধরে, তুমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে, কিংবা একটা ভুল করেছ, 
এবং সত্যি সত্যিই, অকপটে তুমি আর সেটা করতে চাও না. সে ক্ষেত্রে যে কথা গোচন করায় 
আমি ত দোঘের কিছু দেখছি না । বরং আস্তপ্নিক ভাবে, যথা অকপট হয়ে, দিব্য-করুণার 
কাছে যদি প্রার্থনা করে সে কথা বল. তাহলে তোলার সে প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনাই 
সব চেয়ে বেশী। 

এ কথা কখন তেব না যে, ভগবান তোলার কথায় কণপাত না করতেই ভালবাসেন । 
তিনি মোটেই তা করেন না । কোনটা তোলার পক্ষে ম্গলজনক তা তিনি তোমার চেয়ে 
ঢের ভাল করেই বুঝতে পারেন । ব্যাপারটা যখন একেবারেই অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখনই 
কেবল তিনি তোলীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না! নইলে, যে যা চায় তা দিতে তিনি সর্বদাই 
প্রস্তত। 

আর কিছু জিজ্ঞাসন্য আছে কি? 
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এখানে আমার কথার তিনটি উদ্ধৃত অংশ রয়েছে, যেগুলির সন্বন্ধে মস্তব্য অপবা ব্যাখ্যা 
করতে আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি | শেঘেরটি, আমরা এতক্ষণ যা নিয়ে আলোচন। করলাম, 
ঠিক যেন তারই জের । তাই শেইটি দিয়েই আরন্ত করি। 

পাঠ্যাংশটি এই রকম : 

“মানুঘ যদি দিব্য-করুণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, যদি সর্বভূতে. সর্বত্র তাকে দৰ্শন করে, 
তাহলে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে আনন্দময়, শক্তির পুঞ্চ, অনস্থ সৌভাগোর আকর । 
আর সেটাই হবে দিব্য-কর্মের শ্রেষ্ঠ সহযোগিতা করা |” 

বোধ করি, প্রশ্বকর্তা শেষের লাইনাটরই ব্যাখ্যা চায়। 

প্রথমটি উপলব্ধি করা সোজা ব্যাপার নয়! ও হল অনুক্ষণ বেড়ে ওঠার, অনন্যমনা 
হয়ে অবিরাম পর্যবেক্ষণের, এবং নিরস্তর অভিজ্ঞতার ফল । 

আনি তোমাদের এ কথাটা বহুবার বলেছি : যখন নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে তুলি 
চলেছ, তখন মাঝে মাঝে প্রায়ই এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটে, যেগুলি তুমি যা চেয়েছিলে 
ঠিক তার উল্টো, তোমার মতে যেটা সবচেয়ে ভাল তার একেবারে বিপরীত ; 
এবং সে জন্যে প্রায়ই তখন তুমি অনুতাপ করে মনে মনে বলো, “এ রকমটা না হয়ে যদি 
ও রকমটা হোত, বা সে রকমটা হোত, তা হলে কতই না ভাল হোত!” যেমন ছোটখাট 
ব্যাপারে, তেমনি বড় বড় ব্যাপারে--ওই একই কথা । তারপর অনেক বছর কেটে যায়, 
ইতিমধ্যে কত কি ব্যাপারই না ঘটে যায়, ততদিনে তোমারও উন্মতি হয়েছে, তুমি আগের 
চেয়েও বেশী সচেতন হয়ে উঠেছ, আর'ও ভাল করে সব বুঝতে শিখেছ, তখন তুমি পিছন 
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ফিরে তাকাও এবং দেখতে পাও, প্রথমটা সবিস্ময়ে, আরও অনেক পরে, খুশি হয়ে দেখ 
যে, সেই সব অদ্ভূত যত ঘটনাচক্র, যেগুলো তখন তোলার কাছে সম্পূর্ণ অমঙ্গলকর এবং প্রতিকূল 
বলে ঠেকেছিল, সেগুলো আসলে তোমার জন্যে সবচেয়ে ভালো যা হবার তাই হয়েছিল, 
কারণ যে উন্নতি তোমার লাভ করা দরকার ছিল তারই দিকে তোমাকে এগিয়ে দিতে সেগুলি 
এসেছিল । আর সত্যিই যদি তুমি এতটুকুও বুদ্ধিমান হও, তাহলে তুষি মনে মনে বলবে, 
“সত্যই, অসীন তার করুণার বিস্তার'' । তারপর যখন এই অভিলজ্ঞতাটি তোমার বেশ কিছু বার 
হবে, তখন তুমি বুঝতে আর্ত করবে যে, মানুঘ যতই অন্ধ হোক, আর দৃশ্যত বাহ্য ব্যাপার গুলো 
যতই ভ্রাস্তিলনক হোক, ভগবত্ কক্ুণাই সবত্র কৰরত, এবং তার ফলে, প্রতিটি বুহৃতে, পৃথিবী 
সেই মৃহূর্তে যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায়, সবচেয়ে ভাল যা হওয়া সম্ভব তাই হয়ে খাকে। 
আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলে বা আমাদের বাক্তিগত পছন্দ অপছন্দ আমাদের অন্ধ কৰে রেখেছে 
বলে, আমরা এট! বুঝতে পারি না । কিন্ত একবার এটা দেখতে আরম্ভ করলে এমনই এক 
অপুৰ অবস্থা লাভ হয়, যার বর্ণনা করা সম্ভব নয় ॥ কারণ, সকল বাহ্য রূপের পিছনে 
মানুঘ তখন এই সীনাহীন, অপূর্ব, সৰশক্তিমান দিব্য-করুণাকেই দেখে, যিনি সব কিছু জানেন, 
সব কিছুকে সংগঠন করেন, সব কিছুকে স্বাবস্থিত করেন এবং আমাদের পরিচালিত করছেন 
সেই উত্ধতন লক্ষোর দিকে, আমর! তা চাই বা না চাই, আমর! তা জানি বা না জানি 
তিনি আনাদের "পরিচালিত করছেন ভগবানের সঙ্গে মিলনের দিকে, সেই দিব্য সত্তার চেতন৷ 
লাভ করার দিকে এবং তার সঙ্গে এক হয়ে যাবার দিকে । 

এইভাবেই নানুঘ তখন বাস করে দিব্যকরুণার নৰো এবং তীর সান্মিধ্যে, পরিপূর্ণ 
আনন্দে, মুঞ্ধ বিস্ময়ে, অজুত শক্তির অনুভূতি লাভ করে ; এবং সেই সঙ্গে থাকে তার এক 
বিশ্বাস, যা এতই শান্তিপূর্ণ, এতই সমগ্র যে, কোন কিছুই তাকে টলাতে পারে না । 

আমার মনে হয় শেঘের বাক্যাটির ব্যাখ্যা বাকাটির মধ্যেই রয়েছে । তার কারণ, 
যানুষের গ্রহপসানধ্য এবং আনুগত্য যখন এই রকম উচচ অবস্থায় থাকে, তখন লেটা দিব্য- 
কর্মের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বাধা দেবার শক্তিকেও অতখানি কমিয়ে দেয়। সুতরাং দিব্য- 
কর্মের সহযোগিতা করার দিক থেকে এই হল সবচেয়ে ভাল সহযোগিতা যা মানুঘ করতে 


পারে । কারণ সে তখন বুঝতে পারে তার কি ইচ্ছা, এবং সমগ্র চেতন! দিয়ে সেই ইচ্ছারই 
অনুগমন করে । 
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অনিৰ্বাণ 
৩ 
জীবনের ত্ৰিপুটী 

দেখতে পাচ্ছি, জীবনের অভিবাযক্তির তিনটি পৰ। প্রথম পর্বের আশুয় হল দেহ, দ্বিতীয় 
পর্বের মন, আর তৃতীয় পর্বের চিত্শক্তি। পর-পর তিনটি পর্বের অভিব্যক্তি ঘটলেও বস্তুত 
তারা গতপ্রোত । নিতান্ত দেহনিৰ্ভর যে-জীৰন, তারও একটা মনোময় দিক আছে, অধ্যাত্ম- 
বোধের একটা আভাস তাতে আছে ॥। আবার অধ্যাত্মচীবনও দেহ-মনের দাবিকে একেবারে 
অস্বীকার করে চলতে পারে না । অবশ্য উ২কর্ধের দিক দিয়ে চিৎশক্তিই বড়। কিন্তু 
সেই শক্তি সবিগ্রহ হবে দেহে এবং মনকে করবে তার ব্ৰশবধের বাহন, এই হল প্রকৃতি 
পরিণামের ধ্রুব নিয়তি । 

দৈহ্যজীবন মনোজীবন আর অধ্যাত্রক্জীবন--এই তিনের মাঝে প্রাণের বিকাশ 
হচেছ যথাক্ৰমে জড়শক্তি যনঃশক্তি আর চিংশক্তিকে আশুয় করে । তিনটি শক্তির পরিণামে 
যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা বলাই বাছল্য। 

দৈহাজীবনের বনিয়াদ হল অড়শক্তি। সাংখ্যের ভাষায় বলতে গেলে. তার চলনের 
রীতিতে ব্রয়েছে তমোবৃত্তির প্রভাব । তমোবৃত্তির বিশিষ্ট ধ্ধ হল অপরিবর্তনীয়তা আর 
পৌন:ংপুনিকতা । সে যাকে আঁকড়ে ধরে তাকে ছাড়তে বা তার রদবদল করতে চায় 
না। তার মাঝে যে-গতি আছে, তা হল আবর্তগতি। একই ব্যাপারের পুনরাবৃক্তিতে 
সে অভ্স্ত । আমাদের অধিকাংশ শারীর-ক্রিয়ার এই ধরন। এটা যখন মনে সংক্রামিত 
হয়, তখন মনও ভড়ধ্মী হয়ে বায় । নতুন কোন ভাব গ্রহণ করতে ন! পারা, দিনের পর 
দিন একই ভাবনার ভাবর কেটে চলা, অভ্যস্ত আচারের মাঝে একটা মূঢ় স্বাচ্ছন্দা অনুভব 
কর৷--এই হল তামসিক মনের লক্ষণ। 

দৈহ্যজীবনের দৰ্শন হল জড়বাদ । সমাজের অধিকাংশ মানুঘই জড়বাদী । তারা 
মূখ্যত চায় দেহের স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রাণবাসনার পরিতৃপ্তি। মনের শিক্ষাও তাদের চাই, 
জীবনে আধ্যাত্বিকতার খানিকটা বরাদ্দ থাকাও দরকার- _কিস্ত সে-সমন্তই তাদের পক্ষে 
গতানুগতিক ৷ যা চিরকাল চলে এসেছে তা-ই চলুক, তারা একটি কথাও বলবে না। 
কিন্ত নতুন-কিছুর আমদানী করতে গেলেই তারা কোলাহল শুরু করবে। তাদের মনের 
সজীবতার লক্ষণ কেবল এখানেই ৷ গুরু-পুরোহিতের মারফতে আধ্যাত্মিকতার যেটুকু 
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বানোয়ারি বাবস্থা আছে, তা-ই তাদের পক্ষে যণে্ট। তুমি তাৰ চাইতে বেশা যদি কিছু 
করতে চাও, তাহলে‘সন্্যাসী হয়ে সমাজ পেকে বেরিয়ে যাও, কিন্তু সমাজের বুকে বসে ধৰ্ম 
নিয়ে বাড়াবাড়ি করা চলবে না-_-"এই তাদের বায়। 

জড়াশ্বিত দৈহ্যজীবনের এই হল রূপ । তবে মন আর চিংশক্তি একে ও যে ক্বপা স্তরিত 
করবার চেষ্টা করে না, তা নয় । গতানুগতিক সনাজলীবনে মনের জড়ন্ব ভাবার চেষ্টা 
করছে পাশ্চাতা জগত, আর প্রাচ্য অগৎ চেয়েছে চেতনার জড় ভাগুতে। পাশ্চাত্য- 
বদলে জীবনের নানাদিকে এসেছে প্রগতির জোয়ার । তাতে বাইরের জীবনের জৌলুস 
বাড়ছে সত্যি, কিন্ত অন্তর হয়ে যাচেছ দেউলিয়া । ফলে ভদ্রবেশী বৰ্বৰতাই দিন-দিন সমাজে 
কায়েয হতে চলেছে । পক্ষান্তরে প্রাচ্য জগতে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন চেতনার জড়ত্ব 
ভাঙতে গিয়ে সমাজের বাঝে ইহবিমুখীনতার যে-আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, তাতে সমালজীবনকে 
করেছে পঙ্গু এবং দূর্বল ! অতি দূদিনেও সেখানে দেবমানবের আবির্ভাব ঘটেছে বটে, 
কিন্তু সাধারণ মানুঘের মন 'ও চেতনা জ্রড়ত্ব এবং গতানুগতিকতার মোহকে কাটিয়ে উঠতে 
পারেনি । মোটের উপর বল৷ যেতে পারে, জীবনের জড়তা ভাঙতে গিয়ে মনঃশক্তি বা 
চিত্শক্তি কোথাও পুরাপুরি সফল হতে পারেনি আজও, তিনের মাঝে একটা সাবভৌম 
সামঞ্জস্য ও ঘটেনি । মন:শক্তি যেখানে এগিয়ে গেছে, চিৎশক্তি সেখানে পিছিয়ে রয়েছে; 
আবার চিত্শক্তি যেখানে এগিয়ে গেছে, মনঃশক্তি সেখানে রয়েছে পিছিয়ে ! এই হল 
বৰ্তমান জ্রগতের হাল । 


এখনও মানুঘের জীবন অপরাপ্রকৃতির শাসনকেই মেনে চলে! পরাপ্রকৃতির প্রেরণা 
অনুভব করে মুষ্টিমেয় লোক ; আর পরলাপ্রকৃতিকে লাভ করে যারা স্বরাট্‌ হন, তারা “কোটিকে 
গোটিক’ । তবে কিনা অপরা-প্রকৃতির গভীরেও পরা- এবং পরষমা-প্রকৃতির আকৃতি নিগূঢ় 
হয়ে আছে । তাইতে মানুষ স্থাণুত্বের চাপ ঠেলে ফেলতে চায়, তার প্রাণ চঞ্চল হয়ে 'ওঠে, 
মনে আসে প্রগতির তাগিদ । প্রগাতিকেই আমরা বলতে পারি সাক বনোধর্ধ । জড়াশ্রী 


জীবনেও প্রগতির প্রেরণা আছে, কিন্তু তার লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী নয় । কিছুদূর এগিয়ে 
গিয়ে সে থেমে যায়, তারপর জীবনটা গতানুগতিকতার আবর্তে কেবল পাক খেয়ে চলে । 


সমাজের অধিকাংশ মানুঘেরই এই দশা । তারা বস্তনির্ভর, তাই বদ্ধ ; ভাবের মুক্তি তাদের 
অজানা । এই মুক্তির আস্বাদ যারা পেয়েছেন, তারা বনম্বী | বস্তুর চাইতে ভাব তীদের 
কাছে ঝড়। উপনিঘদের ভাষায় তারা ‘স্বপুস্থান: অশ্ংপ্রজ্ঞঃ প্রবিবিক্তভুক্‌ তৈঅসহ' । 
বাস্তব-জগতের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার উত্বে একটা ভাবনয় স্বপ্ুক্ুগতের উজ্জ্বলতায় তীরা 
বিচরণ করেন, বাইরের বস্তুকে উপলক্ষ্য করে অন্তরে ভাবের সুদূরপ্রসারী দিগন্তই তাদের 
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কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জড়াশ্ববী জীবনের ইন্দ্ৰিয়তৰ্পপকেই তারা পুক্রঘা বলে 
ভাবতে পাৰেন না, তাদের পুরুঘার্থ হল ‘সত্যং শিবং স্থন্দরযৃ' | জ্ঞানে কল্যাণে এবং শ্বীতে 
জীবন উচ্ছৃত্বল সাধক এবং সুন্দর হয়ে উঠবে, এই তাদেৰ কামা । 

কিন্ত ননোজীবনেৰ এই আদশকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সবসময় সহজ হয় না । উত্কৰ্ধেৰ 
দিক দিয়ে জড়শক্তিৰ চাইতে মনশক্তি বড়। মন তা বোঝেও, কিস্ত জড়বের বাধাকে 
সে কাটিয়ে উঠতে পারে না । সত্য বলতে মন রয়েছে একটা তটন্বভৃষিতে-_তার সামনে 
আলো, পিছনে আধার । সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পিছনের সংস্কার পদে-পদে তার 
বাদী হয়ে দাড়ায় । আলোর আভাসই সে পেয়েছে, কিন্তু তার উৎসে তো এখনও পৌছতে 
পারেনি । তাই তার শক্তি হয় বন্ধ্যা, তার সাধ যতটুকু থাকে সাধ্য ততটুকু থাকে না। 
জ্ঞান কল্যাণ আর সৌন্দর্যের সাধনায় তাই আমরা সত্যের পরিপূর্ণ এবং বিশুদ্ধ ক্বপটি বড় একটা 
দেখতে পাই না ৷ মনস্বীর দৰ্শনে বিজ্ঞানে বিশ্বহিতৈঘণায় সাহিত্যে শিল্পে এই মলের 
প্রগতির যুগেও দেবি ভেক্জালের ছড়াছড়ি । মনস্থিতা আজ্কাল মানুছের মনকে মাতায় কিন্ত 
তাতায় না, অধ্মক জ্যোতির শিখায় তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে লী । সমস্ত জগৎ জুড়ে 
মনস্থিভার সাধনায় একটা অবক্ষযেব চিহ্ন সুস্পট । 

আবার অনস্বিতাকে বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে গুহাহিত থাকলেও চলবে না । ভাব অন্তরের 
সম্পদ, তার জন্য অন্দ্রবুবীনত। একান্ত প্রয়োজন-__একথ সত্য । কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতে 
ভাব যদি তাত উপর জয়ী লা হতে পারে, তাহলে সে নীরস্ত ও নিবীধ হয়ে জীবনেনর বিচিত্র 
এঘং পরিপূণ বিকাশে বাধাই হয়ে দীড়ায়। আলোর উত্স আকাশে, কিন্ত সেই আলোই 
আবার বাটিতে নেমে এসে তার বুকে বিচিত্র বর্ণের ফুল হয়ে ফোটে । তাতে যেমন মাটির 
সাথকতা, তেমনি আলোর ও সার্থকতা । পৃথিবী আর দ্যলোক দুয়ে নিলে একটি অখণ্ড 
যুগনন্ধ সন্তা । বৈদিক খেঘির ভাষায় পৃথিবী বাতা, দ্যুলোক পিতা ৷ দুয়ের সামরস্যই 
দিব্যজীবন-সাধনার মূল সূত্র! 


এই সামরস্য জীবনে সিদ্ধ হতে পারে একমাত্র অধ্যাত্বতাবনায়। মনোময়-আীবনের 
উধ্বে রয়েছে অধ্যাত্বজীবন ৷ কিন্তু উদৰে থেকেও দেহ-প্রাণ-মনের জীবনকে সে আলো 
হয়ে জড়িয়ে থাকবে, সভ্ভীবিভ এবং উদ্দীপ্ত করবে---এইখানেই তার সাওৎকত৷ ৷ দেহ- 
প্রাণ-মন নিয়ে যদি হয় পাবিবজীবন, তৰে হানসোত্তর দিব্যক্রীবন তার প্রতিষেধক নয়, 
পরিপূরক । অথচ সে আছে দেহ-প্রাণ-মনকে ছাপিয়ে । এই ছাপিয়ে থাকাকে আগেই 
বলেছি স্থোত্তরণ ($০]-০১০৫০৭]%৪) ৷ আর জীবনের মাঝে বে-গতিধর্ধ রয়েছে, 
সম্বোতরণই হল তার প্রচোদক ৷ বে-জড় প্রাণের আধার, তার স্বাণুত্বের মাঝেও স্বোত্তরণের 
প্রবেগেই আবর্তের স্থষ্টি হয় । নিজের চারদিকে পাক খেতেখেতে একসময় সে ছিটকে 
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পড়ে। নিজেকে তখন সে ছাপিয়ে গিয়ে ফোটে প্রাণক্গপে । প্রাণ অড়াশ্বয়া, আবাব্ব 
অড়াতীতিও ৷ প্রাণের মাঝেও একটা আবৰ্তগতির স্কি হয়, একই প্রাণলীলার আমরা দেখি 
অস্তহীন পুনরাবৃত্তি । সেটা হল তার জড়ধর্ণের বাধুনি । কিন্ত তারই মাঝে ফোটে বৈচিত্র্য, 
আবার তাকে ছাপিয়ে ফোটে স্বতস্ব মন |  স্বোত্তৰণের এইখানেই শেঘ হয় না] বস্তুর মোহ 
কাটলে লন পায় ভাবের সন্ধান, পায় নানগোত্তবের আভাস । এইখানেই অধ্যান্তীবনের শুক । 

মনোলীবনে আধ্যাস্ত্রিকতার প্রথম সফুরণ হয় ইষ্টাখন (৮০1০5) বিবিক্ত বোৰ 
থেকে-যা হতে ফাগে আবার আদশের (0691) বোধ । আদশবোধ গতানণতিকতার 
বন্ধন হতে মানুঘকে মুক্তি দেয় । সে বলে, যা আছে তা-ই নিয়ে খুশী থাকতে পারছি না, 
তার চাইতেও ভাল একটা -কিছু চাই । এর মূলে রয়েছে সেই স্বোন্তরণের প্রবেগ । প্রাণের 
বুভুক্ষা মনের মাঝে এসে ধরল ভাবময় প্রগতির ক্ূপ। জীবনের ‘অধে 'র একটা উৎকর্ঘণ 
ঘটল তাতে । কিন্ত চাওয়ার পূর্ণ তৃপ্তি তো এতেও হল না। অর্থ পেলাম বটে, কিন্তু 
পরহ্ার্থ কোথায়-_এ-লিজ্ঞাসা মনের মাঝে থেকেই গেল। 

পরমার্থ কি? ন! যে-পাওয়াতে সব চাওয়া মিটে যায় । দেহের চাওয়া, প্রাণের 
চাওয়া, মনের চাওয়া সব! লক্ষ্য করে দেখেছি, যার চাওয়া, সে নিলে তা 
মেটাতে পারে না, তার চাইতে উত্বতন কোনও শক্তির কাছে তার হাত পাততে 
হয়। দেহের চাওয়া মেটায় প্রাণ, প্রাণের চাওয়া মেটায় যন । তর্পণশের এই ধারা 
ধরে যদি চলি, তবেই জীবন সাথক হয় । প্রাণকে তৃপ্ত করতে গিয়ে যদি মনের দিকে না 
তাকাই, তাহলে যা পাই ত৷ হল প্লেয়-_শ্য় নয় । প্রেয়ের সম্ভোগে বাধা আছে, অবসাদ 
আছে, বেশীদিন তাকে টিকিয়ে রাখতে পারা যায় না ৷৷ প্রকৃতি যেন বলে, প্রগতির নান 
করে তুমি ঢুকে পড়েছ কানাগলিতে, এবার ফিরতে হবে 1 কিন্ত প্ৰেমকে যদি শ্েয়ের 
অধীন করি, তাহলে এ-বিপত্তি ঘটে না। প্রাণের চাওয়াকে যদি মনের অবীন করি, 
তাহলে তার ভোগ শুদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়ের তপণের চাইতে যানসতপণ এইজন্য বড়। কিন্ত 
মানসতপণও তো চরম নয়। কেন নয়? 

নয় দুটি কারণে | প্রথমত মনের দশন সঙ্চীণ । সে দেখে ইস্দ্ৰিয়ের ভূমিতে দাড়িয়ে, 
তাই তার স্বটি দিগন্তের গাছপালায় ঠেকে যায় | যদি সে আরও উত্বে উঠতে পারত, তাহলে 
আরও বেশী দেখতে পেত । তখন সে জীবন-সবস্যার সমাধানও করতে পারত আরও 
সুশৃম্থলভাবে ৷ দ্বিতীয় কারণ, মন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নয়-_তার অহস্তা আছে, মমত! আছে, 
যেগুলি প্রাণ-বৃভুক্ষারই রকমফের ৷ নিরাসক্ত না হতে পারলে উধ্বশক্তির সঙ্গে যোগ 
সহজ হয় না। শক্তি আসে বটে। কিন্তু তার ক্ৰিয়া হয় ব্যানিশ্‌ু । তাইতে জীবন-সমস্যার 
সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয় না। 

ব্যাপ্ডিবোধ আর নিরাসক্তি-_এই দুটি হল অধ্যাত্মজীবলের বনিয়াদ । শুদ্ধ-চৈতনোর 
এদুটি স্বভাবধৰ্ন। এরা যেন সূর্ধকিরণের মৃত ৷ সূর্যের কিরণ অবাধে সব জায়গায় ছড়িয়ে 
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প’ড়ে সব-কিছুকে অতিঘ্িন্ত এবং সক্লীবিত করে--কিন্ত তবুও সব-ছাপিয়ে তার একটা 
স্থ-তস্থ মহতা আছে। এই পরিব্যাপ্ত স্বাতম্থ্যই তার শক্তির উৎস । 

মনশ্চেতনাকে ছাপিযেও তেমনি আছে এক বিরাট ও আরা অধ্যাত্বচেতন৷ | 
গ্ৰাকৃত-মনেৰ গদরযহলে আমরা তার দেখা পাই না, কিন্তু তবুও সে আছে। আছে 
দ্ৰষ্টা হয়ে, প্রশাহ্ট৷ হয়ে । আমাকে আনি দেখি না যতক্ষণ, ততক্ষণ প্রাকৃত-শক্তির 
অন্কতাড়নায় আলি জীবনের পথ অতিবাহন করি । আমার ব্যবহার তখন যাষ্বিক, সুখদ:খের 
হুন্বে আন্দোলিত । যান্ত্রিকতার চরম পরিণাম অবমাদ, চেতনার আচছতনাতা ॥ সেই আচ্ছনুতার 
মাঝে দেখ! দেয় স্প্রের বিকার । চেতনার আচ্ছলুতা আর মৃত্যু একই কথা । তাইতে 
প্রাণের পরাভব । আর এই স্বপ্রবিকারে দেখি মনের অলিদ্ধির সুচনা । প্রাণ আর মন 
অন্ধপ্ৰবৃত্তির তাড়নায় নিথুতির গহ্বরে তলিয়ে যাচেছ, এই হল অপরা-প্রকৃতির শাসিত 
জীবনের পরিণাম | এ-সবনাশ হতে বাচাতে পারে এ বৃহৎ ও স্বরাই আলোর চেতনা ! 
স্বারাজে।র চেতন৷ প্রাণকে মৃত্যুৰ পাশ হতে মুক্ত করে, এক লোকোন্তর অজ্জর অমৃত তেযাতি:- 
সন্তান বোঝে জীবনকে নির্ভর করে। মৃত্যুকে তখন দেখি এক শাশুতপুরুঘের অপনা- 
প্রকৃতির ছায়ার যায়া মাত্ৰ । ছিনবাত্রিব আৰভনেৰর নত জনমনৃত্যুর আবর্ভন আছে এই পাথিব 
পরিম গলেই ; কিন্ত উত্তরে সৌরম লে শুধুই আলো ৷ তেমনি আবার বৃহতের চেতনায় 
মনকে করে বিকারমুক্ত । > ক্ষীৰ্থ মনে বাসনার সংঘাত খেকে বিকার দেখা দেয় । যে বিকার- 
গ্রস্ত, সত্যকে সে পুরাপূরি দেখতে পায় না, দেখে তার একদেশ নাত্র। একদেশকে একান্ত 
করে তুললে তিতবে-বাইরে সংঘাত অনিবাধ। তাইতে সমাজে আমরা একটা গোটা মানুঘ 
প্রায়ই দেখতে পাই না, দেখি শুধু ভগ্রাংশর ছড়াছড়ি আর ঠোকাঠুকি । নিজেকে পুরাপুরি 
পেতে হলে প্রাত্যহিক তুচ্ছ্তার্ন উ্বে নিজেকে তুলতে হবে, নিক্ষিপ্ত ও বিচিছনু বাস্তব 
চেতনার পেছনে আবিকার করতে হবে আকাশের নত উদার স্বচ্ছন্দ ও প্রশান্ত এক পরটচৈতনোর 
পটিভুমিকা । সেই বৃহতের মাঝে ক্ষুদ্রের বিন্যাস তখন হবে সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্স, ভীবনের 
অনুতে ঘটবে ঝ্মতচদন্দের আবির্ভাব । একটা বৃহৎ ভাবনার শাসনে চারদিকটা যখন চিয়ে 
আসে, কর্মশক্তিকে তখনই সিন্ধির দিকে পরিচালিত কতা চলে । একমাত্র বৃহতের আবেশেই 
সবাঙ্গীণ সিন্ধি আসতে পারে এবং তা-ই অধ্যান্্সাধনারও লক্ষ্য । 


নিরাসক্ত বৃহতের চেতনায় আবি অধ্যাস্থজীবন হবে হনোজীবন এবং দৈহাজীবনের ও 
নিয়ন্তা-__এই হল আমাদের ভীবনাদশ | কিন্ত আপাতদৃষ্টিতে বাবহারিক জীবনের সঙ্গে 
অধ]াব্বভীবনের একটা বিরোধ দেখা দেয়। গতানুগতিক দৈহ)জীবনকে ছাপিয়ে যেমন 
প্রগতিধর্বা ননোজীবন, তেমনি তাকে ছাপিয়েও হল পূর্দতাসিদ্ধ অধ্যাস্মলীবন | 
এ-জীবনপাধনার দুটি প্রধান অঙ্গ হল অনস্তষুখীনত৷ এবং নিঃসঙ্গতা । নিজের ভিতরে 
না ডুবে গিয়ে বিরাটের সত্যকে কখনও আবিষ্কার এবং উপলব্ধি করা যায় না তাই প্রত্যেক 


[ সংখ্য।---৪ যোগসমস্বয়-এাসঙ্গ 


অধাস্বসাধকের জীবনেই আসে গুহাহিত হবার একটা পর্ন । প্রান্থত-জীবনেও যেমন 
দেখি, যেকোনও শিক্ষানবিশির সময় মানুদকে কতকটা বিবিক্ত হরে পাকতে হয়, এক্ষেত্রে ও 
তা-ই । বরং অধ৷।ম্বসাধনায় সিন্ধি অত্যন্ত দ্রূহ বলে তার শিকানবিশির পৰটা দীর্ঘ হওয়াই 
স্বাভাবিক । তখন বাইরের জীবনের সঙ্গে তাপ্র যোগসূত্র ছিনু হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা ও 
আছে । 

এদেশে হয়েছেও তা-ই | যানুষ গুহাহিত হতে গিয়ে নিজেকে জগ ও জীবন হতে সম্পূৰ্ণ- 
ভাবে সৰিয়ে নিয়েছে । সুদৃর্দশের আকৰ্ষণ যে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে-না-কাউকে এমনি- 
তর দেওয়ানা করে তুলবে. সেটা অপ্রত্যাশিত নয় | কিন্ত একে সবসাবাব্রণের অনুকরণ- 
যোগ্য আদর্শ বলে প্রচার করা চলে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পাত্রে । অনধিকারীর অনু- 
করণের ফলে আমাদের দেশে ক্রমে আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহানিক জীবনের মাঝে একটা দস্তর 
ব্যবধানের স্থটি হয়েছে, এবং তার পরিণাম কারও পক্ষে শুভ হয়নি । এতে একদিকে 
আধ্যাস্মিকতায় যেমন তেজাল ঢুকেছে প্রচুর, অনাদিক দিয়ে তেমনি ব্যাবহারিক জীবনও 
হয়ে গিয়েছে দেউলিয়া । এই অসামঞ্চস/ দূর না করতে পারলে যে আমাদের কল্যাণ নাই, 
সেকথ। বলাই বাহুল্য । 

সব বিভ্ঞানেরই একটা ফলিত দিক থাকে, স্তনাং অধ্যান্তবিজানেন ও তা খাকবে। 
অন্তরে বা পেয়েছি তাকে বাইরে ও জপ দেব, এক। হয়ে যা পেয়েছি তাকে সবার করে তুলব-_- 
এই হুল অধ্যান্তসিদ্ধির ফলিত দিক । এর নধ্যে শেঘের প্রচে্টাই আমাদের দেশে চলে, 
প্রথমটা চলে না। অধ্যান্্সিদ্ধি একটা তোকোন্তর কিছু, আমাদের অধ্যান্্গক্ষরা এই 
ভাবনাতেই মানুঘকে উদ্ব দ্ধ করতে চান । কিন্তু সে যে সব মানুঘেৰ জীবনের সব-কিদুকেই 
জারিত করতে পারে, সে যে আকাশ-বাতাস-আলোর মত সহজ ও সপঞ্জীবন হতে পানে, এদিকটার 
উপর তারা ততটা ভোর দেন না । ফলে বাসুদেব যে করুক্ষেব্রেই আমাদের জীবন-বের 
সারথি-_একথা। আনরা ভুলে গিয়েছি । গীতায় একদিন যে-যোগসলন্য়ের অনুশাসন 
উচচারিত হয়েছিল, তা আমাদের সমাজে আক্রও ফলপ্রসূ হয়নি । 

এইজন্যই সমনুয়ের কথা৷ আমাদের নতুন করে ভাবতে হচেছ । লোকোত্তবের পথে 
এতদিন নিঃসঙ্গ হয়ে চলে আমরা যা লাভ করেছি তা বর্জন করতে চাই না, কিন্ত তাকে সব- 
অনীন এবং জীবনের সর্বত্র সহজে পৰিব্যাপ্ত করতে চাই । আমরা জানি, চিতপ্রকাশই 
বিশ্বের পরমাথ্থ । কিন্তু এও আমাদের স্বীকার করতে হবে, সে-প্রকাশের আবার হল এই 
অড়, আর আমাদের মন হল দৃয়ের মাঝে সেতু । চিতের এ্রখুধকে যদি দেহে-প্রাণে-মনে 
নামিয়ে আনতে পারি. এবং সে-সিদ্ধিকে কেবল ব্যক্তির মধ্যে নিবন্ধ ন। রেখে সহজের ছন্দে 
সবার মাঝে যদি ছড়িয়ে দিতে পারি. তাহলেই আমাদের সাধনার সমাক চরিতাণত৷ ঘটবে । 
হয়তে৷ তার জনা পুরাতনের ভিত্তিতেই একটা নতুনতর কৌশলের আবিকার করতে হবে । 
কিন্ত তার আগে একবার দেখ! যাক আমাদের পুরাতন সিস্ষির পুজি কি এবং কতটুক। 


শ্অরবিন্দ মন্দির বৰ্ত্তি বর্ষ--১৭] 


৪ 
নানা পথ 


যোগের কতকগুলি সাধভৌম অভুযুপপ্রৰৰ আছে, তাদের কথ) আগে বলে নিই। 

যোগশজি বস্তুত নহাপ্রকাতিরই স্বক্পশক্তি। প্রকৃতির মাঝে উত্তবায়ণেরগ একটা 
প্রবেগ আছে, অচেতন এবং অবচেতন অবস্থায় তা মন্থর । পুণচেতন হয়ে সেই বেগকে 
ক্ষিপ্ৰ করে তোলাই হল যোগের লক্ষ্য । আর এই যোগের অধিকারী মুখ)ত হল ব্যক্তি । 
ব্যক্তিকে আশ্ৰয় করেই প্রকৃতি তার যোগশক্তিকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয় । যোগ প্রকৃতির 
শক্তি হলেও পুরুষই তার সাধক । আবার এই পুরুষ পুরুঘোত্তমেরই আশ্বিত | সুতরাং যোগের 
সমস্ত প্রশ্থানে তিনিই যোগেশ্বর । একদিকে প্রকৃতি, আরেকদিকে যোগেশুব- যোগের 
সাধক রয়েছে মাঝখানে । যোগেশ্বরের প্রসাদেই প্রকৃতিকে দোহন করে সে যোগশক্তিকে 
আবিষ্কৃত এবং আয়ন্ত করে মৃন্ময়ী প্রকৃতিকে চিন্নয়ী করে তুলছে-_এই হল বিশ্ব যোগের 
ছক। যোগেশ্বর যোগী আর প্রকৃতি, যোগের সাধনায় এ-তিনের অঙ্গাঙ্গিসত্বহ্ধ অপরিহাধ । 
প্রকৃতি যোগের ক্ষেত্র, যোগেশুর তার অধিষ্ঠাতা এবং ক্লপাস্তরকৃতৎ ক্ষেব্রত্রে, আর যোগা তার 
নিষিত্ত-_এই বৃদ্ধিতে যোগের সাধনা করতে হবে । আবার আমাদের আত্মপ্রকৃতির রয়েছে 
তিনটি বিভাৰ---ভাবন৷, বেদনা (£61৭8) এবং সঙ্কল্প । যোগে এই তিনটি বিতাবেরই 
ন্রপান্তর ঘটবে । একেকটি বিভাবের উপর কোর দেওয়াতে একেকটি বিশিষ্ট যোগপদ্বার 
উত্তৰ হতে পারে । আমরা সাধারণত তাদের যথাক্রমে বলি জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং 
কর্মযোগ ৷ হঠযোগ এবং রাজযোগকে কর্ধযোগের মধ্যেই ধর হয় | 'আধারের একেকটি 
বৃত্তিকে ভিত্তি করে একেকটি যোগের অনুশালন চলতে পারে । এককালে আমরা তাই 
করে এসেছি ৷ তাছাড়া প্রাচীন সমস্ত যোগেরই লক্ষ্য ছিল চেতনার একটা লোকোত্তর 
ভূমিতে উত্তীৰ্ণ হওয়া । কিন্ত পূর্ণ যোগ সমস্ত যোগেরই সাধনা এবং সিদ্ধিকে আংশিকভাবে 
স্বীকার করে নিয়ে তাদের মাঝে একটা সামত্রস্য ঘটিয়ে লোকোন্ডতর সিদ্ধিকে লোকায়ত 
করতে চায়-__এই তার বৈশিষ্ট্য ৷ 

এই গেল গোড়ার কথা ৷ এখন সংক্ষেপে একেকটি যোগপশ্থা নিয়ে আলোচন! 
করা যাকু। 


প্রকৃতিই যোগের ক্ষেত্র । আমাদের আৰ্মপ্রকৃতিতে আবরা এই ক'টি স্তর দেখতে 
পাই-- দেহ, নাড়ীতস্ব ( যা প্রাপশক্তির বাহন ), নন এবং ভাব । দেহ এবং লাড়ীতস্বকে 
ভিত্তি করে যে-যোগ, তার নাম হঠযোগ ৷ ননকে ভিত্তি করে রাজযোগ । আর ভাবকে 
ভিত্তি করে জ্ঞানযোগ তক্তিযোগ ও গীতোক্ত কর্ন যোগ ৷ 


[ সংখ্য।---৪ যোগসমহ্বয়-প্রসঙ্গ 

হঠযোগ আর রাজযোগে অঙ্গাঙ্গী সম্পৰ্ক । কথা আছে, বাল্সযোগ করবার সানপ্য 
যার নাই, সে-ই হঠযোগের অধিকারী ! দুটি যোগেরই লক্ষ্য হল চিত্তবৃত্তিকে নিরুহ্ধ করা, 
একেবারে শুন্য হয়ে বাওয়া । হঠযোগীরা বললেন, শ্বাসের সঙ্গে মনের একটা নিবিড় 
সম্পর্ক আছে । শ্বাস যতক্ষণ চঞ্চল থাকবে, ততক্ষণ নন ও চঞ্চল থাকবে ৷ যদি শ্বাসকে আমরা 
ৰুদ্ধ করতে পারি, তাহলে নন নিস্পন্দ হয়ে যাবে, শরীর ও লড়বতৎ হনে যাবে । এই জড়- 
সমাধিতেই তারা পূরুঘাণ বলে ধরে নিলেন । তার জন্য তারা কতকগুলি বাহ্যিক কৌশল 
অবলম্বন করলেন_ আসন বন্ধ মুদ্রা ঘটকের দ্বারা লাড়ীশোধন এবং প্রাণায়াম ৷ বন্ধ এবং 
মুদ্রার সাধনা করতে গিয়ে দেহের মাঝে কূগুলিলী-শক্তি আবিভৃত হল এবং তাকে অবলম্বন 
করে হঠযোগের আরেকটা শাখা বেরিয়ে এল- লাড়ীতস্াশ্বিত ঘটচক্রভেদ | কুগুলিনী- 
যোগ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলে ভারতবর্ণের অনেক সম্প্রদায়ই একে নিজেদের সাধনার 
সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছে। 

যোগের মূল লক্ষ্য লোকোন্তর চেতনায় প্রতিষ্ঠা হলেও সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি 
সিন্ধি বা বিভূতিরও আবির্ভাব হয়__কারণ পুরুঘ এবং প্রকৃতিকে, চিৎ এবং শক্তিকে বস্তুত 
কখনও একাস্তভাবে বিচিছন্ন করা যায় না। প্রকৃতির ভাটার ধারাকে উজান বওয়াতে 
গেলেই স্বোত্তরণের নিয়মে তার মধো কতকগুলি উত্বশক্তির বিকাশ ঘটবেই । এইজনাই 
আধারের যে-শক্তিকে ভিত্তি করেই আমরা যোগ করি না কেন, তারই মৰো কতক গুলি 
অলৌকিক বিভূতির স্ফুৰণ অবশ্যন্তাবী | সাধনার শেষে হঠযোগীরও কতকগুলি কায়িক 
সিন্ধি আয়ত্ত হয়, যার ফলে দেহ এবং নাড়ীতস্তের উপর তিনি অস্তুততাবে কর্তৃত্ব করতে 
পারেন। 

কিন্তু হঠযোগের প্রধান ক্রটি হল, এর কৃচ্ছুসাধ্যত৷ ! দেহ নিয়ে এতথাদি 
কসরত করবার সময় সুযোগ আর সায়খ্য সবার নাই । সুতরাং একে সবড়নীন করে 
তোলবারও কোনও উপায় নাই । তাছাড়া এতে দেহের উপর বেশা ঝোক পড়ায় সাবককে 
অনেক সময় লক্ষযন্র্ও করে দেয়। প্রাণসংযষ হতে যন:সংবম এবং তার ফলে তহ্বভ্ঞান___ 
হঠযোগের এই যে লক্ষ্য, তা এর চাইতে সহজ ও সূক্ষ্ম সাধনায়ও সিন্ধ হতে পাবে । সুতরাং 
এত কৃচ্ছ্সাধনা করবারই-বা দরকার কি? তবে দেহ ও নাড়ীতস্্রকে শত্ত-সমথ করবার 
জন্য হঠযোগের আবিকৃত-কতকগুলি সহজ কৌশলকে সবক্রনীন শিক্ষার অঙ্গীভূত করতে 
পারলে লাভ আছে-__একথাও বলে রাখা ভাল । 

হঠযোগের মত গজ যোগেরও লক্ষ্য হল চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে স্বরূপে অবস্থান করা । 
কিন্তু তার জন্য রাব্তযোগী জোর দেন মনের উপর । মনকে যন দিয়েই বশ করা হল তার 
লক্ষ্য । রাজ্জযোগের আটটি অঙ্গ আছে ! যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম জার প্রত্যাহাৰ-_ 
এই গাচটি হল বহিরক্ষ, আর ধারণা ধ্যান সনাধি__এই তিনটি হল অন্তরঙ্গ | হঠযোগের 
কতকগুলি সুল সাধন অথাৎ বচ্ছচর্ধ আসন ও প্রাণায়াম এই বহিরঙ্গের মধ্যেই পড়ে! তবে 
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রাজযোগের আমন প্রাণায়াম হঠযোগের বত অত কৃচ্ছুয়াধ্য নয়, আর তার সাধনা ও করতে হয় 
মনোবিজ্ঞানের তিত্তিতে । আড়ীশোধনের জুন; হঠযোগের ঘটকের অনুরূপ কিছু বাজ- 
যোগে লাই । ৰাজযোগ্য ভাবনাযুক্ত সহজ প্রাণায়ামের স্বারাই নাড়ীকে শুদ্ধ করে নেন। 
দেহ ও প্রাণ নিয়ে যেটুকু সাধন, রাদযোগা তাও করেন ধনোবিক্ঞানসন্্ত সূক্ষ্ম কৌশল অব- 
লক্ষণ করে । বহিরঙ্গ সাধনের শেষ অঙ্গ যে-প্ৰত্যাহার, তা-ই হল রাজযোগের পোড়ার 
সাধন ৷ প্রত্যাহার হল বাইর থেকে মনের মোড় ভিতরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া ! অন্ত- 
এখানতা সব যোগেরই ভিত্তি ! অন্তৰ্মু খানতার ফলে চিত্ত একাগ্র হয় এবং একাগ্রতার ফলে 
অবশেষে শূন্য হয়ে যায়। সেই শৃন্যতায় বিয়ের বা স্বক্পপের তরভ্তানের উদয় হয়। 
এই হল রালযোগের সাধনরীতির মূল কথা । অওহুথানতা তন্নয়তা আরব শুন/তা আগা 
গোড়া এটী হল নিবৃত্তি বা নিরোধের পথ । ফেকোনও যোগীকে এই পথ ধরে যে চলতেই 
হয়, সেকথা বলাই বাহুল্য । নিনোধের চরমে হল পুরুঘের অনুভব, স্লাযোগা তাকে বলেন 
কৈবল্য॥ কিন্তু কৈবলোযর দিকে চলতে গিয়ে নিরোবের চাপে প্রকৃতির মাঝে ব্শুধ বা 
বিভূতির আবির্ভাব হয়-__রাক্তযোপে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তলে ব্ৰাঙ্গযোগী 
এগুলোকে আমল দেন লা। তীব্র লক্ষ্য হচেছ নিব্রোধসনাধির দ্বারা কৈবল্য-লাভ। 

রাজযোগের মূল নীতিগুলি যোগের সর্বণত নীতি বটে, কিন্তু এ নিরোধ-সনাধির শিকে 
একান্ত ঝোকটাই আবার রাজযোগের একটা নস্ত ক্রটি । রাভযোগী বলছেন বটে, সমাধি 
লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র চিত্তের যেকোনও ভূমিতে নানুঘের সনাধি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু 
তাতেই যে সে যোগা হল তা নয়; কিন্ত অনেক সময় উপায়টাকেই যে মানুঘ লক্ষ্য বলে ভুল 
করে বসে। এ-যোগেও হয়েছে তাই । যোগ বলতেই আমরা বুঝি সমাধি, আর সমাধি 
ঝলতেই বুঝি নিহোধ-সমাধি । = কিন্তু নিরোব-সলাধি ছাড়াও সমাধি আছে---যেবন গাঁতোজ 
স্বিতপ্রল্তের সমাবি | স্বরূপে অবস্থান বা বান্মীন্বিতি তাতেও হয়, অথচ বৃতি-নিরোধের 
তাতে দরকার হয় না। মেই অস্তর্ুধানতা একাগ্রতা শুন্যতা এখানেও ফোটে-__কিস্ত 
ফোটে উপরের আবেশে, নীচের ঠেলায় নয় ॥ এইটিই হল সহজের পথ-_স্বভাবের ছন্দে 
ফুল ফোটার নত ফুটে ওঠা । এটা প্রকৃতির বলাংকার নয়, আপ্যান। সুতরাং একেই 
সত্যকার রাজযোগ বলা যায়, নইলে প্রচলিত রাজযোগে খানিকট। হঠের ভাব আছে বই কি । 

তবে পতঞ্জলি তার অষ্টাঙ্গ-যোগে এই সম্ভাবনার দিকেও একটা ইঙ্গিত করেছেন । 
বলেছেন ক্রিয়াযোগের কখা__যার মানে হল চলতেফিরতে যোগ ৷ এইটাই সবজনীন 
যোগের পথ । তার অঙ্গ হল তপ: স্বাব্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান । তার মধ্যে আবার ঈশ্বর- 
প্রাণিধানই হল নূপ্য । পতঞলি বলেছেন, এতেই চিত্তের ক্রিবৃত্ডি ক্ষীণ হয়ে সমাধি এলে 
যেতে পারে ॥ 

এই ক্রিয়াযোগের সঙ্কেত ধরেই আমরা যোগের রাজপণে এসে পড়তে পারি, যে-পথে 
সবার সঙ্গে চলতে কোনও বাঁধা নাই । এখানে সাধনার ভিত্তি হল ভাব বা আন্তর অনুভব । 


[ সংখ্য।--৪ যোগসমহুয়-প্রসঙ্গ 


আগেই বলেছি আমাদের অন্তশ্চেতনার তিনটি বৃত্তি আছে-__ভাবন। বেদনা আর সঙ্কল্প | 
এই তিনটি বৃত্তির অনুশীলনে তিনটি যোগপণ দেখা দিয়েছে__জ্ঞানযোগ ভক্তিবোগ আর 
কর্মযোগ। জীবনের সঙ্গে এই তিনটি যোগেরই সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ | তবে এরা যে-আকারে 
আমাদের মাঝে এখন প্রচলিত, তার নঝে কিছু ক্রাটি আছে, সে-কথা আগেই বলে রাখি । 
প্রথম ক্রটি হচেছ এদের লক্ষ্যে একটা ইহবিমুখীনত৷ । ভ্ঞানযোগের সাধ্য যে বন্ধ বা 
আম্মা, তিনি বিশ্বোস্তীণ ; ভক্তের ভগবানও তা-ই ; কর্যোগী কর্ম করেন কর্বক্ষয়ের জন্য, 
স্তষ্টির উল্লাসে নয় । এ-জগৎ মায়াময় অতএব হেয়_-এই নেতিবাদ প্রতাক্ষ ঝা অপ্রতাক্ষ 
ভাবে তিনটির মধ্যেই অনুস্যত হয়ে আছে ৭ শ্থিতীয় ক্রটি হল দেহ-প্রাণ-নন বা গ্রাকৃতজীবলের 
প্রতি একটা উপেক্ষা, যা এ নেতিবাদেরই ফল। তৃতীয় ক্রটি হল তিনটি যোগপন্থার নধ্যে 
অন্যোন্যবিরোধ । তিনের সামণ্ডস্যে যে আধারের সবাঙ্গীণ পুষ্টি হতে পারে এবং অ-ই 
যে মান্ঘের পরম পুরুত্বার্থ, এচেতনা আমাদের মাঝে বড় স্ষীণ। 

জ্ঞানযোগের পথ হল বুদ্ধির পথ ॥ বিচার আর বিবেক তার সাধন । আগে বিচার, 
তার পর বিবেক । যার মধ্যে বিচার নাই, পে ৰূঢ় । প্রবৃত্তির তাড়নায় অবশ হয়ে সে বিঘমের 
সঙ্গে জড়িয়ে যায় । ফলে সুখ-দুঃখের হুস্ব আর অশান্তি । যে বিচারশীল, সে নিজেকে 
সামলাতে জানে । প্রের থেকে শ্রেয়কে সে বেছে নেয় । এই হতেই তার বিবেকের শুস্ক । 
বিবেক হতে আসে বৈরাগ্য, বিঘয়ভোগ তখন আপুনি লাগে । বাইর ছেড়ে নন তখন ভিতনে 
চুকে পড়ে । বাইরে মায়া বা প্রকৃতির গুণের খেল), ওখানে শান্তি নাই । শান্তি গুহাহিত 
চেতনার নিম্তরক্গতার ॥ তা-ই আত্তা বা বন্ধ বা শুন্য । এই জ্ঞানই তহস্ঞান, এ-ই মানুদের 
পরযপুরুষার্থ । 

ভক্তিযোগের পথ হল হৃদয়ের পথ । ভক্তের সাধনা রসের সাধনা ৷ বিচার বিবেক 
বৈরাগ্য তারও আছে, তিনিও প্রকৃতি বা মারার বাইরে চলে যেতে চান ৷ কিন্ত তার অপ্রাকৃত 
-ধাষ শুধু নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি নয় । ওটা তার বাইরের আবরণ, ভিতরে আছে রসের হিল্লোল । 
সেখানে আনন্দদোলায় দূলছেন অধখিলরসামৃতমূতি পুরুষঘোত্তম। তাকে নানুঘের নত করে 
ভালবাস! যায়। এই. ভালবাসাই হানুঘের পরম পুরুষার্থ । হৃদয়ে ভালবাস৷ উথলে ওঠে 
বলেই ভক্ত জগতকে হিথ্যা বলেন না, বলেন সেই পুরুঘোত্তমেরই আনম্পলীলা । 

কৰ্মযোগংকে সাধারণত জ্ঞানযোগ আর তক্তিযোগের প্রাথমিক সাধন বলে বরা হয় । 
বল৷ হয়, কৰ্মই জীবের আন্মের কারণ, কর্ম হতেই জগতের সৃষ্টি, সুতরাং কর্ম আস্তার একটা 
বন্ধন ; এ-বন্ধন কাটাতে হবে ; তাই কৰ্ষ যদি আমাদের করতে হয় তে৷ কৰক্ষয়ের নন্যই করব। 
ভ্ঞানযোগা সোজাসুন্জিই নৈক্চয্য বা কৰত্যাগের উপদেশ দেন, ভক্ত তাকে ক্রলপান্তব্লিত করেন 
অ্চায়। গাঁতায় কর্ম যোগের একটা তৃতীয় ধারার কথা আছে বটে, কিন্ত আমাদের অধ্যাস্ত্ৰ- 
চেতনায় তার বিশেষ কোনও ছাপ পড়েনি লোকোত্তরের দিকেই চিত্তের স্বোকটা৷ বরাবর 
প্রবল রয়েছে বলে। 


ভ্ীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিক! বৰ্ষ-_১৭] 


এই হল প্রচলিত যোগপন্থা গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এখন সমনুয়ের কথায় আস! 
যাক । 


৫ 
সমন্বয় 


দেখলাম, যোগের প্রত্যেকটি পদ্ধতি মানুঘের আধারের একেকটি বৃত্তিকে ভিত্তি করে 
গড়ে উঠেছে। বৃত্তি গুলি অবশ্য মানুঘের মাঝে আলাদা৷-আলাদা হয়ে থাকে না, থাকে একসঙ্গে 
মিলে-লিশেই 1 সুতরাং একসঙ্গে সবস্ত বৃত্তির যৌগিক উৎকর্থসাধন বা যোগসমন্বয় বস্তুত 
একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়, বরং তা-ই মহাপ্রকৃতির অভিপ্রেত। কিন্তু কি করে সে অভিপ্রায় 
সিদ্ধ হবে, সে-ই হল সমস্যা । 

আমাদের দেশে সর্বসাধারণের মাঝে চলতি যেসব সাধনপন্ধাতি আছে, তাদের মধ্যে 
বিভিন্ন পদ্ধার খানিক-খানিক নিয়ে একটা নিশ্বপন্থ। দাড় করাবার চেষ্টা দেখা যায় । কিন্তু 
বস্তুত সমন্বয় এমন-একটা জ্বোড়াতাড়ার্ন ব্যাপার হতে পারে না! আবার একটার পর একটা 
পদ্ধতি ধরে ক্ৰমে-ক্ৰমে সবগুলিতে সিদ্ধ হওয়ার ফলে একধরনের সমনলুয় দেখা দিতে পারে। 
কিন্ত সেটা সকলের পক্ষে যেমন সাধ্যও নয়, তেমনি তাকে যোগচেতনার সবাঙ্গীণ পুষ্টির 
স্বাভাবিক রীতিও বলা চলে না । যোগশক্তির স্বাভাবিক স্কুরণের রীতি হল প্রাণের রীতি । 
প্রাণশক্তি প্রাণকে যখন শিশুতে বিকশিত করে তোলে, তখন সবাঙ্গীণভাবেই তা করে । তার 
মধ্যে যেনন জোড়াতাড়ার ব্যাপার নাই, তেমনি পর্যায়ক্রমে একেকটা অঙ্কে চরম পুষ্টির 
দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টাও নাই । ক্ৰম বা পর্ভেদ সেখানেও আছে, কিন্ত তা সবালীণ 
পুষ্টারই ক্ৰম । 

যোগসমন্বয় এই রীতিতেই হওয়া সম্ভব । বিভিন্ন যোগ-পদ্বার মূলে আছে যোগশক্তির 
একটী সৰগত প্রেঘণা (8:৪০), যা জীবনকে অবও্ড সুঘমায় ফুটিয়ে তুলতে চায় । যোগের 
এই মৌল শ্রক্তিটি আমাদের প্রথম আবিকার করা দরকার ৷ জীবনে যেমন বৈচিত্ৰ্য 
আছে, তেমনি এক্যেরও এলন-একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে, যা থেকে বৈচিত্র্যের সুঘম বিচছুরণ 
সম্ভব হয়েছে! কেন্দ্রান্গ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে, কেন্দ্রাতিগ শকত্ডিওলির মধ্যে 
ছন্দ আন৷ যায় ন৷ ৷ ছন্দ যেখানে নাই, সেখানে সমনুয়ও নাই । সত্যকার যোগজীবন 
ছন্দের ভীবন, সৌঘম্যের জীবন । অব্যাব্সাধনায় ছন্দের অভাবটাই সবচাইতে বেশী চোখে 
পড়ে । সেটা যে প্ৰকৃতি নয়, বিকৃতি _েকখা বলাই বাহুল্য । 

যোগসননৃয়ের খানিকটা আতাস পাই আমর! তাগ্তিক যোগপদ্ধতিতে । এতক্ষণ 
আমরা যতগুলি পদ্ধতির কথা বলেছি, তাদের সবারই লক্ষ্য হচেছ যুক্তি । একমাত্ৰ তস্রই 


[ সংখ্য ৪ যোগসমহ্বয়-প্রসঙ্গ 


মুক্তির সঙ্গে ভুক্তিকেও সমানভাবে লক্ষোর মৰ্যাদা দিয়েছে । তন্ত্রের এই স্বাকৃতিটি 
গুরুত্বপূর্ণ । আীবনের যেমন একটা লোকোন্তর দিক আছে, তেমনি লোকায়ত দিকও আছে । 
দুয়ের একটিকে বর্জন করলে জীবনের অঙ্তহানি অবশ্যস্তাবী । সব যোগেরই যোগেশুৰ 
হলেন পুরুঘ ; কেবল তস্ত্েই প্রকৃতিকে বা শক্তিকেও বলা হয়েছে যোগেশ্বতী । তদ্বের 
প্রভাবেই প্রাচীন ভক্তিযোগ বূপাস্তরিত হয়েছে গৌড়ীয়-বৈঝ্বধর্ষে, যার মৰো ভঙ্গন- 
পদ্ধতিতে পুরুঘকে ছাপিয়ে প্রকৃতির প্রাধান্য- যদিও লোকোত্তর স্থিতির দিকেই সেখানে 
ঝোক বেশা । প্রচলিত কর্ন যোগেরও যে এইদিকেই ঝোক, সেকথা আগেই বলেছি । এই 
ইহবিবুখীনতার বিরুদ্ধে সবলকণ্ডে প্রতিবাদ করেছে একমাত্র তত্বই । বলতে গেলে 
তন্ত্রই ভারতবর্দের গণধৰ্ষ । সাধারণ নানুঘ জগত্টাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পানে না, 
একে নিয়েই তার অটপ্রহরের কারবার । এই পাধিবন্ধীবনকে ও একটা মর্যাদা দিয়ে 
সাধারণ মানুঘের আীবনতৃষণ আর অধ্যাত্মতৃষ্ণার নাঝে তন্ত্ৰ যে একটা সনন্বয়ের সন্ধান দিতে 
পেরেছে, এইটাই তার বড় কীতি। তবে সমন্বয়ের পথে তগ্রও সম্যক সিদ্ধি লাভ করতে 
পারেনি-_কতকটা নিজের অতিচাবরে, কতকটা নেতিবাদী অভিল/ত-ধন্ের বিরুদ্ধতায় ! 


যেন পুরুঘকে মানবে, তেমনি তার শক্তিকেও নানবে৷ ৷ শক্তি আৰ শক্তিমান অভেদ । 
পুরুঘ জড়ে নিগু থেকে অধ্াস্তশক্তিতে নিজেকে চৈতন্যে প্রস্চ্রিত কনে চলেছেন । বই 
তিনি; কিন্ত প্রস্ফ্রণের কথা৷ উঠছে যখন, তখন বুঝতে হবে তার শক্তির দুটি বিভাব | 
একটি অবর (1০৩৪), আরেকটি পর (05100) | প্রকৃতির অবরভূমি ৰেকে পৰভূমিতে 
উত্তীর্ণ হবার যে সচেতন ক্ষিপ্র সংবেগ, তা-ই হল যোগের শক্তি । আনান পরভূমিতে 
উত্তরণের লক্ষ্য অবরভূলিকে বর্জন নয়, তার বূপান্তর-সাধন ৷ দেহ-প্রাণ-ননকে ছাপিয়ে 
যা পেয়েছি, তার আলো আর তেজ দিয়ে এই দেহ-প্রাণ-মনকেই জারিত করতে হৰে-_-এই হল 
পূৰ্ণবোগের লক্ষ্য । 

উত্তরণ সব যোগেরই সাধ্য । আধারের একেকটি বৃত্তিকে ধরে যোগপস্থা প্রবাতিত 
হয়েছে, একথা আগেই বলেছি । কিন্ত স্বভাবের নিয়মে আধারশক্তির স্ফুরণ যখন হয়, 
তখন ত! ভাগে-ভাগে হয় না, হয় সনগ্রত ৷ এই সানপ্রিক অভঙ্গ (integral) 
স্ফুরণই হল পুর্ণ বোগের লক্ষ্য । আধারের কোনও শক্তিকে উপেক্ষা করলে চলবে না, 
জীবনের কোনও অংশ বাদ দিলে চলবে না, আমার যা-কিছু আছে সবখানি তুলে ৰবতে হবে 
সেই সর্বময়ের পানে । তিনি যেমন সব-কিছুকে ছাপিয়ে থেকেও সব-কিছুকে নিয়েই পূর্ণ, 
আমাকেও তেমনি পুর্ণ হতে হবে। 

অথচ হতে হবে সহজভাবে । প্রাকৃতভূষিতেও দেখি, আমাদের জাগ্রত জীবনই 
সহজ পূর্ণতার জীবন । যতক্ষণ জেগে আছি, ততক্ষণই পুরাপুরি বাচছি। স্বপ্ন এবং 


৫৯ 
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সুঘুত্তিও চেতনাৰ বর্ম বটে, কিন্তু তনু < তার মভ্যকার যাৎকতা জাগ্রুতেই । স্বপ্ন আমাদের 
নিয়ে যান ১ক্মো. সৃঘুপ্ডি নিনে যায় কাৰণে ; সেখানে শক্তির উত্স। কিন্তু সেই শক্তিকে 
জাতে যদি সকুরিত করতে না পারি, তাহলে শুৰ স্বপ্ন আর সুদুপ্ডির ঘোরে লীঝন 
কাটীলোশিকেই কি বলৰ পূরুদাৰ্ণ ? 

সুক্মভাবে বিচার করলে দেবি, জ্তানযোগেৰ চরম লক্ষ্য যে-পরিনিধাণ তা স্তুষুপ্তিধনী”, 
আর ভক্তিযোগের ভাবোল্লাস স্বপুধ্ী । কেবল কর্মযোগেরই ভিত্তি হুল জাগ্রতের ভুমি । 
কিন্ত সাধনার প্রচলিত আদশে করযোগের স্থান গৌণ ; শেঘপর্নস্ত ভক্তের বাইরে কোনও 
কর্ম থাকে না, আর জ্ঞানীর অস্তরেন্বাইনে সব কৰ্বই বন্ধ হয়ে যায় | একেই আমর! সাধারণত 
পরম-পুরুঘাণ বলে মনে করি । কিন্ত জ্ঞানের পরমপ্রশাস্তি আর ভক্তির ভাবোল্লাস কি 
জাগ্রতের কর্মেও সঞ্কারিত করা যায় না ? যিনি যোগেশ্বর, তিনি কি সুদ্ুপ্তিতে লীন, না 
শুধু স্বপ্নে বিভোর £ এই বিরাট বিশ্ব কি তার জাগ্রতৈর লীলা নয়? সেই লীলার মাঝে 
স্তুম্প্তির আনন্দ আর স্বপ্রের বিজ্ঞান কি অস্তগূ ঢ়. ও সক্ৰিয় হয়ে নাই? তীর আগ্রৎ স্বপ্ন 
আর সুঘৃপস্তিতে নিশ্চয়ই বিরোধ নাই । তাহলে আমাদেরই-বা তা থাকবে কেন? 

প্রাকৃত-জীবন জাগ্বতেরই জীবন ৷ চেতনা সেখানে স্বচ্ছ, বোধ তীক্ষ, এ্রশুধ বিচিত্র । 
এই স্বচছতা, তাক্ষতা আর ব্ৰশু্মকে আমরা হারাতে চাই লা । কিন্ত প্রাকৃত জাগ্রতের 
একটা দোঘ-_-সে বহিনুখ, তাইতে তার চলন উপরূভাসা এবং গতানুগতিক । যখন সে 
অন্তমুপ হতে চান, তখন সে ঘুমিয়ে পড়ে । যদি ঘুমের মাঝেও সে জ্রেগে থাকতে পারত, 
তাহলে সেটা হত ধ্যান। ধ্যানে অস্তঃশক্তির পরিচয় পাওয়। যায়, বিজ্ঞান আর আনন্দের 
সাক্ষাৎ মেলে ধ্যান বখন ভাঙে, তখন তাদের খানিকটা জ্রাগ্রতেও সঞ্চারিত হয়। 
পুরাপুরি হয় না বলে সাধক আবার ধ্যানের মাঝে ডুবে যেতে চায় । এমনি করে বহিনিরপেক্ষ 
অন্তর্ুখ ভীীবনাদশের স্কি হর, যা অন্তরনিরপেক্ষ বহিত্ুথ জীবনের বিপরীত । কিন্ত এতে 
জীবনের অখণ্ড পরিচয় মেলে না! বাইরের জীবনে যদি অশ্তর্দীবনের সবটুকু আলো 
আর আনন্দ সফুরিত হত, ভাবসমাধির উল্লাস আর 'নিরোধসনাধির প্রশান্তি যদি সিস্ক্ষার 
(will to create) বীর্ধ নিয়ে জাগ্র২সবাধিতে রূপান্তরিত হত, তাহলেই জীবন পূর্ণ 
হত। 

সাবক-ভীবনে এই পূর্ণতার আভাস যে আসে না, তা নয়। তাহলে জীবন্নুক্তি 
কথাটার সৃষ্টি হত ন! । কিন্তু সাধারণত কল্পনা করা হর, জীবনমুক্তি নিবাণমুক্তিরই ফাউ ; 
লক্ষ্য আমাদের নিবাণমুক্তিই, কিন্ত প্রারন্ধক্ষয় অনেক সময় হয় না বলেই জীবন্ুক্তি মানতে 
হয়। ওটা সিদ্ধির পরিশেঘ | 

কিন্ত এ-কল্পনা কি আবশ্যক ? ভীবনমুক্তিকে ধশঘে না রেখে কি গোড়ায় আনা 
যায় না? একেবারে শিশুর মত হুক্ত হয়েই কি জীবনটা শুরু করা যায় না ? যায়, যদি শিশু 
যেমন মাকে জানে, তেমনি করে তাকে জনি । কিন্ত মাকে শিশু আনে বৃদ্ধি দিয়ে নয়, 


[ সংব্য।--৪ যোগসমসয়-প্রসঙ্গ 


বোধ দিয়ে---তার সমগ্র সত্তা দিয়ে তাকে তার সর্প বলে জানে । আনে, তান সুক্তি চেতনা 
আনন্দ ব্ৰশূধব-_"খবই এ মআা। 

এমনি করে সহজ বোধে -বিরাটকে জ্ঞান৷ দিয়েই পূর্ণ যোগের শুরা । এ যেন এক 
মুহূর্তেই প্রভাস্বর সূর্যের কাছে কমালের মত জীবনের সবগুলি দল মেলে বরা, পরিপূর্ণ আত্ম- 
নিবেদনে চাওয়া-পাওয়ার সব প্রশখকে ফুরিয়ে দেওয়া | 

সবাই এমন করে পায় না, তা জানি। তাই পূর্ণযোগও সবার জন্য নয়। কিন্ত 
তবুও বল৷ চলে, একল্রন ও যদি এ অধিকার পায়, তবে সবাই একদিন তা পাবে না কেন? 
যোগেশ্বরের ন্টির তপস্যাও তো সেইন্গন্যই । 

ভরসার কথা এই, যে সত্যের সাধক, তার কাছে সাধনার গোড়াতে সূর্যের তই এমনি 
করে তিনি প্রকাশিত হন । অধ্যান্গতের এটা এক৷ আইন { উপনিঘদের খ্াঘি বললেন, 
তিনি বিদ্যুতের মত ঝলক দিয়ে আবার মিলিয়ে যান । প্রানিস্ে দেন, আমি আছি, এই- 
স্বার আমায় খুঁজে বার কর । অভীপ্পার আগুন তখন তিনিই আলিয়ে দেন আধারে । তার 
-তেজে তিলে-তিলে সব-কিছু আগুন হয়ে যায়, নৃন্মনী প্রকৃতি রূপান্তরিত ১য় চিন্সরীতে । 

বৃহতের সহভবোধ এবং তারই আবেশে তাস কাছে অকৃষ্ঠ আস্মমপণ এই হল তাহলে 
পূর্ণযোগের প্রথম শর্ত । এ যেন সেই কিশোর নচিকেতার বিবস্বাব্‌ মূত্যার বুকে ঝাপ দেওয়া । 
এ মক্ত হওয়ার ভন্য সাধনা নর, মুক্ত হয়েই সাধনা করা ফুল ফোটার মত । 

বস্ত্ৰত সাধনা মানুষে করে না, সাধনা করে চলেছেন সেই পৰ্বমা-শক্তিষ্ট। এই যে 
দেহে প্রাণে মনে গ্রাকৃতশক্তিন ক্রিয়া চলছে, এ কি আনার ইচছায় ? ভবে অপ্রাকৃত শক্তির 
ক্রিয়।টা। আমার ইচছায় হবে এই কখাই-বা ভাবি কেন? এইটোই অবিদ্যা । অবিদ্যা 
যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আনিই সাধনা করি কসরত করি হাঁপিয়ে মরি । জডতের বাধা 
ভাঙ্বার জন্য এটুকুর দরকার আছে । কিন্তু এই হাসফাস যতক্ষণ, ততক্ষণ সাধনা হর না | 
অবশেষে আমিটা একদিন শ্ৰান্ত হয়ে পড়ে, তখন তিনি এসে তার লায়গায় বসেন । “আহি 
হাল ছাড়লে পরে, তুমি হাল ধরবে জানি ।' সত্যকার সাধন তখনই শুরু হয়--তার শক্তিপাতে। 

সে শক্তির ক্রিয়া তখন হয় কোনও বৃদ্ধির ছক অনুযায়ী নয় । সুতরাং যার ফেষন 
প্রকৃতি, তার তেমন যোগ । এই হল প্রথম কথা৷ । দ্বিতীয় কথা৷, আমি যে-ভূবিতেই 
থাকি ন৷ কেন, সেখানেই এই যোগশক্তির ক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে! সূর্য যখন ওঠে, 
তখন কোনও কলি ঘ্মিয়ে আছে, কোনওটি-বা একটুখানি মুখ খুলেছে । স্ধের আলো 
তো বেছে-বেছে তাদের উপর পড়ে না ৷ তৃতীয় কথা, এই শক্তির কাছে সমস্ত জীবনটাই 
যখন যোগ, তখন জীবনের ভালমন্দ সব-কিছুকেই সে সিদ্ধির অনুকূলে ব্যবহার করে, তার 
মধ্যে কোনও বাছবিচার করে না। 

পরমা-শক্তির ক্রিয়ার এই রীতি । বুঝে নিতে পারলে চলা সহজ হয়. অনেক সংশয় 
বেদনা ও অশান্তির হাত হতে বাচা যায়! 


স্্রঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বর্ষ--১৭] 


যেমন অখণ্ড সাধনা, তেমনি অখণ্ড সিদ্ধি। প্রথম সিন্ধি সহ্যকৃ জ্ঞান । তাঁকে 
জ্ঞানছি যেমন একরূপে, তেমনি বহরূপে । যেমন আত্মাতে, তেমনি বিশ্বে! বঙ্গ জীব 
আর জগত লোক, আর লোকোত্তর, শুন্য আর পূৰ্ণ, শিব আর শক্তি কোথাও কোনও ভেদ লাই, 
নিবোধ নাই । 

এই জ্ঞান হতেই নুক্তি। শুধু সাযুজ্যমুক্তিতে তীর সঙ্গে একাম্ঘতারই অনুভব নয়, 
অপবা সালোক্যনুক্তিতে সমস্ত সত্তার সচিচদানন্দভুমিতেই স্থিতি নয় । আসে সাধর্ণ)যুক্তি-_ 
যাতে অপরা-প্রকৃতি ব্ূপান্তরিত হয় পরমা-প্রকাতিতে, আসে নিধাণযুক্তি-__যাতে অহস্তার 
পরিনির্বাণে চেতন৷ উপশান্ত হয় নহাশুন্যে, বিচছুরিত হয় বিশ্ব-জ্যোতিতে !, 

এই প্রস্ুক্তির চেতনা ছড়িয়ে পড়ে ভাবনায় বেদনায় এবং কর্ধেও! তিনে তখন 
আর বিরোধ থাকে না! অহং দূর হয়ে গিয়ে ভাবনার তখন আমরা তার সঙ্গে এক হয়ে 
যাই, আর সেই অইছৈতভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই হৃদয়ে দেখি রসের ফোয়ারা উলে উঠছে, 
তার প্রেমের বিচিত্র লীলাবিলাস জীবনকে করছে নধ্নয়, আর নিত্যযুক্ত চেতনায় তাঁরই 
শক্তির হালেশে জাগছে অবন্ধন দিবাকবের প্রেরণা, বিস্তর উল্লাস । 

এমনি করে সিদ্ধজীবনে ফোটে শুধু মুক্তির স্বাচছন্দ্যই নয়, ফোটে শুদ্ধসত্বের একটা 
স্যীক-চছতা, যাতে তান আলোকে আমরা আধারের কোথাও এতটুক আড়াল না রেখে 
পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ কৰতে পারি, আর সেই আলোর ছোঁয়ায় প্রবুদ্ধ অন্তরের সত্যধৰ্যকে অনা- 
য়াসে বিচঢ় বিত কৰতে পারি বিশ্বের উপৰ | তথন ওখানে যা, তা-ই ফোটে এখানে । জগতের 
সমস্ত ছন্দে সমস্থ বৈচিত্র্য নিরন্ধুশ হয়ে উপচে পড়ছে তার যে-আনন্দ, সেই আনন্দ আমাদের 
মাঝেও হিল্লোলিত হয়ে ওঠে । আমরা তখন হই রূপে-র্ূপে তারই প্রতিন্ধপ । সিন্ধি 
তখন সহজ হয় জ্ঞানে প্ৰেমে ও কর্মে বিশ্বচেতলার উচ্ছল উৎসারণে । 

এ-সিন্ধি শুধু জ্ঞানের সিদ্ধিই নয়--এই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনেরও ব্পান্তরের ফলে 
সমগ্র আধারশক্তিরই সম্যক্‌ সিদ্ধি । হঠযোগ আর রাজযোগের কৃচ্ছ্সাধনায় যে একাঙ্গীন 
পরিণাম, তা-ই এখানে সৰ্বাঙ্গীণ হয়ে দেখা দিতে পারে যানসোত্তর শক্তির আবেশে । 

বিশ্বেশ্বরের বিশ্বযোগই পূণযোগের আদ ! সবাইকে নিয়ে তার যে-যোগ, আবাদের 
ব্যক্তিগত যোগও অনুসরণ করছে সেই ধারাকেই ৷ তাই আত্মসচেতনতার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ব” 
চেতনাও এ-যোগের একটা ভিত্তি। আমাতে আমি যেমন ওটিগে আছি, তেমনি আবার 
আমার জগতে ছড়িয়ে পড়ছি__প্রাকৃতজীবনের এই স্বাভাবিক রীতিই পূণযোগে উত্ববায়িত 
হবে | আনার সাধনা আমার একার জন্য নয়-_ সবার জন্য, অথবা সবার জন্য তার যে-সাধন। 
তারই অভিব্যক্তি আমার সাধনায়-_এই উদার বুদ্ধিই গোড়া হতে এবোগের নিয়ামক । 
ব্যক্তিতে বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে এখানে কোনও ভাগাভাগি নাই। যা-কিছু ঘটছে তা 
মুখ্যত ব্যক্তিতে ঘটলেও ঘটছে বিশ্বের জন্য এবং বিশ্বাতীতেরই আবেশে-_এই সম্যকৃ 
দৃষ্টি নিয়েই পূৰ্ণযোগের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে । 


[ সংখ্য। --৪ যোগসমন্বর-প্রসঙ্গ 


এইগুলি হল গোড়ার কথা । এখন সাধনার কথায় আসা যাক । 

পূর্ণযোগের চারটি অঙ্গ-_কৰযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ এবং সলিদ্ধিযোগ। এই 
অঙ্গবিভাগ শুধু বোঝবান্র সুবিধার অনা । এর মাঝে পৌবাপধের কথাটা প্রধান নয়। 
জানতে হবে-_ যেমন অখণ্ড সাধনা, তেলনি অখগু সিদ্ধি! সমস্ত ব্যাপারটা হল সহজে 
ছন্দে চিন্লয় প্রাণের উদয়ন । তান মাঝে বণওতার কণা ওঠেই না। তৰুণ সগুবুদ্ধির 
সংস্কার আমাদের অভান্ত বলে অথগুকে বণ্ডে-বণ্ডে ভাগ করে দেখানো হচেছ, যাতে বুঝতে 
সুবিধা হয় । 

পৃখন কর্ম যোগ দিয়েই শুরু করা যাক । 


[ ক্ৰমশঃ ] 


যেমন লাবিক-কৰ্ম্ম পৰ্ম্ম, তেমনই বর্লাজসিক-কৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্ম । যেমন 
জীবের উপর দয়। করা ধর্ম, তেমনই ধর্ম্মযুক্ধে দেশের শত্রুকে হনন 
করাও ধৰ্ম্ম । যেমন পারাপকাবার্থে নিজ্র্বে সুখ, ধন ৮ প্রাণ 
পর্যন্ত জলাশুলি দেওয়া ধৰ্ম্ম, তেমনই ধৰ্ম্মের সাধন শরীরকে উচিত- 
ভাবে রক্ষ। করাও ধৰ্ম্ম বাজনার্তিও ধর্ম, কাবা-রচনাও শম, 
চিত্রলিখনও ধৰ্ম্ম, মধুর গানে পরের মনোরঞ্জন সম্পাদন ও ধর্ম্ম। 
যাহার মধধ্য স্বার্থ নাই, তাহাই ধৰ্ম্ম, সেই কৰ্ম্ম বড় হউক, ছোট 
হউক । 


অরবিন্দ 


